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নক্লানমান্ত্র লিলূতসা শ্রমতক্কুতত 
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গানিত্যানভ লভানাভ্নহ্া 


দহনাহিল: || 


নিবেদন 


কাশ্ীরক আচার্য মহামনীষী রাজানক মহিমতট বিবচিত দ্বনিধ্বং-গ্র 
'বাক্তিবিবেকের প্রথম বিমর্শ বঙ্গানুবাদ, বিভৃত ব্যাখ্যা ও টিপ্পণীলহ প্রকাশিত হইল। 
নানা কারণে প্রথম বিমর্শ দুইটি খণ্ডে প্রকাশ করিতে হইল। দ্বিতীয় খণ্ডটি বর্তমানে 
্্স্থ। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাংশে সংস্কত অলংকারশান্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে 
মহিমতট্রের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও গৌরৰ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! করিবার বাসনা রহিল। 

মদীয় পুঞ্যপাদ অধ্যাপকবধ্য ড: লাতকডি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার এই 
পরিণত বয়সে শারীরিক অপটুতা সন্তেও যেরূপ গভীর আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে 
এই গ্রন্থটি আগ্ঠন্ত পাঠ করিয়াছেন এবং ইহার মুখবন্ধে যে অনাবিল সাধুবাদ উচ্চারণ 
করিয়াছেন, তাহা তাহার অকৃরিম শিষ্যান্থরাগ ও শান্্ব্যসনিতার সমুজ্জল শিদর্শনরূপে 
এই গ্রন্থের গৌবব বৃদ্ধি করিবে। ইহার অন্য কৃতক্ঞতা প্রকাশ আঁমার পক্ষে বৃষ্ততা স্বরূপ 
হইবে। 

এই ছুরছ শিবন্ধের ব্যাখ্যায় অবগ্ঠই স্বপনের সন্ভাবলা। পরোপকারচিস্তার বশবস্তা 
হইয়া এই কার্ধ্যে আমি ব্রহী হই নাই। মহিমভট্রেব মনীবার দীপ্ডির দ্বার! আকৃষ্ট হইয়াই 
আত্মসন্থষ্ির জন্যই এই ছু কার্ধো প্রবৃত্ত হইযাছিলাম। 'আচার্ধ ধর্মকীন্তিব ভাষায় বলিতে 
পাঁরি-_ 


“তেনায়ং ন পরৌপকার ইত্তি নশ্চিন্তাপি চেতশ্চিএ্ং 
ুত্গাত্যাসবিবদ্ধিতবাসন মিত্যত্রাহুবন্ধল্পৃহগ্‌ |” 


সুতরাং গুণৈকপক্ষপাতী ম্মধীবৃন্দ দেই সকল ত্রুটি সহিষু্তার সহিত্ত বিবেচনা করিবেন-- 
এই আশাই পোষণ করিব। কিছু কিছু যুদ্রণপ্রমাদও গ্রন্কলেবরে দৃষ্টিগোচর হইবে। 
দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টাংশে শুদ্ধিপত্রে যথাসন্ভব এই সকল মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধনের ইচ্ছা রহিল। 


কলিকাতা _হতি 


সংস্কত কলে শ্িবিষুপদ ভট্টাচার্য্য 
২৫.২.৫৭ 


মুখবন্ধ 


আনন্দবর্ধন কাশ্মীরের অধিবাণী এবং কাশ্ীররা অবস্তিবর্মার রাজত্বকালে 
আবিভূর্তি হুইয়াছিপেন। তিনি শবের ব্যঞ্জনাবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়া ধ্বনিগ্স্থান গ্রাবর্তণ 
করেন। তাহার আবির্ভাবকাঁল খুষ্টাম নবম শতক | 

আনন্দবর্ধন-প্রণীত 'পরবহা!লোক+ গ্রগ্ঠেন প্রাচীন টীকা 'চক্দ্রিকাঃ লুপ্ত হইয়াছে । 
অভিনবগুপ্ত তাহার কোন পূর্বপুরুষকে ইহার বচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
তাহার লোচনটাকায় চক্দ্রিকাকারের মত স্কানে স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে । অভিনবগপ্র- 
পাদের পুর্বে ভট্টনায়ক “হদয়দর্পণ” ৰা “সহ্বদয়দর্পণ, নামক গ্র্থে ধবন্তালোকের অতিবিস্তৃত 
খণ্ডন করেন। ইহা অতি গম্ভীরার্ঁক রচনা এবং অলঙ্কারশীন্পের অনেক রহস্তবিচারের 
দ্বার সুসমুদ্ধ__ইহা অভিনবগুপুপাদের ব্যাখ্যায় এবং অণেক আলগ্কারিকের গ্রন্থে উদ্ধৃত 
বাকা হইতে প্রমাণিত হয়। সাহার নসবাদ একটি মৌলিক কল্পনা (10০019)। 
অভিনবগুপূপাঁদেব রস-ব্যাখ্যায় ভট্টনায়কেব মণ স্বানে স্বানে খঙ্ডিত হইয়াছে । কিন্ত 
সে খণ্ডন তট্রনায়ক প্রতিপ!দিত ভাবকতত ও ভোজকত্ব ব্যাপারদ্বয়ের গতার্থগা গ্রতিপাদনে 
পর্মবসিত | “ুদয়দর্পণ/-গ্রন্ধ এবং অভিনবগুপুপাদেব গুরু তষ্টতোতের “কাব্যকৌতুক, 
রথ লুপ্ু হওয়ায় আমাদেস অলস্কাবশান্ত্রের আলোচনা অলম্পূর্ণতাদোষ হইতে মুক্ত হইচ্ছে 
পারে না। উছাদেন উল্ত গ্রন্দ্ধয যে সাহিত্যশান্ের অতি গভীর ও শক্জিশালী আলোচনার 
দ্বারা সমুদ্ধ বচনা-_-তাহ1 আমবা অনুমান কলিতে পারি। 

আনন্দধ্ধনের ধ্ৰনিবাদ প্রথম হইতেই বন বিরোধী' সমালোচনার বিনয় হয়। 
কাশ্ীরদেশোছুত নৈয়াধিক জয়গভট্ট এই যণেেব অলারভাএতিপাদনে যত্ত্রপর হুইয়া- 
ছিলেন। অনন্তর ভট্টনায়ক “ঙগয়দর্পণ/গান্ধে ধ্বনির ধর্বংসসাধনে প্রপৃন্ত হন। অভিনবগুপু 
উট্টনায়কের আক্ষেপের সমাধান করেন । 

মহিমতট্ট ব্যক্তিবিবেকগ্রগ্থ বচনা করেন এবং ধ্ৰনিবাদের নিগুঢ মর্মস্তানে আঘাত 
করেন। মুখের বিষষ এই গ্রন্থটি ত্রিবাস্করবাঞ্জের গ্রন্থাগারে আবিফত হয় এবং 
মহমহোপাধ্যান্ব পণ্ডিত গণপণ্তি শাস্ত্রী ইহা প্রকাশ করেন। মহিমতট্টও কাম্মরদেশোডুত | 
ইহারা মকলেই প্রত্যভিজ্ঞদর্শনে নিষ্াত। আব মহিমতট্র বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙনাগ ও ধর্ম- 
কীন্তির স্তায়গ্রন্থে গভীর পাগ্ডত্য অর্গন করেন। 

মহিমভট্ের মুখাতঃ প্রতিপাগ্ধ বিষয় হইতেছে ধ্ৰনিবাদ ও ব্যঞ্রনাবৃত্তিকে 
অম্নুমঠনের দ্বারা গতার্থ করা । তট্রনায়ক ও মহিমভট্ট ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করেন না। 
মহিমতট্রের মতে শব্দের অর্থবোধিক1 বৃত্তি একমার অভিধা। তিনি লক্ষণা ও ব্যঞ্জনাকে 
অগ্ুমানের দ্বারা গতার্থ করেন। তাহার তাষা ছুরবগাহ এবং যুক্তি তীক্ষ ও কুঙাদৃষ্টি- 
প্রস্থত। তাহার বৌদ্ধন্তায়ে ও বৌদ্ধদর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি । 


[ ০১৪ ] 


আচার্য দিউনাগের “গ্রমাণসমুচ্চয়' এবং;আচার্ধ্য ধর্মকীত্তির “নায় বিন্দু” প্রমাণবািক" প্রভৃতি প্রস্থ 
তাহার বহুধা পরিশীলিত এবং তাহার বিচারপন্ধতি তারকিকশৈলীনিবদ্ধ | বৌদ্ধন্তায়ের জ্ঞান না 
থাকিলে মহিমতট্রের ক্ষুরধার বুদ্ধির স্বরূপ অবিদিতই থাকিবে। শ্রীমান বিষুঙপ্দ 
আমার প্রতিভাশালী ছাত্র । সে ্টায়নুত্র-ভাব্য, বাক্যপদীয় এবং স্তায়বিন্দু ও প্রমাণবান্তিক 
প্রভৃতি গ্রস্থের গভীরভাবে আলোচনা করিয়া যুক্তি তর্ক বিচারের দ্বার মহছিমতট্ের গ্রন্থের রহস্ত 
উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে । 


আমি অধ্যাপনাকালে একথা পুনঃ পুনঃ বলিতাম যে অলঙ্কারশান্ত্ে হ্থুগভীর 
ও লুদৃঢ বুৎ্পত্তি লাভ করিতে হইলে দর্শনশান্ত্রেরে সহিত পরিচয় অত্যাবগ্ঠক | 
আননাবর্ধনের অনস্তরবর্তী আলঙ্কারিকগণ দর্শনশান্তে নিষ্ণাতবুদ্ধি। শবের ন্বরূপ, শব্ধের 
অর্থ এবং ব্যাপাব ৰা বৃত্তির আলোচনা! অভিনবগুপ্তের সময় হইতেই আরন্ধ হয়। মম্মটভট 
তাহার কাব্যপ্রকাশে অভিনবগুপ্ত গুভূতি পূর্বস্থরিদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত যে পৰিপাটীতে 
তবিহ্যস্ত করিয! গ্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা বিদ্বৎংসমাজে এবং ছাত্রসংসর্দে একটি 
নবীনমার্গের সন্ধান দিয়াছে । মল্মটের টীকাকারগণ সকলেই ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়! 
দর্শনশান্ত্রের গুঢ রহস্তের উদ্ঘাটন করিয়া তাহার গ্রন্থের তাৎপর্ঘ্য উন্নীলিত করিয়াছেন। 
পরবর্তী কালে অগ্নয়দীক্ষিত ও পণ্তিতরাজ্জ জগন্নাথ নব্যন্তায়ের শৈলীতে অলঙ্কারশাস্ত্রের 
প্রতিপাগ্য বিষয়সমূছের যে গুবিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে প্রবেশ করিতে হইলে 
দর্শনশান্ের সহিত নিবিড় পরিচয় এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তের অন্ুধ্যান অবস্থা অপেক্ষিত | 


মহিমভট্ট একাধারে শাব্দিক, তার্িক'₹ ও দার্শনিক। কাশ্মীরের জাতীয় দর্শন 
গ্রত্যভিজ্ঞা, এবং প্রত্যতিজ্ঞাদর্শন.বেদান্তের সহিত নিবিড় সঙ্গতিপূর্ণ । প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে 
'আভাসবাঁদঃ বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। পশ্তিতরাজ জগন্নাথ অভিনবগুপ্তের 
রসবাদের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বেদাস্তের পরিভাবার দ্বারা পরিষ্কত | 
যগ্তাপি অভিনবগুপ্তের উপজীব্য প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, তথাপি জগন্নাথেব ব্যাখ্যা অভিনবগুপ্ডের 
মতের বিকৃতিসাধন করে নাই। 


আর "একথা উল্লেখ ন|। করিয়। পারিতেছি না যে, ভর্তৃহরিপ্রণীত “বাক্যপদ্ীয়, 
আলঙ্কারিকগণ অতীব প্রামাণিক গ্রন্থ বঙ্গিয়া £মান্কা করিয়াছেন। ধ্বনিবাদের সংজ্ঞা 
(791160019101৩) তর্তৃছরির ন্ফোটবাদ হইতেই সমাহৃত | 

শ্রীমান্‌ বিষ্ণপদবিরচিত বিবৃতিতে এই সমস্ত দুরূহ ও ছুরধিগম রহস্ত উদ্ঘাঁটিত 
হইয়াছে। 

ধ্ৰনিবাদ বহু সংগ্রামের পর সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। মীমাংসকগণের 
মৃতের খণ্ডন আমরা অভিনবগুপ্টের 'লেচন' টাকায় অবগত হই। মন্মটভট্ট ব্যঞতনাবৃত্তি 
প্রতিষ্ঠাকালে সংক্ষেপে ইহার সারার্থ নিবন্ধ করিয়াছেন। ধ্বনিবাদের প্রথম বিরোধী 
ত্টনায়ক, অনন্তর কুস্তক।| ভ্রনায়কের গ্রন্থ লুপ্ত। মহিমতট্র বলিয়াছেন__'পহদয়- 
দর্গণ" গ্রন্থ তিনি দেখেন নাই । “চক্ত্রিকাঁও তাহার অবৃষ্ট। এই সমস্ত গ্রন্থ মহিমভট্রের 
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সময়ে নুণ্ত হইয়াছিল ফিনা জানিনা । কুস্তক 'বক্রোক্তিজীবিত, গ্রন্থে সমস্ত ধ্বনির উদ্ধাহরণ 
বক্রোর্জিসমূহের মধ্যেই অন্তর্ভাবিত করেন। তাহার মতে ধ্বনি বা বাঙ্গ্যার্থ বাচ্য ও 
বাচকের শোতা সম্পাদন করে মাত্র । বাচ্যার্থ কখনও গুণীভূত হয় না। কিন্তু বাচ্যার্থের 
গুণীভাবের দ্বারাই ব্যঞ্জনাবৃত্তির সমুষ্লাস । অতএব বক্রোক্তিজীবিতকার ধ্বনিবাদের বিরোধী । 
কুন্তক ব্যঞ্জনানৃত্তির প্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই। তীহার মৃতে শব্দ ও অর্থেরই 
শোভাসম্পাদনে সমস্ত শব্দব্যাপার নিযোজিত হয়। মহিমভট্র কুস্তকের একটি অতিপ্রসিদ্ধ 
হ্লোকে বিধেয়াবিমর্শ দোব শ্ীদর্শন করিয়াছেন। কুস্তক অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্তী কিনা 
এ বিষয়ে সংশয় আছে। অনস্তর অভিনবগুপ্তপাদ্দের শিবা ক্ষেমেন্্র গচিক্যবিচারচচ্চয় 
ধ্বনির স্থানে ওচিত্যকেই অভিষিক্ত করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকেই অসাধারণ প্রতিভাশালী | 
ইহাদের প্রত্যেকের তাকিকণৃষ্টি, সৌন্দধ্যবোধ ও রলবোধ এবং দর্শনশাস্ত্রের অন্থুশীলনেব 
দ্বাবা শাণিত মনীষা পদে পদে উপলব্ধ হয়। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল 
গ্রস্থকার কোনও সম্প্রদায় হৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ত্াহাবা সাহিত্যজগতে এক 
একটি উত্তন্গ পর্বতশৃ্গের ন্াম দ্বমহিমায় বিরাজমান। তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা 
আনন্দ পাই এবং কৌতুক বোধ করি। তাছাদের প্রতিতার প্রভায় আমর! বিস্ময় বোধ করি 
এবং এই সমস্ত গ্রন্থকারগণকে আমাদের বহুমান প্রশন করিতে কুবোধ করি না। এতৎসকেও 
ধ্বনিবাদ সমস্ত বিরোধীদের তর্ক ও যুক্তির দ্বারা উত্থাপিত বাত্যার দ্বারা বিকম্পিত হুঘ 
নাই। ইহার রহন্য আমাদিগকে উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। ধ্ৰনিবাদী আলঙ্কারিকগণ 
বিরোধিমতের পরিপোধষক গ্রন্থকারগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কবেন নাই। তাহাদের মধো 
যাহা উপাদেয় এবং সারবান্‌ সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, তাছ! তাহারা স্বীকার কবিয়া লইয়াছেন এবং 
গ্বনিবাদের সহিত উহাদের যে কোন বিরোধ নাই, ইহা দ্েখাইয়াছেন। মহ্মিভট্র ব্যঞ্ননার 
স্থলে অন্ুমানকেই প্রমাণ বলিয়াছেন। ব্যঙ্গ্যার্থের উপপত্তি অগ্ুমানের দ্বারাই সাধিত হয়, 
ইহাই তাহার প্রতিপাগ্ঠ ৷ উহাদের কলের মতেই রস কাব্যের আত! । তবে তাহ ব্যঞ্জন!র 
দ্বার। সিদ্ধ ণা হইয়। অন্য ব্যাপার বা প্রমাণের দ্বার! সিদ্ধ হয়--ইহা প্রতিপার্দন করিতেই 
ইহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহিমভট্র-প্রতিপার্দিত অনুমানের সহিত 
ব্যঞনার প্রতেদ পারিভাধিক মাত্র। ব্যপক ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে স্ুপরিজ্ঞেয় সঘ্ন্ধ আছে। 
এই সম্বন্ধ তাকিকগণের সমাদৃত অবিনাভাব বা! ব্যান্তি-লক্ষণের দ্বারা, সমাক্রান্ত না হইলেও 
ব্যঙগয ও ব্যঞ্জকের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটি ব্যাপ্তির সহিত তুল্যযোগক্ষেম। ব্যপ্রনাবৃত্তি ও রসবোধ 
প্রক্রিয়ার অন্তরালে একটি হুঙ্গ লজিক (1,0810) বা ন্টায় বিস্মান। ইহা! না থাকিলে কাব্যের 
রসবিচার ও সৌনর্ধ্যান্ছভূতি কেবগ ভাবের উচ্ছাান হইত। ভারতীয় অলঙ্কারশান্ত 
ব। সাহিত্য-মীমাংসা ন্যায় ও দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত । অন্যান্ঠ শাস্ত্রের স্তায় অলঙ্কার- 


শান্ের অনুশীলন দার্শনিক প্রণালীতে অনুষ্ঠিত না হইলে ইহা রসবৌধকে বিড়দ্বিত করে। 
এই তথাটা শ্রীমান্‌ বিষুঃপদের গ্রন্থে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হুইয়াছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে অধ্যাপনাকালে আমি অলঙ্কারশান্ত্রের গ্রমেয়তন্বের 
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বিচারে দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করিতাম। কারণ, দ্বাশনিক সিঙ্ধান্তের পরিজ্ঞান 
না থাকিলে এই শান্ের নিগুঢ় রহন্ত অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। ধ্ৰনিপ্রস্থানের প্রবর্তনের সময় 
হইতেই শবের স্বরূপ ও তাহার অর্থবোধিকা বৃত্তি__অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জনা-ভাৎপর্য্য প্রভৃতির 
বিচার অলঙ্কারগ্রচ্থসমূহে নিবন্ধ হইয়াছে । এই শব্দতন্ধ ও শব্ধব্যাপারের বিচার বৈয়াকরণ, 
নৈয়ায়িক এবং মীমাংলকগণ তাহাদের গ্রন্থে অতি হুঙ্গদৃষ্টিতে সম্পাদন করিয়াছেন । তাহাদের 
পরস্পর মত্তভেদও স্ুধীসমাঞ্ধে স্প্রসিদ্ধ। আলঙ্কারিকগণও এই বিষয়সমূহের আলোচনা 
করিয়াছেন । অত্তএব স্বভাৰতঃই অন্তান্ত দার্শনিকদিগের সহিত তাহাদের মত্তবৈষম্য 
অবন্যন্তাবী। আলঙ্কারিকগণ প্রায়শঃ বৈয়াকরণদ্িগের সিদ্ধান্ত অ্ুসরণ করিয়াছেন । বাক্য 
এবং ৰাক্যার্থ বিচারকাঁলে নৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণের মতের আলোচনা অপরিহীর্ধ্য 
হইয়াছে। ব্যঞ্রনার প্রতিষ্ঠার সময় এবং রসততন্দু আলোচনায় প্রত্যতিজ্ঞা ও বেদান্ত- 
দর্ণনের সিদ্ধান্ত ওতপ্রোতভাবে অলঙ্কারশান্ত্রে অনুপ্রবি হ্ইয়াছে। অগ্নয়দীক্ষিত, 
পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ এবং তদছুযায়ী গোবিন্দ ঠকব, নাগেশ প্রভৃতি ব্যাথ্/তুগণ যে মাসিক 
আলোচন। করিয়াছেন, তাহা দর্শনশান্ত্রেরে পরিজ্ঞান ব্যতিরেকে হৃদয়ঙ্গম হয় না। 
মহিমতট্রের টীকাকার রুয্যক লোকোত্তর-প্রতিতাশালী মনীবী। তিনি “অলঙ্কারসর্বম্থ' প্রভৃতি 
প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা | তাহার ব্যাখ্য/'অতি সংক্ষিপ্ত । তিনি মহইিমভতট্রের মতের খণ্ডন 
করিয়া ধ্ৰনিবাদেন প্রতিষ্ঠাসাধনে তৎপর। তিনি অসামান্ত প্রত্তিভার আলোকে 
মহিমভট্ট্রের সিদ্ধান্ত প্রতিকূল তর্কের দ্বারা খণ্ডন না করিলে বোধ হুয় ধ্ৰবনিকারের মত 
শিথিলমূল হুইত। শ্রীমান্‌ বিষুপদ ভট্টাচার্য উভয়পক্ষের দুক্তিরই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিপাম যে, আমার সমধিত অলঙ্কার- 
শীন্কের ব্যাখ্যার ধারা গ্রন্থকার অতি বৈদগ্ষ্ের সহিত অন্ভুবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। 
এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী পশ্ডিতগণ আনন্দ অগ্লুভব করিবেন। 
মহিমভ্ট গণ্তাস্ুগতিকতার পক্ষপাতী নহেন। ব্যঞ্জমাবিচারে এবং দৌবের বিচারে তাহার 
্বতত্প্রজ্ঞতা পণ্ডিতগণের সমাদরের বিষয়। দ্বাদশ শত্তকে আবিভূর্ত কবিতাকিক শ্্রীহ্য 
বুমান সহকারে মহিমভট্টের গৌরব উদ্ঘোষমিত করিয়াছেন । তিনি ব্যক্তিবিবেক-কে 'কবিলোক- 
বিলোচন” বলিয়াছেন। কাব্যমীমাংসকদের মধ্যে মহিমভট্রের মহিমা স্বীকৃত হহয়াছিল। 
থগুনথণুখাঞ্চে, মহিমতট্রের উদ্ভাবিত অনৌচিত্যরদ্দৌব কেবল পরবর্তী অলঙ্কারশাস্ত্রের 
দোষের আকর নহেতইহা তর্কশাজের হেতুদোষেরও মুলভূত উপাদ্ান। 
মহিমতট্টের 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রস্থের বিবৃতি রচনা করিয়া“শ্রীমান্‌ বিষ্ণপদ বঙ্গতাষাকে সমৃদ্ধ ও 
শক্তিশালী করিয়াছে। গ্রন্থকার আমার ছাব্র এবং আমি “শিষ্যগ্রকর্ষ। যশসে গুরণাম্”--এই 
অভিযুক্তব্যক্যের যথার্থত| উপলব্ধি করিতেছি । . 


মহিমতট্রের “ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের বিবৃতি পাঠ করিয়া জিজ্ঞান্ছ ছাত্র ও 
অধ্যাপকগণ উপরুত হইবেন। এই গ্রন্থ শ্রীমান্‌ বিষুপদের পাঙ্ডিত্োের অয়ন্তপ্ত বা 71018176111 


বলনা পরিগণিতহইবে,--ইহা আমার বিশ্বাস। তবে মহিমতট্রের উক্ভির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিব 


[ ০:১৭ ] 


যে, কোন হষটিই সর্বজনমনোহর হয় না। জগংগ্রদীপ ভগবান্‌ ভাস্করদেষ যখন উদিত হন, 
তখন কেহ ক্রোধে এ্রজলিত হইয়া ওঠে ( যেমন কূর্য্যকাস্তমণি )। কেছ কেহ হর্ষে উৎকুধনী হয় 
( যেমন পল্প), আবার কেহ কেহ ঈর্ধায় নেত্র নিমীলন করে (যেমন কুমুদ)। এই গ্রথ 
মহিমভট্ট্রের প্রতিরপক। অতএব মহিমতট্রের উৎগ্রেক্ষিত গু ও দোষের বিচার 
মমানভাবেই শ্রীমান্‌ বিষুপদকেও গ্রছণ করিতে হইবে। 

্রীমান্‌ নিরাময় দীর্ঘঘীবন লাত করিয়া ঈদৃশ শান্ত্রচনা দ্বার তারতবর্ষের প্রাচীন 
গৌরব পুনরুজ্জীবিত করুক, ইহা তগবধ্যমীপে প্রার্থনা করি।-_শিবং ভূম্বাং। ইতি || 


ভান নিন্বন্ক £ 


॥| সুখকর ব্বাজাঃ ॥| 


গাহালালনলাইলমহজ্জুলী 


ওতম্িল লি বন্ধ: 
॥ সযনী স্বিমহাঃ ॥ 


$ $ || অন্লানগ্বলান অনংঘন গুন: সন্ধাহাধিনুম্‌ | 
হযনিলনিবক সুফী সাক লন্িলা অহা নাম্‌ ।। ৫ || 


অন্যবাদ 


মহিমভট্র পরা বাগদেবীর উদ্দেশে প্রণামকরতঃ সর্বপ্রকার ধ্বনিই যে 
অনুমানের অন্তভূক্ত ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য “ব্যক্তিবিবেক* নামক গ্রন্থ রচন৷ 
করিতেছেন । 

বিবৃতি 

গ্রস্থকার কারিকাঁটিতে নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন শ্রোতৃগণের প্রবৃত্তি উদ্রেকের 
জন্য । প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়! যায় যে পাঠকগণ কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নামশ্রবণে 
তাহার রচিত গ্রন্থপাঠে সাতিশয় আগ্রহীন্বিত হইয়া থাকে। যেমন 'তগবান্‌ তর্তৃহরি বাক্যপদীয় 
রচনা করিয়াছেন_-ইহা শুনিয়া স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে 'বাক্যপদীয়' পাঠে ওৎমুক্য জন্গিয়া 
থাকে। 'ব্যক্তিবিবেক এই নামকরণের দ্ব|রাই শ্রন্থরচনার উদ্দেগ্ত শচিত হইতেছে। ব্যক্তি 
অর্থাৎ ব্যঞ্ননাব্যাপার অর্থাৎ ধ্বনি, তাঁহারই “বিবেক” অর্থাৎ হেতু-উপন্ট।সপূর্বক বিচার-_ইহাই 
গ্রস্থের প্রতিপাগ্ । মহিমতট্রের মতে ব্যঞ্জনা ব। ধ্বনি শবের কোন পৃথক ব্যাপার 
নছে। ব্যঞ্জনা অগ্গুমানেরই নামান্তর মাত্র। অর্থান্তরসংক্রমিত-বাচ্য, অত্যন্ততিরস্কত-বাচ্য, 
সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ, অলংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য প্রভৃতি ধ্বনির যত ভেদ ধ্বনিকার কর্তৃক প্রদশিত হইয়াছে 
তৎসমুদয়ই যে অনুমানের অস্ততু্ত। অনুমানের অতিরিক্ত নছে_ইহা স্থাপন করাই 
'ব্যক্তিবিবেক*কারের প্রধান উদ্দেশ্ঠ। 


$ ২ ।। হৃ্বীগঘ়লাতনঅনুহান্‌ সবি ঈ সঘংলী 
লাফঘন লত্জমনি অন্বললীইং অত । 
কলিজ্নল্বি নিন্দবন্ই লিমীল- 
লমল্ৰ অনক্ঘহজাজি অযানসভীন || ৭ || 


অ্যনদিজনিইন্ক: 
অনুবাদ ... 
আমার সমধর্মী পুরুষগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে আমি এই গ্রন্থরচনার 
প্রয়াস করিতেছি-_ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। কেননা, জগতে এমন কোনও বস্তুই নাই, 
যাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী । যেমন জগতের প্রদীপন্বরূপ নুূর্ধ্য যখন উদয় লাভ 
করেন তখন কোন কোন বস্তু জ্বলিয়া উঠে, আবার অন্য কোন কোন পদার্থ 
বিকসিত হয়। আবার অন্য কোন কোন বস্তু নিমীলিতও হইয়া থাকে । 


বিবৃতি 

এই শ্লোকটিতে গ্রস্থকারের আত্মাভিমান ও প্রচ্ছন্ন দ্ত প্রকাশ পাইয়াছে। 
তিনি বলিতে চাহেন যে তাহার সমগোত্রীয় মনীষীরাই কেবলমাত্র তাহার গ্রন্থের গৌরব 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। বিরোধী মতাবলম্বিগণ হয়ত অন্য়াবশতঃ তাহার প্রতি 
ক্রোধোদীপ্ু হইয়া উঠিবে, অথবা! তাহার গৌরবদর্শনে ম্ানিমা প্রাপ্ত হইবে। একটি 
স্বন্দর উদ্রাহরণের সাহায্যে মহ্মতট্ট এই তন্ব্টি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। অগতের 
প্রকাশন্বরূপ হুর্য গগনে উদ্দিত হইলে সকলেই সমানভাবে উৎফুল্ল হয় না। নৃর্ষের 
করম্পর্শে স্র্যকান্তমণি জলিত হইয়া উঠে। অপরদিকে পর্মসমূহ প্রশ্ফটিত হয়, আবার 
সেই হুর্যেরই কবম্পর্শে প্রম্ফম টিত কুমুদরাজজি নিমীদিত হইয়া ম্লানভাব পোষণ করে। 
অতএব জগতে সর্বজনমনোহর পদার্থ একান্ত দুর্লভ। অতএব 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থ সকল 
পাঠকের হৃদয় জয় করিতে না পারিলেও যদি সমগোত্রীয় পণ্ডিতগণের হৃদয় ইহার প্রতি আকৃষ্ট 
হয় তবেই লেখকের উদ্দেশ্ত সফল হইবে । সকলের প্রশংসা! লাতের আকাজ্ষ! তাহার নাই ।১ 


$ ই ।| হন অঙ্ষসলিঘলিলীগ্মথা লা গ্লিক্কাহকম নলীনিননলল ন:। 
লিঘল যহাধী সনতবী অন্মন্থলা অভ্বন ঘন মীহনাজ || হ | 


১ তুলনীয় ; “যে নাম কেচিদ্িহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং 
জানস্তি তে কিমপি তান্‌ প্রতি নৈষ যত্রঃ | 
উৎপৎস্তাতেহস্তি মম কোইপি সমানধর্ম৷ 
কালে! হয়ং নিরবধিবিপুল! চ পৃথ্থী ॥৮ 
-ভবভূতি £ মালতীমাধব 
অপি চ--“অনধ্যবসিতাবগাহনমনল্লধীশক্তিনা- 
প্যদৃষ্টপরমার্থতন্বমধিকাভিযোগৈরপি । 
মং মম জগত্যলব্সদৃশপ্রতিগ্রাহকং 
প্রযাস্যতি পয়োনিধেঃ পয় ইব স্বদেছে জরাম্‌।” 
-ধর্মকীন্তি 


ন্যন্গিবতিবন্ক: | ই 
অনুবাদ 
এই গ্রন্থে আমরা ধ্বনিকারের উক্তির যে বিবেচন৷ করিয়াছি তাহা নিশ্চয় 
যশের কারণ হইবে। এই বিবেচনা যে ভাবেই হউক না কেন, সম্প্রতিপত্তিপূর্বকই 
হউক অথবা! বিপ্রতিপত্তিপূর্বকই হউক। যেহেতু মহাপুরুষের পরিচয়মাত্রই গৌরবের 
কারণ। 
বিবৃতি 
গ্রন্থকার এই গ্লোকটিতে ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, ধ্ৰনিকারের উক্ভিসমূছ 
পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়। তিনি যে সর্বত্রই তাহার সহিত একমত হইতে পারিয়াছেন 
তাহা নহে। কোনও কোনও স্থলে তিনি ধ্বনিকারের মত খণ্ডন করিয়া তাহার বিরুদ্ধমত 
স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতিপত্তিশব্দের বাখ্যাপ্রলঙ্গে রুষ্যক বলিয়াছেন__'সম্প্রতিপত্ত্যা 
সৌজন্যমূলপরীক্ষয়া |” *বিগ্রতিপত্ভি” শব্দের অর্থ বিরুদ্ধ গ্রতিপত্তি বা জ্ঞান__অর্থাৎ খণ্ডনমূলক 
মনোভাব । তৎসল্েও যেভাবেই ধ্ৰনিকারের বাক্যের ব্যাখ্যা! হউক না কেন তাহা 
সম্প্রতিপত্তিমূলকই হউক বা বিপ্রতিপতিমুকই হউক, ইহা'র দ্বারা যে গ্রন্থকারের যশঃ 
ুপ্রতিঠিত হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেনন!| ধ্বনিকারের স্ঠায় 
মহাপুরুষের বাণীর সহিত তাহার গ্রন্থের যে এইভাবে সম্পক স্থাপিত হইয়াছে ইহাই পরম 
গৌরবের কারণ। মহাপুরুষগণের সহিত মৈত্রীই যে কেবল গৌরবাবহ তাহাই নহে, 
মহাপুরুষগণের সহিত বিরোৌধও সমান গৌরবের হেতু । 


তুলনীয় : 'লযুবনয়ন্‌ ভূতিমনার্ধসঙ্গমাদ্‌ 
বরং বিরোধোইপি সমং মহাত্মভিঃ |”__কিরাতার্জ,শীয় 
এই গ্রপঙ্গে বাচস্পতি মিশ্রের 'ভামতী, ব্যাখ্যার উপোদ্ঘাত গ্লোকটিও স্মরণীয় :-- 
'আচার্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বচোইস্মদাদীনাম্‌। 
রথ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিভ্রয়তি ॥” 


এই প্লোকটিতে ব্যক্তিবিবেকব্যাখ্যান'-কার রুষ্যক অবাচ্যবচনরূপ বাচ্যদোষ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। কেননা, “বচোবিবেচনম এই সমস্ত পদটি তৎ্পুরুষলমাসনিবন্ধ হওয়ায় উত্তরপদের 
প্রাধান্ত হইয়াছে । অর্থাৎ “বিব্চেন'পদের অর্থেরই প্রাধান্ত ঘটিয়াছে। ফলে 'ধ্বনিকারন্ত” এই 
প্দটির সহিত বিবেচনপদেরই অন্বয় শব্বশক্তিদ্বার| লভ্য | কিন্তু “ধ্বনিকারম্ত” এই পদের 
সহিত 'বচঃ১ এই পদের অন্বয় গ্রস্থকারের অভিপ্রেত। কিন্ত তৎপুরুষসমাসে পূর্বপদের 
প্রাধান্ত অসিদ্ধ হওয়ায় অভীষ্ট অন্বয়লাত সম্ভব হইতেছে না। ফলে বাক্যযোজনাটি দোযছুট 
হইয়াছে । সেইপন্ত রুষ্যকের মতে ধ্ৰনিক্বাক্যবিবেচনং তদেতৎ এইরূপ পাঠই সমীচীন । 
গ্রশ্থের প্রীরস্তেই লেখক এইরূপ একটি গুরুত্তর বৈয়াকরণপ্রমাদে পর্ভিত হইয়াছেন, ইহা 
অত্যন্ত লজ্জার বথা। ইহার প্রতি কটাক্ষ করিয়৷ রুষ্যক সেইঞ্ন্ট মন্তব্য করিয়াছেন_ 


এন্তচ্চান্ত সাহিত্যবিচীর-ছুনিরূপকস্ত গ্রমুখ এব স্থলিতম্‌ ইডি মন্‌ গ্রমাদঃ 


র্ ত্মন্বিবন্িনঙ্ষ: 


$ ৩ | অনা ঘহীগমিঅন্ত অমূত্রলা$নুত্হ্ণগা মম ঘী: | 
₹লালভুাহনিক্ষকসক্ষকঘল নজি কঘলিলানত্রম্‌ || ৮ ||] 


অনুবাদ 
আমার বুদ্ধি সহসা যশের অভিসরণে উদ্ভত হইয়াছে । দর্পণও তাহার 


দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব স্বকীয় অলংকারের বিকল্পকল্পনাবিষয়ে দৌষ সে 
কিরূপে জানিতে পারিবে? 


বিবৃতি 


এই গ্রোকটিতে গ্রন্থকার বিনয়সহকারে নিবেদন করিতেছেন যে তীহার প্রণীত 

এই অগ্ংকারবিষয়ক গ্রন্থে অর্থাৎ 'ব্যক্তিবিবেক" গ্রন্থে তিনি ষে সকল বিকল্প উদ্ভাবন করিয়াছেন, 
তাহাতে নানা দোষ থাকিতে পানে যাহা তাহার বুদ্ধির অগোচর। কেননাঃ তাহার 
গ্রখ্যাত পূর্বস্থরি আচার্য ভ্ুনায়ক প্রণীত €হৃদয়দর্পণ নামক গ্রসিদ্ধ অলংকারনিবন্ধ তাহার 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 'হৃদয়দর্পণ+ গ্রন্থখানি প্রধানতঃ ধ্ধ্বনিধ্বংম? গ্রন্থরূপেই পরিচিত ছিল। 
্ৃতরাং আননদবর্ধনপ্রত্তিপাদ্দিত ধ্ৰনিবাদ খণ্ডনের উদ্দোষ্তে ভ্টনায়ক যে সকল যুক্তি 
উপন্যাস করিয়াছিলেন সেইসকল সম্যকৃতাবে আলোচন। ন| করিয়াই যে গ্রন্থকার নিজের 
মনীষার সাহায্যে একটি শ্মতত্ত্ গ্রদ্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়!ছেন ইহা নিতান্তই দুঃসাহসের কথ! । 
এবং কেবলমাত্র যশের আকাজ্ষাই তাঁহাকে এই ছুঃসাহসিক কর্ে প্রবৃত্ত করিয়াছে। এই 
শ্লোকটিতে লিঙগমাম্য, বিশেষণসাম্য, কার্ধমাম্য-বশতঃ “ধী”তে অভিসারিকাত্বের আরোপ 
হইয়াছে । অতএব ইহ! সমাসোক্তি অলংকারের উদাহরণরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। 
রুষ্যক স্পষ্টই বলিয়াছেন_-£বিশেষণসাম্যাদ ধিয়ঃ অভিসারিকাব্যবহারসাম্যপ্রতীতিঃ1% 
অতিসারিক! নায়িকা যেমন অভিসরণে প্রবৃত্ত হইয়া! ত্বরাবশতঃ দর্পণ ব্যবহার করিতে বিস্মৃত 
হয় এবং ফলে স্ব্দেহে যথাস্থানে অলংকারসন্নিবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া! থাকে এবং 
পরিণামে দোষধুক্ত অলংকারবিন্তাস্ের ফলে দর্শকগণের হান্তাবহ হ্ইয়া উঠে, তাহার 
বুদ্ধিও তদ্রপ হান্তাবহ হুইবে। যথাস্থানে অলংকারবিষ্ঠাসের অভাব যে কিরূপ হান্তাবহ 
হইতে পারে ক্ষেমেন্্ররচিত 'ওচিত্যবিচারচর্চা'র নিয়োদ্ধত শ্লোকটি তাহার প্রমাণ 

'কঠে মেখলয়া নিতদ্ফলকে তারেণ হারেণ বা 

পাপ নূপুরধুগ্ধকেন ৯রণে কেযুরপাশেন বা। 

শৌর্ধ্যে প্রণতে রিপৌ করুণয়া নায়াস্তি কে হান্ততামূ 

ওচিত্যেন বিন! রুচিং প্রকুরুতে নালম্কৃতির্নে! গুণাঃ ॥ 


$ «|| ছন্রনিনতমন্যনিশনন, জনক নাঘঘা: নই অই লুতমমূ । 
হমধীল অন্‌ সনুন্না সক্কাহা্ লল্রিক্কান্তবৃঙতু ল || & 11 


হযঙ্ষিবনিনিক: &. 
অনুবাদ 


এই অতিগহন ধ্বনিমার্গে বাণীর স্খলন প্রতিপদে সুলভ। যেহেতু 
চন্দ্রিকা প্রভৃতি € কাশক (গ্রন্থরাজি ) দর্শন না করিয়াই ইহা হঠাৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে! 


বিবৃতি 

মহিমতট্ট এই শ্লোকটিতে বলিতেছেন যে ধ্বনিবাদ অত্যন্ত দুরহ ও 
ছুরবগাহ তলে পরিপূর্ণ। হ্ুতরাং এই সকল তত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে পূর্ব- 
স্থরিগণকরৃকি রচিত ালোচনামূলক প্রামাণিক নিবন্ধরাজি সম্যক্ভাবে অনুশীলন করা৷ একান্ত 
কর্তব্য । কিন্তু বড়ই হুঃখের বিষয় যে তাহার পক্ষে ধ্বনিতন্ত্ের প্রকাশক প্রামাণ্য গ্রন্থবাজি 
আলোচনা করা সম্ব হইয়া উঠে নাই। কেননা, তৎকালে এসকল গ্রন্থ সম্ভবতঃ লুপ্ত 
হুইয়াছিল। পূর্বল্লে(কে ভট্টনায়করচিত 'দর্পণ'গ্রশ্থের উল্লেখ কর! হইয়াছে। এ গ্রন্থের 
উদ্ধার আজও পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। বর্তমান প্লোকে ধবনিবাদের অন্ততম প্রামাণিক 
গ্রন্থ “চন্দত্রিকা'র উল্লেখ কর! হইয়াছে। ইহাঁও মহিমভট্রের অগোচর ছিল। অভিনবগুপ্তের 
“লোচন'টাকা হইতে জানা যাঁয় যে, “চন্ত্িকা+ গ্রন্থটি তাঁহারই সগোব্র কোনও এক অগ্তাতনামা 
পূর্ববংশীয়কর্তৃক রচিত ধ্বন্তালোক" গ্রন্থের উপর একখানি টীকা । লোচনকার বহুস্থলে 


চন্ত্রিকাকারের মত উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। লোচনটাকার অবততরণিকাক্্োকে 
অভিনবগুপ্ স্পষ্টই বিয়াছেন :-_ 


“কিং লোচনং বিনালোকো৷ ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি। 
তেনাভিনবগুপ্তোহত্র লোচনোন্নীলনং ব্যধাৎ ||” 


সুতরাং বাক্তিবিবেককার বলিতেছেন যে, যেহেতু চন্দর্রিকাপ্রভূতি ধবনিতত্বপ্রকীশক 
প্রসিদ্ধ নিবন্ধরাজি আলোচনা না করিয়াই তিনি এই ছুর্গম অতিগহন ধ্বনিমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
সেইজন্ত তাঁহার গ্রস্থের গ্রতিপদেই স্থলন বা দোষ সম্ভব। পূর্বশ্লোকের স্তায় এই গ্লোকটিতেও 
সমাসোক্তি অলংকারের সাহায্যে “বাণীতে অভিসারিকা নায়িকার ব্যবহারারোপ প্রতীত 
হইতেছে। ইহার কারণ, লিঙ্গসাম্য এবং শ্লিষ্টপদনিবন্ধন কার্যসাম্যও বটে । যেষন পদে পদে? 
এই বাক্যংশটিতে ঠোষবশতঃ ছুইটি অর্থ প্রতীত হইতেছে । একটি গ্রন্থকারের বাণীর লহিত 
সম্বন্ধ ('ন্থপতিউন্তং পদম্‌ )) অন্টি প্রতীয়মান অভিসারিকার সহিত অন্বিত 'পদে পদে'_ 
তখন ইহার অর্থ প্রত্থি পদক্ষেপে 


তু্নীয় £ 'মার্গে পর্দানি খলু তে বিষষীতবস্তি'__-অভিজ্ঞানশকুস্তল । 
অপিচ ; “মনস্ত লাধুধ্বনিতিঃ পদ্দে পদ্দে হ্রস্তি সস্তো। মণিনূৃপুরা। ইব | 
-_-কাদস্বরী : উপোদ্ঘাত। 
অভিসারিকার পক্ষে চন্জ্রিকাশবের অর্থ জ্যোৎস্না! | অভিসারিক৷ নায়িক! রতসবশতঃ 
অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রজনীতে যেমন চক্কর জ্যোৎম্নার সাহায্য না লইয়াই অভিনারে প্রবৃত্ত 


৮ তয়বিবলিনক্ী: 


হয়, ফলে ছুর্গমপথে প্রতি পদক্ষেপেই স্বপন অর্থাৎ পতন অশ্শ্স্তাবী হইয়া! উঠে, সেইরূপ 
তাহার বাণীর পক্ষেও স্থলন ( অর্থাৎ দোষ ) অবশ্বস্তাবী | . 


$ || ন্দিল্তু হুনপীঘাঘঁঘূ অতহা অববমলন্থিবমাঘম্‌ । 
অহ্ঘিবনলব্খনা বী আত্মাৰ ল হাহ্ছিবাহন্তুঅয়ইলাদ্‌ || ঘি |। 


অনুবাদ 


কিন্তু আর্ধগণ অর্থাৎ উদারচেতাঃ পুরুষগণ যেন সেই স্থলন উপেক্ষা 
করিয়া গুণলবের প্রতি সতত অবহিত হন। অথবা তাহার! স্বভাবতঃই পরিপবনের 
হ্যায়। তাহার! তুষ গ্রহণ শিক্ষা করেন নাই। 


বিবৃতি 
এই শ্লোকটিতে 'ব্যক্তিবিবেক'-কার উদ্ারচিত্ত মনীষী পাঠকগণের নিকট আবেদন 
করিতেছেন, যাহাতে তাঁহার! “ব্যক্তিবিবেক" গ্রন্থের দোষগুলির দিকেই কেবলমাত্র দৃষ্টি নিবন্ধ 
না করিয়া কেবলমাত্র গুণের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। অথবা, মহিমতট্র আবার 
বলিতেছেন যে, হয়তো তাহাদের নিকট এই আবেদনের কোন প্রয়োজনই নাই। যেহেতু 
উদ্দারচেতাঃ পঞ্ডিতগণ ম্বভাবতঃই দৌষ-বিষয়ে পরাঙ.মুখ, তাহারা কেবলমাত্র গুণের দ্বারাই 
আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। 


তুলনীয় : “গুণগৃহ্থা বচনে বিপশ্চিতঃ ।--কিরাতার্জ নীয়। 


বাহার! হীনচেতাঃ অনার্য তাঁহারাই শুধু দোষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। তাহারা দোষৈকদৃষ্টি। 


তুলনীয় : 'যথা স্ত্রীণাং তথ ৰাচাং সাধুত্বে ছুর্জনো জনঃ।”_-উত্তরচরিত। 


এই প্রঙ্গে মহিমভট্ট একটি সুন্দর উপম। প্রয়োগ করিয়াছেন। 'পরিপবন” অথ 
চালনীতে যখন তুষমিশ্রিত তও্ডল ছাকিয়৷ লওয়! হয়, তখন তুষ প্রভৃতি অপার বস্তই চালনী 
হইতে পড়িয়া যাঁয়। সার তওুল অংশ চালনীতে থাকিয়! যায়। চালনী স্বভাবত:ই অসার 
অংশকে ধরিয়া! রাখে না। বাহার। গুণৈকপক্ষপাতী সঙ্জন তাহার! চালনীর স্তায় স্বভাবতঃই 
বর্জনীয় দোষরাঞজিকে গ্রহণ করেন ন!, দোষের প্রতি তাহাদের কোনও পক্ষপাত দেখা যায় ন|। 
'পরিপবন” শব্দটি সংস্কৃত “তিতউ” শব্দের সমানার্থক, ইহার অর্থ চালনী। প্রষ্টব্-_“তিতউ 
পরিপবনং তবতি+__মহাভাব্যঃ পম্পশ।।১৯ অপি চ তুলনীয় 


“সক্ত মিব তিতউন। পুনত্তঃ-+ -_খ” ১০. ৭১. ২ 


১ দ্রব্য; পপ্রক্ফোটনং শূর্পমন্ত্ীচালনী তিভষ্টঃ পুমান্‌।”__অমরকোশ ২. ৯. ২৬। 
অপি চ--“চাল্যত্ে অনেনেতি চালনম্‌। - দ্ুত্বচ্ছিত্রসমোপেন্তং চালনং তিততউ। 


জমি নিইক্ধ: ঙ 
এই গ্লোকে রুষ্যক বৈধ্মাদৃ্টাস্তমূলক 'ব্যতিরেক' অলংকার স্বীকার করিয়াছেন। 


$ও।। অঙ্গ গ্বলইন লানকভঙ্ঘ নন্বলভঘমূ ৷ ন্বী$য গলিলামিনি। 
অন্ল গ্ৰলিক্কাইআালীনবী । বশ্রপা-- 


“অঙ্গাঘ: হান্বী লা লমন্বমূঘগরজলীক্কলঙলাখী” । 
তজনন: ্গাঘনিহীঘ: ভ ভনলিহিলি জুহিলি: ন্বঘিব:।1-_হুলি। 


অনুবাদ 
অতএব প্রথমতঃ ধ্বনিরই লক্ষণ বলা উচিত। এই ধ্বনিততুটি কি? 
ধ্বনিকারই তাহা বলিয়াছেন। যথা “যেখানে অর্থ আপনাকে উপসর্জনীকৃত করিয়া 
অথবা শব্দ আপনার অর্থকে উপদসর্জনীকৃত করিয়া সেই অর্থকে অভিব্যক্ত করিয়। 
থাকে, পণ্ডিতগণ কতৃ্ি সেই কাব্যবিশেষই ধ্বনিরূপে কথিত হইয়া থাকে ।” 


বিবৃতি 
ব্যক্তিবিবেককার এক্ষণে ধ্বনিকারসম্মত ধ্বনিলক্ষণটি উদ্ধার করিয়া উহাকে খণ্ডন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "যত্রার্থট শব্যো বা_” এই ধ্ৰনিকারিকাঁটি ধ্বন্ঠালোকের 
প্রথমোন্দ্যোতের ত্রয়োদশ কারিক1। ধ্বনিকারের মতে প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের আত্মা এবং 
প্রতীয়মান অর্থেরই অপর আর এক নাম ধ্ৰনি। 


তুলনীয় £ “কাব্যসাত্মা ধ্বনিরিতি__+ (ধ্বন্টীলোক ১. ১) 
'প্রতীয়মানং পুন্রহ্যাদেব-_+ ( ধ্বন্যালোক ১. ৪) 
“কাব্যন্তাত্বা স এবার্থঃ-+ (ধ্বন্তালোক ১. ৫) ইত্যাদি। 


বর্তমান ধ্বনিলক্ষণে “তমর্থ্ঠ এই বাক্যাংশে 'ত্শবের দ্বারা প্রক্রান্ত প্রতীয়মান 
অর্থটিকে নির্দেশ কর! হইয়াছে। এই প্রতীয়মান অর্থ যে বাচ্য অর্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিষ্ন তাহা 
ধ্বনিকার ধ্বস্তটালোকের প্রথমোদেযাতে বিস্তৃততাবে নানা যুক্তির দ্বার! প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
এই প্রতীয়মান অর্থ যে-কাব্যে প্রধানভাবে বোধিত হইয়া থাকে তাহাকেই ধ্বনি” বল! হয়। 
প্রতীয়মান অর্থবোধের প্রতি প্রধানত: শব্দ এবং অর্থ এই দুইটিই অভিব্যগ্জক হেতুরূপে 
পরিগণিত । শব্দ এবং অর্থ এই উভয় লইয়াই কাখ্যের শরীর গঠিত। শবের দ্বারাই 


স্থৃতঃ1” নোতি সাঁরং তিতউঃ | “তনোতের্ডউঃ সন্বচ্চ, (উপাদিণ $ ৭৩০)। পরিপবনং চ। 
সমানাবিত্যেব |... -ক্ষীরস্থামী | 

'তুষ” শবটির অর্থ-_“ধান্ত্বচি ভুঁষঃ পুমান্” ( অমর” ২. ৯ ২২.)। *আর্য্য-পক্ষে 
উপরিউক্ত শ্লেকে ইহা! “দোষ-রূপ গৌণ অর্থও বুঝাইতেছে | 


৫ ভ্ন্িব নিব: 


অর্থ বোধিত হইয়া থাবে। কিনব শবের মুখ্যার্থ বা-বাচ্যার্থ যেখানে প্রধানরূপে বিবক্ষিত 
নয় সেখানে শব্দ আপনার অর্থকে অর্থাৎ বাচ্যার্থকে উপসর্জন অর্থাৎ গৌণ করিয়াছে বুঝিতে 
হইবে। এইকপস্থলে যদি বাচ্যার্থ ভিন্ন প্রতীয়মান অর্থের বোধ ঘটে তাহা হইলে সেই 
প্রতীয়মান অর্থের প্রতি বাচ্যার্থ নিজেও গৌণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । অতএব 
প্রতীয়মান অর্থের যেখানে প্রাধান্ত সেখানে শব যেমন নিপ্ধের বাচ্যার্থকে গৌণ করিয়া 
থাকে সেইরূপ অর্থও অর্থাৎ বাচ্যার্থও আপনাকে গুণীভূত্ত করিপ্না থাকে । 'উপসর্জনী- 
কৃতস্বার্থে৷” এই সমস্ত পদটি 'উপসর্জনীক্কতত্বঃ, এবং উপসর্জনীক্কতার্থ:, এই ছুইটি 
সমস্তপদের সমাহার। 'উপসর্জনীকৃতত্ব: এই অংশটি 'অর্থ: ইহার বিশেষণ এবং 
'উপসর্জনী ক্কতার্থ:+ এই অংশটি 'শব্দ' ইহার বিশেষণ। অভিনবগুপ্ত 'লোঁচন+ টীকায় এইরূপ 
যথালংখ্য অন্বয় বিশদভাবে বুঝাইয়! দিক্নাছেন। অতএব যে কাব্যে শব্ধ এবং অর্থ যথাক্রমে 
আপনার অর্থকে গুণীভুত করিয়া এবং স্বকীয় স্বরূপকে গুণীভূত করিয়া প্রতীয়মানরূপ অর্থকে 
প্রধানরূপে অতিব্যক্ত করিয়! থাকে সেই কাব্যবিশেষই ধ্ৰনি__ইহাই ধ্ৰবনিকারের সিদ্ধান্ত । 


$ ৫।| হ্লন্ নিনিক্ষলাললন্লালভ্যন অক্ভত ) লান্যতঘ | 


জনুবাদ 
কিন্ত এই লক্ষণটি বিবেচনা করিয়! দেখিলে অনুমানের লক্ষণ বলিয়াই 
সঙ্গত মনে হয়, অন্য কোনও তত্বের নহে (অর্থাৎ ধ্বনির নহে)। 


বিবৃতি 

'ব্যক্তিবিবেককার প্রথম গ্লোকেই প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন যে, ধ্বনি অনুমানেরই 
অন্তর্ভুক্ত, অনুমানের অতিরিক্ত কোনও তন্তু নহে । এক্ষণে সেই গ্রতিজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা করিতে 
তিনি উদ্ধত হইয়াছেন এবং তাহার পক্ষে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন কিতেছেন। কেননা, 
ুক্তি ভিন্ন কেবলমাত্র গ্রৃতিজ্ঞার দ্বারা কোনও পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 

তুলনীয়  “একাকিনী প্রতিজ্ঞ হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ।' 

অতএব ধ্বনির অন্থুমানে অন্তর্ভাব যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে তিনি ধ্বনিকার- 
সম্মত ধ্বনিপক্ষণটি উদ্ধার করিয়। দেখাইয়াছেন। অত:পর এই লক্ষণের অন্তর্গত প্রতিটি 
পদে দৃষণ উদ্ভাবনকরতঃ লক্ষণটি যে প্রকৃতপক্ষে অচুমানেরই লক্ষণ তাহা '্াপন করিতে উদ্ভত 
হইয়াছেন। : 


$ &।। অ্খা হি অথখংন লানকুবজলীল্বাবনংনলনৃঘাইসমন্ । 
বংযাধান্বিতসর্বীতঘন্ধাতঘ বন্তনমিলাহামানান্। ল স্থিক্যানিজিত্তী 
ঘদাহিহণাহীষলানী ঘৃঘবানবিনবীরী । ব্য বন্মা্গতাতংনান্‌ || 


ন্হিবনিবক্কা: 
অন্ধবাদ 

যেমন, উপসর্জনীকৃতাত্ত্বরূপ ধর্মকে যে অর্থের বিশেষণরূপে উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাহার গ্রহণ কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে । কেননা, যেহেতু তাহা (অর্থ) 
অর্থাস্তরের প্রতীতির জন্য উপাত্ত হইয়া থাকে, সেইহেতু তাহার সহিত (অর্থাৎ 
উপসর্জনীকৃতাত্মত্বরূপ বিশেষণের সহিত ) তাহার ব্যভিচার নাই। যেমন অগ্নি প্রভৃতি 
পদার্থের সিদ্ধির জন্য (হেতুরূপে ) গৃহীত ধুম প্রভৃতি পদার্থ কখনই গৌণত্ব অতিক্রম 
করে না । কেননা, যাহা৷ অন্যের দিদ্ধির জন্য গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাই গৌণ ব। 

অপ্রধান; ইহাই গৌণত্বের বা অপ্রধানত্বের অসাধারণ লক্ষণ । 


বিবৃতি 


এক্ষণে ধ্ৰবনিলক্ষণের প্রতিপদ খণ্ডন করিতে উদ্যত হইয়া ব্যক্তিবিবেককার প্রযমে 
£উপসর্জনীকৃতাত্বত্ব-রূপ বিশেষণ ষে অধুক্ত হইয়াছে তাহ] প্রদর্শন করিতেছেন। সার্থক 
বিশেষণ হইতে হুইলে বিশেষণটিকে “সম্ভাব্য হইতে হইবে এবং বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের 
সম্বদ্ধের কোন কোন স্থলে অতাবও থাকিতে হুইবে। পাম্তব এবং 'ব্যতিচার, এই ছুইটি ধর্মই 
যুগপৎ বিশেষ্য-বিশেষণতাবের প্রতি প্রযোজক । কেবলমাত্র “সম্ভব” নহে, কেবলমাত্র 
ব্যভিচার+-ও নহে । যেমন *উষ্চো বহিঃ এইস্কলে বিশেষণটি যথাযথ নহে । কেননা, অগ্নির 
উদ্ণত্ব বিশেষণ সম্ভব হইলেও উষ্ত্বরূপ ধর্মের সহিত অগ্নির কুত্রাপি ব্যভিচার বা বিরহ নাই ) 
কেননা অগ্নি সর্বদাই উষ্ণ, কখনই অন্ু্ক নহে। অপরপক্ষেত 'শীতে। বহ্িঃ, এইস্থলে অগ্নির 
শীতত্বরূপধর্মের সহিত ব্যতিচার থাকিলেও অগ্নির শীতত্ব অসম্ভব । অতএব এইবরপস্থলে 
বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধকল্পন্তা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্ত “নীলমুৎপলম্, ইত্যাদি স্থলে নীল-রূপ 
বিশেষণটি উৎ্পলরূপ বিশেষের প্রতি যেরূপ সম্ভব, সেইরূপ উৎপলের সহিত তাহার ব্যভিচারও 
লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব নীল এই বিশেষণটি যথাযথতাবে প্রযুক্ত হুইয়াছে। 
ইহা! সার্থক বিশেষণ। রুষ্যক তাহাব 'ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যানেঃ সার্থক বিশেষণের এই ছুইটি 
লক্ষণ বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন । কিস্ত তাহারও পুর্বে আচার্য্য কুমারিল তাহার 
£্লেরকবার্তিক' নামক বিখ্যাত গ্র্থে বিশেধ্য-বিশেষণভাব সম্পর্কে উপরিনিরিষ্ট মতবাদ নিয্নলিখিত 
কারিকায় নিবন্ধ করেন- রুষ্যকের গ্রন্থ এ কারিকাটিকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। 
যথা-_“সম্ভব-ব্যতিচারাত্যাং স্তাদদ বিশেষণমর্থবৎ। নো শৈত্যেন ন চৌফ্ট্েন বহি; কাপি 
বিশেষ্যতে |” সার্থকবিশেষণের এই লক্ষণটি 'উপসর্জনীকৃতা ত্বত্ব'__অর্থের এই বিশেষণের প্রতি 
প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাঁওয়া যায় যে উহ] যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় পাই। কেননা, 
ধ্বনিকাব্যে বাচ্যাতিরিক্ত প্রতীয়মানরূপ অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে-__ইহা নিধিবাদসিদ্ধ। 
এবং বাচ্যার্থটি সেই প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতির জন্যই কবিকর্তৃক অবলদ্বিত হইয়া থাকে। 
তুলনীয় _“আলোকার্থা যথা দীপশিখায়াং যত্ববান্‌ অন:।” হ্মৃতরাং বাচ্যার্থ যে প্রতীয়মানার্থের 
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$৩ হ্যনিনিবর্: 


প্রতি সর্বদাই গৌণ, ইহা ধ্বনিবাদিগণ অবশ্ঠই স্বীকার করিবেন । কেপনা! বাচ্যার্থটি উপায় 
এবং প্রতীয়মানার্থ উপেয়। এবং যাহা উপায় তাহা উপেয়ের গ্রাতি সর্ধদাই উপসর্জনীন্বৃত। 
ইছা সর্ববাদিসম্মত দিল্ধান্ত। অতএব যখন উপসর্জনীকতাত্মত্বরূপ ধর্মটি উপায়ভৃত বাচ্যরূপ 
অর্থের সহিত সর্বদাই যুক্ত এবং উভয়ের পরস্পরের ব্যতিচার যখন কুত্রাপি: কল্পনা করা যাইতে 
পারে না, সেইহেতু ইহা সম্ভব হইলেও অব্যভিচারী বলিয়! সার্থক বিশেষণরূপে স্বীকৃত 
হইতে পারে না। 

এইগ্থলে, মহিমভট গৌণত বুঝাইবার জন্য অনুমানের অঙ্গতৃত একটি উদাহরণ প্রদর্শন 
করিতেছেন । “পর্বত্তো বহিমান্‌ ধুমাৎ এইস্থলে ধূমরূপ হেতু দ্বারা বহনিরূপ সাধ্যের অঙ্থমিতি 
হইতেছে। সাধ্যসিদ্ধির জন্যই হেতুর উপাদান করা হইয়া থাকে। অন্গুমিতিস্থলে হেতুর 
অন্ত কোনও উদ্দেশ্য নাই, হ্থতরাং সাধ্যটি প্রধান এবং সাধ্যসিদ্ধির উপায়ভূত হেতুটি গৌণ 
বা উপসর্জনীভূত-_এবিষয়ে কোনও বিবাদের অবসর নাই। কেননা, গৌণত্বের লক্ষণ 
হইতেছে যে, উহ! অর্থান্তরপ্রত্ীতির প্রতি সাধন বা উপায়। এই দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান 
অর্থের বোধের প্রতি যেহেতু বাচ্যার্থপ্রতীতি উপায়মাত্র_ এবং যেহেতু ইহা৷ ধৰনিবাদিগণকর্তৃকও 
স্বীকৃত, সেইনজন্ঠ প্রতীয়মান অর্থটি প্রধান এবং বাচ্যার্থ টি প্রতীয়মান অর্থের প্রতি গৌণ বা 
উপণর্জনীভূতত-_ইহা৷ যুক্তিপিদ্ধ। ব্যক্তিবিবেককারের ধুমাদিদৃ্টান্ত প্রদর্শনের সুগ্ম উদ্দেশ্য 
এই যে, বহ্িপ্রতীতির উপায়ভূত ধূম যেষন অস্কুমিতির একটি অবয়ব বা হেতুমাত্র সেইরূপ 
াঙ্গ্যার্থপ্রতীতির প্রতি উপায়ভূত বাচ্যার্থও উহা'র প্রতি হেতুভূত অর্থাৎ প্রতীয়মানার্থই 
সাধ্য এবং বাচ্যার্থ হেতুমাত্র। অত্তএব ধুম এবং অগ্নির মধ্যে যেমন হেতু-হেতুমস্থাৰ বর্তমান 
সেইরূপ বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মানার্থের মধ্যেও অম্থরূপ হেতু-হেতুমস্ভাব অবশ্ত্থীকার্ধ । ধুমাদিট্টান্ত 
উল্লেখের ইহাই গু তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। 


$ £০ || হয অন্মাসজহাতাংনাত্। অন্‌ ঘুলহত্য লনলিল্‌ অলামীব্বতাহী 
সাগান্যমন্তষন বব সাক্ষহতিন্ংলাপগ্ধান । ল সবীযলালাধহাযা | 


অন্ধুবাদ 
সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারস্থলে যে কোথাও কোথাও ইহার (অর্থ 
বাচ্যার্থের ) প্রাধান্য উক্ত হইয়া থাকে তাহা শুধু প্রাকরণিকত্বনিবন্ধন, প্রতীয়মান অর্থের 
অপেক্ষায় নহে। 


' বিবৃতি 
এক্ষণে ধ্ৰনিবাদিগণ বলিতে পারেন যে, ব্যক্তিবিবেককার উপসর্জনীককতাতত্বরূপ 
ধর্ষকে যে অর্থ বা বাচ্যার্থের অব্যভিচারিবিশেষণরূপে প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন তাহ! 
যুক্তিযুক্ত নছে। কেননা এইরূপ উদাহরণ সম্ভব, ফে-স্থলে প্রতীয়মান অর্থের গ্রতীতি 


হমন্বিললিনঙ্ষ: £1 


থাকা সব্কেও বাচ্যার্থটি প্রধান। অতএব কিরূপে বলিতে পারা যায় যে সর্বত্রই বাচ্যার্থটি 
প্রতীয়মান অর্থের প্রতি গুণীভূত হইবে? যদি জিজ্ঞাসা কর। হয় যে এইরূপ কি উদাহরণ 
সম্ভব হইতে পারে যেস্থলে বাচ্যার্থ টি প্রতীয়মান অর্থের তুলনায় প্রধান? তাহার উত্তরে 
ধ্বনিবাদিগণ বলিবেন যে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারসম্থলিত কাব্যই এই জাতীয় উদ্বাহরণ- 
রূপে সম্মত হইতে পারে। কেননা, সমাপোক্তিস্থলে বাচ্যার্থপ্রতীতি এবং প্রতীয়মানার্থ- 
প্রতীতি উভয়ই স্বীকৃত বটে। তৎস্বেও বাচ্যার্থ টি প্রধান এবং ব্যঙ্গ্যার্থ টি অপ্রধান ব। গৌণ । 
অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রতীয়মানার্থের প্রতীতি থাকিলেই বাচ্যার্থ ট 
তাহার প্রতি গৌণ হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। অতএব যেহেতু, উপসর্জনীকৃতা ্বতবরূ 
ধর্মটি বাচ্যার্থের অব্যভিচারী ধর্ম হইতে পারিল না, সেইছেতু “সম্ভব” এবং 'ব্যভিচার-__ 
বিশেষণত্বের প্রযোজক এই উতয়বিধ লক্ষণই ইহাতে সঙ্গত হইল এবং ইহা অর্থের 
বিশেষণরূপে যথাযথভাবেই প্রযুজ হইয়াছে বলিয়! অবশ্ঠম্বীকার্য। ন্বতরাং ব্যক্তিবিবেককাঁরের 
উপসর্জনীকৃতা ত্বত্বপ ধর্মের বিশেষণত্বথগ্ডন সর্বথা অযৌক্তিক। ধ্বনিবাদিগণের এইরূপ 
সম্ভাব্য আপত্তি মনে রাখিয়াই তাহা খগ্ডনের জন্ঠ ব্যক্তিবিবেককান বর্তরাঁন গ্রন্থের অবতারণ। 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যে প্রীধান্ত দুই প্রকারের হইতে পাবে । এক প্রাকরণিকত্ব- 
নিবন্ধন প্রাধান্য, অপরটি প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষায় প্রীধান্ত | ধ্ৰনিবাদ্িগণ বলেন 
সমাসোক্ি স্থলে বাচ্যার্থের যে প্রাধান্ত রহিয়াছে তাহ প্রাকরণিকত্বনিবন্ধন প্রাধান্ত বুঝিতে 
হইৰে। কিন্তু প্রতীয়মান অর্থের সহিত তুলনায় বাচ্যার্থের প্রাধান্ত সমাসোক্তি প্রভৃতি 
স্থলে কোনও প্রকাঁরে সিদ্ধ হইতে পারে না। এবং প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষায় প্রাধান্ত 
অথবা অপ্রাধান্য বিচারই বাচ্যার্থের প্রাধান্ত অথবা অপ্রাধান্য নিরপণের মানদণ্ড হওয়। উচিত্ত। 
ব্যক্তিবিবেককারের অভিপ্রায় এই যে যদিও সমাসোক্তিস্থলে বাঁচ্যার্থ টিকে শ্রধানরূপে 
নির্দেশ করা হয় বটে, তথাপি এইরূপ স্থলে বাচ্যের প্রাধান্য তাহার প্রাকরণিকত্ববশতঃ | 
অর্থাৎ সমাসোক্তিতে প্রতীয়মান অর্থটি অগ্রাকরণিক বলিয়াই অপ্রধান, অপরপক্ষে বাঁচ্যার্থটি 
প্রাকরণিক বলিয়াই প্রধান, অন্ত কোনও কারণে নহে। কিন্তু গ্রাকরণিকতবনিবদ্ধন প্রাধান্ঠের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! ব্যক্তিবিবেককার অর্থের উপসর্জনীকুতাত্মত্ববূপ বিশ্েণটিকে অব্যভিচার- 
দৌষহৃষ্টরূপে প্রতিপাদন করিতে উগ্ভত হন নাই। অতএব তাহার পূর্বগ্রদরশিত যুক্তি 
অথগ্ডিতই থাকিয়! যায়। 


১৫৫ ।। ঘখশা-_ 


“ভঘীন্তবাধতা নিীলবাহক্ধ লা ঘৃত্তীত হাহানা লিহামক্ম্‌ । 

খা অল নিমিবাহূক অসা ঘুহীওদি হায়াত বাভিতী ল তল্মিতমূ 1” 
অঙ্গ ছি সবীমমালনান্যণী নান্ষলীন সাঘান্ন সর্ী্ল অমনাহীঘিবলাঘিককা- 
লামক্ষতঘনকাহযীলিহাহাহিলীইল লানমাখতনাল্‌ | নন্প্াা ল লহ ভিকংলা- 
ভববজলী'মানাহমিলাহ হল. । 


৬ স্মনিবন্িৰন্ধ: 


অন্ুবাধ 


“উপো্টরাগ চন্দ্রর্তৃক চঞ্চলতারকাশোভিত নিশামুখ এমনভাবে গৃহীত 
হইয়াছিল যে সম্ম্খস্থিত অন্ধকার রূপ অংশুকটি রাগবশতঃ স্বলিত হইলেও তাহার 
দ্বার লক্ষিত হয় নাই ।» 

এই উদাহরণটিতে প্রতীয়মান অর্থের দ্বারা অন্তুগত বাচ্যার্থ টিই প্রধানরূপে 
প্রতীত হইতেছে, যেহেতু নিশা এবং শশী--যে দুইটি পদার্থের উপর যথাক্রমে নায়িকা 
এবং নায়কের ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে, তাহারাই বাক্যার্থ অথবা প্রধানরূপে 
প্রতীত হইতেছে । 

(এইস্থলে) প্রতীয়মানের অপেক্ষায় যেহেতু বাচ্যা্থটি লিঙ্গ বা সাধনরূপে 


প্রযুক্ত হইয়াছে সেইহেতু এখানেও উপসর্জনীভাবরূপ ধর্মের অব্যভিচারই হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । 


ৰিবৃতি 

ব্যক্তিবিবেককার এক্ষণে ধ্বনিকারপ্রদশিত একটি উদ্দাহরণ উজ্জার করিয়া স্বকীয় 
বক্তব্য পরিস্কট করিতেছেন। “উপোঢ়রাগেণ''"*.লক্ষিতম্ঠ_-এই শ্লোকটি ধ্বনিকার ধ্বন্তা- 
লোকের গ্রথমোদ্দ্যোতে উদ্ধার করিয়াছেন সমাসোক্তি অলংকারস্থলে প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষা 
বাচ্যার্থের প্রাধান্ত প্রদর্শন করিবার উদ্দোশ্তে। উদ্ধত গ্লোকটি যে সমাসোক্তি অলংকারের 
উদাহরণ সে বিষয়ে কাহারও বিমতি নাই। সমাসোক্তিস্থলে বাচ্যার্থব্যতিরিস্ত অপর একটি 
অর্থের ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা বোধ হুইয়! থাকে এবং সেই দ্বিতীয় ব্যঙ্গ অর্থটি বাচ্যার্থের 
উপর আরোপিত হইয়া! থাকে । ফলে, বাচা অর্থে ব্যঙ্গ্য অর্থের ব্যবহার-সমারোপই সযাসোক্তি 
অলংকারের বিশিষ্ট লক্ষণ। উদ্ধত প্লোকটিতে কবি প্রদোষের বর্ণনা করিতেছেন। প্রদোষে 
চক্্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজনীর অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যাঁয়। এই নৈসগিক দৃষ্টিকে 
মনে রাখিয়াই কবি নিশা ও শশী এই দুই পদার্থকে এমন বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন 
যাহাতে তাহাদের উপর যথাক্রমে নায়িক! এবং নায়কের ব্যবহার-সমারোপ প্রতীত হইতেছে। 
এবিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই যে নিশা- এবং শশি-বিষয়ক বাচ্য অর্থটি প্রাকরণিক এবং 
নায়িকা- এবং নায়ক-বিষয়ক বাহ্গ্য অর্থটি অপ্রাকরণিক। এই অগ্রাকরণিক ব্যঙ্গ অর্থের দ্বারা 
নিশা- ও শশি-বিষয়ক বাচ্যার্থটি সংস্কত বা অলংকৃত হইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত 
হুইতেছে। ন্মুতরাং বাচ্যার্থটি অলংকার্ষয অতএব 'বাক্যার্থ অথব! প্রধান। অপরপক্ষে, 
্য্গযার্থটি তাহার সংস্কারক বা অলংকার অতএব উপনর্জনীভূত বা গৌণ। ন্ুতরাং সমাসোক্তি 
প্রভৃতি অলংকারস্থলে ব্যঙ্গয অর্থের প্রতীতি থাকিলেও তাহার অপেক্ষায় বাচ্যার্থের প্রাধান্ত যে 
সম্ভব সে বিবয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না__ইহাই ধ্ৰনিকারের বিবক্ষা। 


হপ্নিবলিইল : ৬. 


ধ্বনিকারের উপরি-উক্ত মতটি খণ্ডন করিতে গিয়! মহ্িমতট্র বলিতেছেন যে 
'উপোটরাগেণ-_+ এই শ্রোকটিতে নিশা-শশিবিষয়ক বাচ্যার্থ এবং নায়িকা-নায়কবিষয়ক ব্যঙ্গ্যার্থ 
এই ছুইটিরই বোধ সর্ববাদিসম্মত। তবে, ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি সম্ভব হইতেছে বাচ্যার্থটির 
প্রতীতি আছে বলিয়া। যেমন ধুমের প্রতীতি যদি না থাঁকিত, তাহা হইলে তজ্জন্য বহি- 
প্রতীতিও থাকিতে পারিত না। সেইরূপ, 'উপোঢ়রাগেণ' এই শ্নোকে বাচ্যার্থপ্রতীতি যদি না 
হইত, তাহা হইলে ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতিও সম্ভব হইত না । উদ্ধত উদ্াহরণে বাচ্যার্থপ্রতীতিটি 
লিঙ্গ এবং ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতিটি লিঙ্গী বা সাধ্য ; এবং লিঙ্গ বা সাধন যে লিঙগী বাঁ সাধ্যের প্রতি 
উপসর্জনীভূত বা গৌণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব, প্রতীয়মানের 
অপেক্ষায় বাচ্যার্থ সর্বদাই গুণীভূত যেহেতু দ্বিতীয়টি প্রত্যায়ক এবং প্রথমটি প্রত্যায্য। অতএব 
উদ্ধৃত উদাহবণেও প্রতীয়মানার্থের প্রতীতির প্রতি বাচ্যার্থের উপমর্জনীভাবের কোনও 
ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম না ঘটায় বিশেষণের অন্তর লক্ষণ যে ব্যতিচার তাহারই অভাব 
ঘটিল। ফলে, “উপসর্জনীকৃতত্বঃ অর্থের এই বিশেষণটি ধ্বনিলক্ষণে যথাযথভাবে ১ প্রযুক্ত হয় 
নাই--ইছাই ব্যক্তিবিবেকারের প্রতিপাগ্ভ । তবে যে সমাসোক্তি প্রভৃতির স্থলে বাচ্যার্থকে 
প্রধান বল! হয় এবং প্রতীয়মানার্থকে বা ব্যঙ্গ্যার্থকে তাহার প্রতি অপ্রধানরূপে নির্দেশ বরা হয় 
তাহার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু এই যে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের স্থলে বাচ্যার্থ টি 
প্রাকরণিক এবং ব্যঙ্গ্যার্থটি অপ্রাকরণিক- অর্থাৎ প্রকরণ অপেক্ষায় বাচ্যার্থের প্রাধান্ত 
কিন্তু ব্যঙ্ষযার্থের নহে । কিন্তু ধ্বনিকার প্রাকরণিকত্বনিবন্ধন প্রাধান্ত বা অপ্রাধান্ত বিচার করিয়! 
ধ্বনিলক্ষণে অর্থের উপসর্জনীকৃতত্বরূপ বিশেষণটির নিবেশ করেন নাই-_ব্যক্তিবিবেককার ইহাই 
গ্ররতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। 


$1২। আলিলাইওঘি নক্ষতসানন্থাইসঈনলহ, য্তীম্লন্যতঘ ওলি 
ক্কাতয় লাহ্বলসন্ষঘব্হানাহিলি নধঘবী | 


তন য্জীক্কবাবলতন অভ্খভ লিহীঘঘাম্‌ । 
আলন্ধংলান্স কৃ অহ হৃন্ববলভয়লিলাহব: || ও || 


_হুনি অয়নহকীন্: | 


অনুবাদ 
তাহ ছাড়া, গুণীকৃতাত্বত্বূপ বিশেষণের যদি ব্যভিচার থাকেও তাহা 
হইলেও এরুপ বিশেষণ নিক্ষল হওয়ায় (ধ্বনিলক্ষণে) ইহার গ্রহণ অন্নুচিত। 
কেননা, গুনীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে ( বাচ্যার্থেরও) প্রকৃষ্ট চারুত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে__ 
ইহা (প্রসঙ্গান্তরে) বল৷ হইবে । 


$৮ ন্যন্দিবনি নক্ক: 


( অতএব উপরিনির্দিষ্ট আলোচনাটি সাবদিাজাবে) নিয়লিখিত সংগ্রহশ্লোক- 
রূপে প্রকাশ করা ষাইতে পারে _ 


“উক্ত গুণীকৃতাত্মত্বম্‌--» 


অর্থাৎ ( ধ্বনিলক্ষণে ) অর্থের গুনীকৃতাত্মত্বরূপ যে বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহা যুক্ত নহে । কেননা, অর্থটি (প্রতীয়মান অর্থের) গমক বা বোধক বলিয়া 
বাচ্যার্থের সহিত গুণীকৃতাতবত্বরূপ ধর্মের কুত্রাপি ব্যভিচার নাই। 


বিবৃতি 

ব্যক্তিবাদিগণ এক্ষণে বলিতে পারেন যে ধ্ৰনিকাব্যে এবং সমাসোক্তি প্রভৃতি 
অলংকাঁরপ্রধান গুণীভূত-ব্যঙ্গাকাব্যে যদিও বাঙ্গ্যার্থের বোধ আছে বটে এবং যদিও উতয়ন্্রই 
ব্ঙ্গযার্থের বোধের প্রতি বাচ্যার্থবোধটি উপায়ম্বরূপ তথাপি ধ্ৰনিকাব্যে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যার্থ 
অধিকতর সুন্দর বলিয়। তাহারই প্রাধান্ত স্বীকৃত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, গুণীতৃতব্যঙ্গ্য কাব্য 
ব্ঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থেরই চারুত্ব সমধিক বলিয়া তাহারই প্রাধান্য বিচারসহ। অতএব 
বাচ্যার্থ টি সর্বত্রই গুণীকৃতাত্মা বা অপ্রধান নহে। অতএব গুণীক্ৃতাত্মত্বরূপ যে বিশেষণ তাহার 
ব্যভিচার স্পইত£ই লক্ষিত হইতেছে । অতএব উহ্থা সার্থক বিশেষণরূপেই পরিগণিত হওয়া 
উচিত । দ্থুতরাং ব্যক্তিবিবেককারের খণ্ডন লমর্থনযোগ্য নহে। 

ইহার উত্তরে ব্যক্তিবিবেককার বলিতেছেন যে, গুণীতৃতব্যঙ্গ্য কাব্য হইতে ধ্ৰনি- 
কাব্যের বৈলক্ষণ্য বুঝাইবার জন্য উপসর্জনীকৃতম্ব বা গুণীকৃতাত্বা এই বিশেষণটি দেওয়া 
হইয়াছে__এইরূপ যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা, বিশেষণের উদ্দেশ্য বিশেষ্যকে ব্যাবৃত্ত করা । 
বিশেষণযোগসত্বেও যদি ব্যাবৃত্তি যথাযথভাবে প্রতীত ন! হয় তাহ! হইলে, সেইরূপ বিশেষণ 
নিক্ষল। এক্ষণে, গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের পরস্পর তুলনা করিলে দেখা 
যাঁয় যে, সর্বত্রই বাচ্যার্থ অপেক্ষা যে ব্যগনযার্থ অন্ুন্দর অথবা অপ্রধান ইহা কিছুতেই 
বলা যার না। গুনীভূতব্যঙ্গ্যকাঁব্যে ধদিও বাচ্যার্থের সৌন্দর্য অপহৃৰ করা যায় না বটে, 
তথাপি ব্যঙগযার্ঘও যে অন্নূর ইহা৷ বলা যায় না। গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যেও বহুস্থলেই বাচ্যার্থ 
অপেক্ষা ব্যঙ্গযার্থের চারুত্ব কোন প্রকারেই নুন নহে, ইহা সহদয়ের অন্ুতববেগ্ভ । অতএব, 
গুণীভৃতব্যঙ্গ্য কাব্যে যখন নিয়মতঃ বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যাঙ্গ্ার্থের সৌন্দর্য নিরষ্ট ইহা গ্রতিপাদন 
করিতে পারা যায় না, সেইছেতু ধ্ৰনিকাব্য হইতে গুণীভূতব্যঙ্গ্যকীব্যের বৈশিষ্ট্য 
প্রতিপাদনের উদ্দেশ্তে অচারুত্ববোধক গুণীকৃতাত্মত্বরূপ অর্থের বিশেষণটি নিক্ষলই হইয়াছে 
বলিতে হইবে। অতএব সংক্ষেপে ব্যক্তিবিবেককার পূর্বোদিষ্ট আলোচনার সারসংকলন 
করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন যে, গুণীক্াত্মত্বরূ্প অর্থবিশেষণটি একেবারেই অধুক্ত হইয়াছে। 
কেননা, যেহেতু ধ্বনিকাব্যই হউক বা! গুণীভূতবাঙ্গ্য কাব্যই হউক (এবং এই হুইটিই যথার্থ 
কাব্যরূপে ধ্ৰনিবাদিগণকর্তৃক স্বীকৃত) সর্বত্রই বাচ্যার্থবোধটি ব্যঙ্যার্থবোধের প্রতি 


হাঙিঅিনিনঙ্গ: ধন 


উপায়মান্র, সেইহেতু গমকত্বনিবন্ধন বাচ্যার্থের যে গৌণতা৷ বা অপ্রীধান্ত তাহার কুক্রাপি 
ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। অতএব গুণীকৃতাত্বত্বূপ বিশেষণটি অব্যতিচারী হওয়ায় 
ইহাকে লার্থক বিশেষণরূপে স্বীকার করা সম্ভব নহে। ফলে এইরূপ বিশেবণের প্রয়োগ 
ধ্বনিলক্ষণে দুষ্টই হইয়াছে বলিতে হইবে । 

এই প্রসঙ্গে টাকাকার কুষ্যক ধ্বনিবাদিগণের মত সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 
অর্থের গুণীকৃতাত্বত্বরূপ যে বিশেষণ প্রদত হইয়াছে তাহা! তিন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে £-- 

(১) বাচ্যার্থটি অর্থান্তরের প্রতীত্তির উপায় বলিয়৷ তাহার অগ্রাধান্য কলিত হইতে 
পারে। 

৫২) প্রতীয়মান অর্থের অপেক্ষায় চারুত্ব নিকৃষ্ট বলিয়া তাহার অগ্রাধান্ত সম্ভব । 

(৩) অথব! বাঁচ্যার্থ টি শ্ববিশ্রান্ত হওয়ায় অন্ত অর্থের দ্বাবা তাহা] উপকার্ধ নছে, 
অতএব এই জাতীয় অগ্রীধান্ত। 

ব্যক্তিবিবেককার অবশ্ত এই ব্রিবিধ পক্ষের প্রথম ছুইটির আলোচনাপূর্বক দূষণো্‌- 
তাবন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতীয়মান অর্থের অপেক্গায় বাচ্য অর্থের যে 
অপ্রাধান্ত তাহার কুত্রাপি ব্যভিচার নাই । অপ্রীধান্য যদি চারুত্থের অভাৰকে বুঝায় তবে 
ইহার ব্যাবর্তনীয় কোনও পদার্থ সম্ভব নহে-_গুণীতৃতব্যঙ্গয কাব্যেও বাচ্যের অচারত্ব 
যেহেতু লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তৃতীয় পক্ষটি ধ্ৰনিবাদিগণের সম্মত সিদ্ধান্তপক্ষ রূপে 
স্বীকৃত হইবার যোগ্য। কেননা, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারপ্রধান কাব্যে যদিও বাচ্যার্থের 
দ্বার! প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হইয়৷ থাকে বটে, তথাপি উহা! স্ববিশ্রান্তরূপে প্রতীত হয় না, 
যেহেতু শেষপর্যস্ত উহ! পুনরায় বাচ্যার্থের উপস্কারকরূপে পর্যবসিত হইয়া থাকে । অতএব 
গুণীভূতব্যঙ্য কাব্যে যেহেতু বাচ্যটি স্ববিশ্রান্ত থাকিয়া অর্থান্তর বা প্রতীয়মান অর্থের দ্বারা 
উপকার্য হইয়া থাকে মইহেতু অর্থাস্তরোপকার্ধত্ররূপ ধর্ম ব্যাবর্তনেব উদ্দেশ্তেই ধ্বনিলক্ষণে 
অর্থের গুণীকৃতা ত্বত্বূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে এৰং ইহা সার্থক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

নিয়লিখিত সংগ্রহপ্লোকটিতে রুষ্যক এই ঘুক্তিটি নিবন্ধ করিয়াছেন । যথা £-_ 

“গুণীকৃতাত্বতাহ্থন্ত ন প্রতীতাবুপায়তা। 
নাচারুত্বমপি ত্বর্থেবৌদ্ধৈরম্ূপকার্ধতা | 


$ £ই || হা্ত্: ঘুলংন্ঘাইয হল । লহ ₹লাখামিঘনাললন্লীইল ভ্যাঘাহান্টী- 
হান্ঘনফঘঘাহঘিত্মমাঘাংলাল্‌ । 


অনুবাদ 


(ধ্বনিলক্ষণে) শব্দের উল্লেখ কোনপ্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু, শ্বাথ 
বা মুখ্যার্থের অভিধান ভিম্ন শব্দের আর অন্ত কোন ব্যাপারই যে উপপন্ন নহে ইহা 
যুক্তিন্হকারে উপপাঁদন করা হইবে। 


$€ শ্যন্দিবলিই্গা: 
বিবৃতি 
ব্যক্তিবিবেককারের মতে শবের একটিমাত্র শক্তিই আছে-তাহা! অভিধা। লক্ষণা 
বা ব্যঞ্জন৷ কোনটিই শব্ের শক্তি ঝা ব্যাপার নছে__ইহাই মহিমভট্্রের সিদ্ধান্ত । অতএব শব্দ 
কোনক্রমেই ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বার! উহার স্বার্থ বা মুখ্যার্থ ব্যতিরিক্ত অন্ত কোনও অর্থের প্রৰ্ীতি 
জন্মাইতে পারে না__ইহাই ব্যক্তিবিবেককারের জুচিস্তিত অতিমত। অতএব ধ্ৰনিলক্ষণে 
'ব্যঙক্তঃ” এই ক্রিয়াপদের সহিত 'শন্দ£ এই কর্তৃপদের অন্বয় অসম্ভব। হ্মুতরাং ধবনিলক্ষণে 
“শব্দ: এই প্রথমাস্ত পদ যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় নাই। 


$ £৬ ।। ন ন্স লহযানূন্দহআভযবিইকঘীঘজজলীন্কবাখবন অঙ্মনলি । অখা-_ 
“ভর ন্ামৃতলামত ঘকিনক্ভ্বমলা জহা । 
দঈ্ীহাজুবলাউ হাল গীন্ঘহঘলামিলি 1) 
ক্সবজ্বছি অলখানযালি: ? জনৃক্ধাাছিলি লুল: । লঙঘ জাধন্ধনিহশ্কনবল 
নিত্য: | ল ব্লন্ক্ধ আল্‌, লঙবিলা ভসনভ্লিম্সভয হভণলাঈ5নহআালাল্‌ । 


অনুবাদ 
একমাত্র অন্নুকরণের ক্ষেত্র ছাড়া শব্দের কৌথাও উপসর্জনীকৃতার্থত্ব সম্ভব 
নহে । যথা £- 
"তং কর্ণমূলমাগত্য--” (রঘুবংশ ১২.২) 
অর্থাত জর! যেন কৈকেয়ীর শঙ্কাবশতঃ পলিতচ্ছলে দশরথের কর্ণমূলে 
আগত হইয়া তাহাকে (দশর্থকে ) “রামচন্দ্রের উপর রাজ্যপ্রী স্তাস্ত করা হউক”_ এই 
কথা বলিয়াছিল। 
তাহা হইলে, কোথা হইতে (অনুকরণস্থলে) শব্দ তইতে অর্থের বোধ 
জন্মিয়া থাকে ? আমরা বলিব- অন্ুকার্য হইতে । এবং সেই অন্গুকার্ধ (শব্দ) 
সার্থক ও নিরর৫থকভেদে দ্বিবিধ হইয়। থাকে। কিন্তু অনুকরণ হইতে কোনও ক্রমেই 
নহে। কেননা, তাহা (অর্থাৎ অনুকরণ) “ইতি” এই অব্যয়ের ঘ্বারা পরিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় স্বরূপমাত্রেই পর্যবসিত হইয়া থাকে । 


বিবৃতি 
ইতিপূর্বে ধৰনিলক্ষণে “শব এই বিশেধ্যটিব উপাদান যে অযৌক্তিক হইয়াছে-_তাহা 
বল। হইয়াছে । এক্ষণে, শব্ষের উপসর্জনীকৃতার্থত্বরূপ যে বিশেষণ ধ্বনিলক্ষণে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে তাহাও যে তুল্যরূপে ছুষ্ট তাহাই যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করা হইতেছে। 
শব্ধ যেহেতু অর্থপ্রতীতির উপায়মান্র সেইহেতু অর্থ অপেক্ষা কখনই উহ্থার প্রাধান্ত সম্ভব 


তার্ষিবিনিনন্ক: $৩ 


হইতে পারে না। অর্থই উপেয় অতএব প্রধান, শব্দ উপায় অতএব অপ্রধান। তাহা 
হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অর্থ অপেক্ষ। শবের গ্রাধান্ত কি কুত্রাপি সম্ভব নছে 1 ইহার 
উত্তরে মহিমতট্ট বলিতেছেন যে, শব্দ যে স্থলে অন্করণাআ্বক অর্থাৎ যে স্থলে শবের 
দ্বার অন্তের উক্তির আমরা অন্ভকরণ করিয়া থাকি কেবল সেইন্বলেই শবের প্রাধান্য 
স্বীকৃত হইয়া থাকে। কেননা, উক্জিম্বরূপের অন্ুকরণই কেবলমাত্র সেইন্থলে আমাদের 
অভিপ্রেত। সেই উক্তির অর্থ মুখ্যতঃ আমাদের বিবক্ষিত নহে। এইস্থলে, মহিমভ্ট 
কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গেব অন্তর্গত “তং কর্ণমূলমাগত্য-_+ এই ল্লোকটি 
উদাহরণস্বরূপ উদ্ধার করিয়া তাহার বক্তব্য বিশদ করিতে চাহিতেছেন। 

অরা যেন পলিতচ্ছলে বুদ্ধ মহারাজ দশরথের কর্ণযুলে উপস্থিত হুইয়৷ “রামে 
শ্রীননন্ততামিতি” অর্থাৎ “রামচন্দ্রের উপর রাজ্যাণ্রী ন্যস্ত কৰা হউক” এই কয়টি কথা উচ্চারণ 
করিয়াছিল । এহইস্থলে, “রামে শ্রীর্নন্ততাম্” এই বাকাটি অন্করণাত্মক । কেননা, কবি ইহার 
দ্বার জরাকর্তৃক উচ্চারিত বাক্যেরই অর্থাৎ (“রামে শ্রীনস্ততাম্ঃ ) অন্থকরণমাত্র করিয়াছেন। 
যে ক্রমে জরাকর্তৃক শব্দসমষ্টি উচ্চারিত হইয়াছিল, বর্ণ এবং পদের মেই আম্মুপু্বী যথাযথভাবে 
উপস্থাপন করাই এইস্বলে কবির উদ্দেগ্ত এবং 'ইতি, এই অব্যয়টি কবির সেই অভিপ্রায়ই স্থচিত 
করিতেছে । এইরূপক্ষেত্রে 'উক্তিস্বরূপাবচ্ছেদ'-ই “ইতি” এই অব্যয়টির মুখ্য উদ্দেশ্য । এতএব 
দেখা গেল যে, অনুকরণাত্মক শবের ক্ষেত্রে শৰের স্বরূপটিই প্রধানভাবে প্রতীত হইয়া থাকে। 
অন্থুকরণাত্মক শব্দের স্থলে এ শব্ধ হইতে বোধিত অর্থের প্রাধান্ত থাকে না। এইস্থলে 
প্রতিবাদিগণ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যদি “বামে শ্রীর্নম্ততামিতি” এই শবসমঞ্টি শুধুই 
অসুকরণাতআ্মক হয় তবে উক্ত শন্দসমষ্টি হইতে “রামচন্দ্রের উপর রাজ্যপ্। সমপণ করা হউক* 
এইরূপ অর্থের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইয়! থাকে? তাহার উত্তরে ব্যক্তিবিবেককার 
বলিতেছেন 'রামে শ্রীর্নস্তত্তামিতি এই কবিবাক্যটি অন্ুকরণাত্মক হইলেও যে মূল জরাবাক্যের 
(বামে শ্রীর্নন্ততাম্ ) ইহা অনুকরণ, তাহা কিন্ত অম্ুকরণাত্মক নহে। সেই মুল জরাবাক্যটি 
অন্ুকার্য এবং যেছেতু সেই অন্ুকার্ধগত শব্দসমন্ি সার্থক, সেইহেতু এই স্থলে অর্থৰোধ সম্ভব 
হইতেছে। অতএব অনুকরণাত্মক শব হুইতেও যে কোন কোন স্থলে অর্থের প্রতীতি 
হইয়! থাকে, তাহার কারণ এই যে প্রথমতঃ অনুকরণ শবের দ্বারা আমাদের সমানানুপৃী- 
বিশিষ্ট অগ্ুকার্ধ শবের জ্ঞান জন্মে এবং অন্তর সেই অন্ুকার্যাতআক শব হইতে অর্থের 
প্রীতি ঘটিয়া থাকে, সাক্ষাৎ অনুকরণাত্মক শব হুইতে নহে। কিন্তু যেখানে অন্ুকার্ধ 
শব্দটিও নিরর্থক, কেবলমাত্র ধ্বনির অস্থুকরণমাত্র (01701781009010), সেইস্থলে অন্থকার্ধ 
শব্দ হইতে কোনও অর্থের জ্ঞান জন্মায় না। অতএব অন্ককরণশবের মূলীভূত যে অন্ধুকার্ধ- 
শব তাহ! দ্বিবিধ হইতে পারে-_৫৯) সার্থক অন্ুকার্য এবং (২) নিরর্থক অন্ুকার্য। সার্থক 
অস্ভুকার্ধস্থলেই কেবলমাত্র অর্থপ্রতীতি হইতে পারেঃ নিরর্থক অনুকার্ধস্থলে নছে। 


$ ৭11 অন্যহঘ বৃঘবজলীমাবাত্যন্সিন্লাং হন তম বব্থম্ঘাহালব: | 


$৫ ঠযনিলনিইন: 


যী নথি যনখমৃতাহীরব। লাষঝী অলঈবীঘঅজনীক্গবীবীবি হান নক্ন 
যথীনক্ধাত্ঘাহালাধমূতাজী ঘতাবিবইলীবক্কাহি | আাল্গত্া সণালবহ্তযনকঘা 
লিণিনন্লন ₹যাল্‌। জল হন ভাহিইন সলিলিধধীয়তী লীহক্কাহীত্যক্মনী 
তথীতানীম্ব: | 


অনুবাদ ৃ 

অন্থুকরণ শব্দাতিরিক্ত (স্বতন্্ররপে বাচক অথবা অন্নকার্য) শব্দের (অর্থের 
প্রতি) উপসর্জনীভাবের সর্বত্রই অব্যভিচার। যেহেতু তাহা অর্থপ্রতীতির নিমিত্ৃই 
উপাত্ত হইয়া থাকে । সেই বস্ত্র তাহাকেই নিজের অপেক্ষায় উপসর্জনীকৃত করিয়া 
থাকে এইরূপ বলা সঙ্গত নহে । যেমন, যে ঘটপ্রভৃতি পদার্থ উদকাদি আহরণের 
নিমিত্ত উপার্ত হইয়৷ থাকে, তাহা সেই উদকাদি পদার্থকেই আপনার প্রতি গুণীভূত 
করে এইরূপ বলা অসঙ্গত। ইহার অন্যথাভাব হইলে প্রধান ও অপ্রধান-ভাবের 
অবধারণের কোনও নিবন্ধন বা নির্ধারক হেতু ছুর্লভ হইবে | এইজন্যই ঘটাদিস্থলেই 
পতিনিধির উপাদান হইয়া! থাকে, উদকাদির নহে। ন্ুুতরাং ধ্নিলক্ষণে ( শব্দের 
উপ্রর্জনীকৃতার্থতরূপ বিশেষণপ্রয়োগ ) অসম্ভবদো গ্রস্ত | 


বিবৃতি 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অন্ুকরণশব্দের স্থলে প্রাথমিকভাবে অর্থের প্রীতি 
অভিপ্রেত না হওয়ায় অর্থের অপেক্ষার শবেরই প্রাধান্ত স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিস্ত 
ধৰনিস্বলে যেসকল শব প্রযুক্ত হইব] থাকে সেগুলি অন্ুকরণশব্ধ নহে, অন্থকরণতিনন শব্দ-_ 
অনুকরণতিন্ন শব্ব বলিতে অন্থুকার্ধ শব এবং ্বতস্ত্ররূপে বাচক শব্ব--এই দ্বিবিধ শব্দই 
ধোধিত হইতেছে-_ইহা! টীকাকার রুয্যক স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন। বাচক শবের স্থলে 
অর্থগ্রতীতির প্রতি শব্দটি উপায়রপে গৃহীত হইয়া থাকে। বাচক শবটি উপায় এবং 
বাচ্য অর্থ থ। স্বার্থ উপেয়, এবং উপায় গ্রবং উপেয়ের মধ্যে উপেয়টি যে প্রধান ইহ! 
সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত । কেননা, উপেয়ের পরিবর্তে অন্য কোনও প্রতিনিধির উপাদান 
সম্ভব নহে। কিন্ত উপায়ের স্থলে প্রতিনিধ্যস্তরের উপাদান প্রায়শঃই লক্ষিত হইয়া! থাকে। 
এৰং যাহার স্থলে প্রতিনিধির উপাঁদান সম্ভব তাহা কখনও মুখ্য হইতে পারে ন!। 
তেমন, উদকাদি আহরণের অন ঘটাদি পদার্থের উপাদান হইয়া! থাকে। এলে উদকাি 
উপেয়, ঘটাদি উপায়মান্র এবং সেইপজন্যই ঘটাদির স্থলে তৎসঘূশ পদার্থ প্রতিনিধিরপে 
দ্বীরূত হইয়! থাকে । ফলে, উদকাদি যে প্রধান এবং ঘটাদি যে অপ্রধান ইহা হিবিবাদচিজ। 
তত্ত্রি একটি কারিকায় উপায় শবের ' নির্চচন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_“উপাদায়াপি যে 
হেয়াস্তাম্বপায়ান্‌ গরচক্ষতে। উপায়ানাং হি নিয়মো নাবশ্বমব্তিষ্ঠতে ॥”১ বাচ্যার্থের স্থলে 


পিসি সস 


ই বাক্যপদীয়, ২৩৮ 


তনন্িবনিইঙ্গা: ₹ৎ 


লক্ষ্য কর! যাঁয় যে, বাচ্যার্থপ্রতীতিটি উপেয় এবং বাচক শর্ষটি তাহার উপায়মাত্র এবং 

সেইব্রন্তই বাচক শব্দটির স্থলে অন্ত কোনও শব্দ প্রতিনিধিরপে গৃহীত হইতে পারে। 
স্থতরাং শব' সর্বদাই অর্থের প্রতি গুণীভূত হওয়ায় শবে গুণীকৃতার্থত্বূপ বিশেষণটি পর্বথা 
অসন্তব। রুধ্যক এইস্লে পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন যে ব্যক্তিবিবেকের এই অনুচ্ছেদে 
অর্থের প্রতি শবের উপসর্জনীভাবাচাভিচারেব দ্বারা শব্দের প্রতি অর্থের উপনর্জনীভাবের 
অসম্ভব প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন। শব্ধ এবং অর্থ সর্বদাই পরম্পরাপেক্ষ, কিন্তু অর্থ টি 
উপেয় বলিয়া প্রধান এবং শব্দটি উপায় বলিয়া অপ্রধান, ইহাই উভয়ের গুণপ্রধানভাবনিরূপণের 
একমাত্র ভিত্তি। এইস্থলে, আরও লক্ষ্য করা উচিত যে, অর্থ দ্বিবিধ হইতে পারে__ 
স্বার্থ ও প্রতীয়মানার্থতেদে ৷ যদিও ব্যক্তিবিবেককার স্বার্থের প্রতি বাচকশব্দের উপনর্জনীভাব 
স্বাপন করিয়াছেন তথাপি প্রতীয়মান অর্থের প্রতিও উহার সমান উপসর্জনীভাব অতিপ্রেত। 
স্বার্থ অপেক্ষায় অসম্ভবদোষ প্রদর্শন কর! হইপ্লাছে। প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষায় শব্দটি 
বাচ্যার্থের স্তায় সর্বদাই উপসর্জনীকৃতার্থ হওয়ায় শব্দের উপসর্জনীরুতার্থত্ব অব্যভিচারী। 
অতএব ইহা! যথার্থ বিশেষণপক্ষণাক্রান্তর লক্ষণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। 


$£%।। ভযমিলাহ-অজমনযীহণি না যন হলাখমীহ্ঘবর্জলীক্কনতনননল লন 
থুলহন্ব। অমীহঘান্াহামিন্সনতযপ্রম্ত্ালঘী: আালহ্ঘাইন লহুনযাবীহিত্যূন্ঘল্‌ | 
ল ন্্ হনফঘলাগান্বাতক্ষতমববিলি হান লঙ্গব্‌ লহ ঘৃলহন্বিব- 
সন্গাহবনীননাবলল: | 


অন্ধুবা 

ব্যভিচার এবং সম্ভব--এই উভয় যদিও ব! স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, 
তথাপি শব্দ ও অর্থের 'উপসর্জনীকৃতত্* রূপ ( বিশেষণের ) উক্তি পুনরুক্তিমাত্র । 
কেননা ( ধ্বনিস্থলে ) যেহেতু এই উভয়ই অর্থাস্তরের অভিব্যক্তির জন্যই উপাত্ত 
হইয়া থাকে, সেইহেতু সামর্ঘ্যবশতঃই তাহাদের উপসর্জনীকৃতত্বরূপ ধর্মের অবগতি 
হইয়। থাকে_ইহা (পূর্বেই ) বলা হইয়াছে । আর এইরূপও বলা চলে না 
যে, (বন্ত-) স্বরাপমাত্রের অন্তুবাদই ইহার ফল। কেননা, তাহা যে গুনরুক্তিরই 
প্রকারমাত্র ইহা পরে উপপাদন করা হইয়াছে। 


বিবৃতি 
পূর্বে মহিমতট্র 'উপসর্জনীক্ৃতত্ব'-রূপ বিশেষপটি যে অব্যভিচার ও অপম্তব-বশতঃ 
শব ও অর্থের ক্ষেত্রে যথাধখ বিশেষণ হুইতে পারে নাঃ তাহা নানা যুক্তির সাহায্যে 
ব্যবস্থাপন করিষাছেন। এক্ষণে তিনি অন্ত এক প্রকারে এই বিশেবণটির অযৌক্তিকতা 
প্রদর্শন করিক্েছেন। যদি গুণীতূতবাঙ্গান্থলে প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষায় বাচ্যার্থের চারুত্ব- 


০ হযন্বিলনিনন্ক: 


নিবন্ধন প্রাধান্তবশতঃ উপসর্জনীকৃতত্বর্ূপ ধর্মের ব্যভিচার, আর. শব্দ অ্াপ্তরের অপেক্ষায় 
নিজের স্বার্থ বা সৃখ্যার্থকে গুণীকত করিতেও পারে--এইজন্য উপসর্জনীকৃতার্থত্বরূপ বিশেষণটি 
শবের ক্ষেত্রে সম্তব_এইরূপে যদি ব্যভিচার ও সম্ভব মানিয়াও লওয়া খায়, তথাপি 
ধ্বনির ক্ষেত্রে শব ও অর্থ উভয়ই যেহেতু প্রতীয়মানরূপ অর্থান্তরের প্রতীতির জস্তাই 
উপাত হুইয়া থাকে, সেইহেতু “উপসর্জনীকৃতত্ এই উভয়েরই ম্বরূপকোটিগ্রবিষ্ট ধর্ম। 
অতএব এইরূপ স্বরূপকোটিপ্রবিষ্ট ধর্ষের শৰের দ্বারা! পৃথকৃভাৰে উল্লেখ পুনরুক্তিদোধগ্রস্ত | 


$ ও ।। হ্নভ্ব ঘন 'ঘুলতঘৃচ্ঘা ঘুষিতী'-মিত্যাল্বাভ্আমৃঘহহার, 
অনবিভুজাগষন্তাঘরল্ লান্‌ বাললিংজনযান্তীহম্‌ । 


অনুবাদ 


এইরূপে “ন্ুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্‌-_” প্রভৃতি গ্লোক যে উদাহরণরূপে প্রদশিত 
হইয়াছে, তাহার (মূলীভূত) সাধ্য-সাধনভাব অসিদ্ধ-_ইহা৷ বুঝিতে হইবে। 


বিরৃত্তি 

১? ব্যক্তিবিবেককর নান! যুক্তির লাহায্যে শবের অভিধাতিরিক্ত ব্যাপারাস্তর এবং 
বাঁচ্যার্থাতিরিক্ত অর্থান্তর যে অসিদ্ধ তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি ইহাঁও দেখাইয়াছেন 
যে বাঙ্গ্যব্যঞ্রকভাব বস্ততঃ গম্যগমকভাব ভিন্ন অন্ত কিছু নছে। তাহার এই সিদ্ধান্তের 
সারবস্ত। প্রদর্শনকলে তিনি 'ধ্বন্।লোক" গ্রশ্থের প্রথম উদ্দ্যোতে আনন্দবর্ধনাচার্যয-প্রদশিত 
ধ্ৰনির অন্যতম উদাহরণ উদ্ধার করিয়া উহার দূষণো্তাবন করিতেছেন। ধ্ৰনিকার ধ্বনি 
স্থাপনের পর অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যরূপে ধ্বনির ছুইটি প্রধানভেদ উল্লেখ করিয়া 
প্রথমটির উদাহরণরূপে-_ 


“ম্থৃবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুবান্তরয়ঃ | 

শূরম্চ কৃতবিদ্কশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্‌॥” 
এই মহাভারত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। তু”--"অস্তি ধৰনি: | ল চাসাববিক্ষতিবাচেযা 
বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যশ্চেতি দ্বিবিধঃ সামান্যেন। তত্রাগ্ণন্তোদাহরণম্-- “নুবর্ণপু্পাম-_+ 1” এক্ষণে 
অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্ৰবনিটি ধ্বনিবাদিগণের মতে লক্ষণামূলকরূপে স্বীকৃত, এবং যেহেতু 
প্রয়োজনমূলক লক্ষণান্থলে লক্ষণাগ্রযোজক প্রয়োজনরূপ অর্থটি ব্যঞ্জনাব্যাপারবেন্ত সেইছেতু 
ধনুবর্ণপুষ্পাম্‌-” শ্লোকটিতে প্রযৌজনরূপ অর্থটি ধ্ৰনিবাদিগণের মতে ব্যঙ্গ বলিয়াই 
স্বীকৃত হৃইক্া থাকে। অভিনবগুপ্তাচার্ধ্য তাহার 'লোচন' টাকায় এই গ্লোকটির ব্যাখ্যা- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ ৫. 

৭॥ স্ুবর্ণীপুজ্পামিতি ॥ নুবর্ণানি পুশ্য্তীতি হ্ুবর্ণপষ্পা। এতচ্চ বাক্যমেবাসম্তবৎ- 

্বার্থমিতি কৃত্বাবিবক্ষিতবাচ্যম। অতএব পদার্থমভিধায়াম্বং চ তাৎপর্যাশক্যবগম ফ্যৈব» 


হ্ন্গিবনিবক্ক: |] হঃ 


বাধকবশেন তমুপহত্য সাদৃশ্তাৎ স্থলভসমৃদ্ধিযাস্তারভাজনতাং লক্ষয়তি। ভল্লক্ষণাপ্রয়োজনং 
শ্র-কৃবিষ্ঞ-সেবকানাং প্রাশত্তযমশববাচ্যত্বেন গোপ্যমানং সন্নাধিকাকুচকলশযুগলমিব মহীর্ধ- 
তামুপধদ্‌ ধবন্চত ইতি ।**.*** অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধ্বনিবাদিগণেব মতে জ্ি্ণ- 
পুপ্পাম_, এই উদাহুরণটিতে লক্ষণাই ব্যঙ্গযার্থ প্রতীতির যূল। ব্যক্তিবিবেককারের মতে 
কিন্ত শব্দের অতিধাতিরিক্ত কোনও দ্বিতীয় ব্যাপার প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায়, তন্মলক ব্ঙ্গ্যব্যগ্তক- 
ভাব বা সাধ্যসাধনভাবও অসিদ্ধ। অতএব “ন্থবর্ণপুষ্পাম--; ইত্যাদি শ্লোক অবিবক্ষিতবাচ্য- 
ধ্বনির উদ্দাহরণরূপে প্রদর্শন বুক্তিমঙ্গত হয় নাই | 


$ 1৫1 ন্ধি্ত অথামিঘসীওঘহলন্িহীঘতঘা ল্রীঘাল লল্ুহলিঘাঘ্ৃ- 

ঘাহাললন্ঘন । আন্মঘা যাস ভ্ীণক্ষাইহজক্কাহাহতজ্্রাহান্লহহসীঘলাই: 
সবীলিততরঙগ ছললিওললিচত ল. হযাব বহপ্াঘালান্পাতী: | জকক্কাহালা 
ন্ামিনাতসত্নম্ঘযাল বীনা মর্জিমঘিলিমিহভন্তনার্‌ । 

“অজভ্াহান্বহহঘাদি সনীলী মগ লাঘব । 

অত্র ল লাক্স লাজী দাবা নল: 1)” 
হসাহিলা লতসলিমিভ্তমিত্ৃক্ষব । বতসলিঘঘইনী: ক্ষান্ঘালত্নহলাভধাঘাতনা- 
বিন্তুনান ভলালীঘলযামানাভ্রমিশ্রালনহলমন হীণক্কাতভতজ্াহলর্িসঘিলি- 
অলাপ্পযগল: সলীঘলালভন লাকা যাইহলাফবন্বালিহাসসীবান্ লানল্লাগ- 
নিনল্লংনাল্ বহু5নলিন্নন্াহভ্ঘলি নত লংসনিঘনলিজি: 


অনুবাদ 

তাহা ছাড়াঁ, ( ধবনিলক্ষণে) যেমন অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ ও তাহার বিশেষণ 
(অর্থাৎ 'উপসর্জনীকৃতত্ব' ) এই ছুইটি গ্রহণ কর! হইয়াছে, সেইরূপ অভিধাব্যাপারের 
উপাদানও কর্তব্য। অন্যথা দীপক প্রভৃতি (অলংকার) হইতে যেখানে উপমাঁদি 
অলংকারাস্তরের প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইস্থলে অভিপ্রেত ধ্বনিত সিদ্ধ হয় না । 
যেহেতু ধ্বনিলক্ষণের দ্বারা তাহা ব্যাপ্ত হয় না। আর অলংকারসমূহ যে অভিধাস্বরূপ 
তাহা স্বীকৃত, যেহেতু সেইগুলি ভঙ্গিভণিতিরই বিভিন্ন প্রকার মাত্র । 

“অলংকারাভ্তরম্তাপি*****১১ ধবনের্মত” - ধ্যালোক ২.২৭ 

এই ধ্বনিকারিকার ছারা উহার (অর্থাৎ এরূপ সম্ভাবনার) প্রতিষেধ করা 
হইয়াছে এইরূপ যদি বলা হয়, তবে (তাহার উত্তরে ) বলা যায়- ধ্বনিত্বের 
প্রতিষেধের প্রতি যাহ! কারণ, অর্থাৎ “কাব্যের অতৎপরত্ব”-রূপ, তাহাই অসিদ্ধ । 
কেনন! দীপকাদি অলংকারের ভঙ্গীভণিতির সমাশ্রয়ণ করা হইয়া থাকে তৎপররূপে 


হ্‌ৎ তন্িবনিনক্ষ; 


উপমানোপমেয়ভাবাদির অভিধানের ( অর্থাৎ প্রতিপাদনের ) উদ্দেস্তেই। অপিচ 
যেহেতু প্রতীয়মান অলংকারাদিরই সাতিশয় চারুত্বসন্বন্ধ সিদ্ধ' এবং যেহেতু সেইটুকৃই 
মাত্র ( অর্থাৎ চারুত্বাতিশয় ) সেই ধ্বনিব্যবহারের নিবন্ধন, সেইকারণে কিরূপে 
ধ্বনিব্যবহারের প্রতিষেধ সিদ্ধ হইতে পারে? 


বিবৃতি 

ব্যক্তিবিবেককার এক্ষণে ধ্ৰনিলক্ষণে অপর একটি দোঁষ উদ্ভাবন করিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন যে, “যত্রার্থ; শব্দো বাঁ” এই ধ্ৰনিলক্ষণটিতে ঘেষন 'অর্থ এবং তাহার 
উপসর্জনীকৃতত্ব--এই হুইটি উল্লেখ কর| হইয়াছে সেইরূপ 'অভিধাঃ__ব্যাপারেরও উল্লেখ করা 
উচিত ছিল। কেননা, ধ্ৰনিকাব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে (বাচ্য) অলংকারের 
দ্বারাও কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্ত একটি পৃথক অলংকারের প্রতীতি ঘটিতে পারে। 
যেমন, দীপকাদি (বাচ্য ) অলংকারের দ্বারা অশব্দবাচা উপম প্রভৃতি অলংকারের প্রত্তীতি 
হইয়া থাকে। আর ইহা ত' অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য যে (বাচ্য ) অলংকারসমূহ অভিধা ব্যাপারেরই 
প্রকারতেদ মাত্র। কেননা, অলংকারসমূহ 'ভঙ্গীতণিতি বা উক্তিবৈচিত্র্য বা বাগ.বিকল্প 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং যেহেতু ভণিতি বা উক্তি অভিধাব্যাপার হইতে অতিরিক্ত 
কিছু নহে, সেইহেতু ইহাও নির্বিবাদসিদ্ধ যে অলংকারসমূহও অভিধাব্যাপারেরই প্রকারভেদ 
মাত্র, উহাদের স্বতন্ত্র কোনও সত্তা স্বীকারের আব্যকত! নাই । মনে হয়, “ব্যক্তিবিবেক'-কার 
কুম্তকোন্তাবিত অলংকারলক্ষণটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। কুস্তক 
তাহার “বাক্রোক্তিজীবিত/-নামক অলংকার নিবদ্ধে বলিয়াছেন-__ 


“উভভাবেতাব্লঙ্কার্ধ্যৌ তয়: গুনরলংকৃতিঃ। 
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যতঙ্গীভণিতিরুচ্যতে |৮---(১. ১০) 


ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বৃত্তিতে' কুত্তক বলিতেছেন__“উভৌ দ্বাবপ্যেত্বো শন্দার্থা- 
বলঙ্কার্ধ্যাবলংকরণীয়ৌ কেনাপি শোভাতিশয়কারিপালঙ্করণেন যোজনীয়ৌ । কিং তত্তয়ো- 
রললক্করণমিত্যভিবীয়তে_-'তয়োঃ  পুনরলংকৃতিঃ 1  তয়োদ্িতবসংখ্যাবিশিষ্টয়োরপ্যলংকৃতি: 
পুনরেকৈব, যথা (যয়া?) দ্বাবপ্যলংক্রিয়েতে । কাসৌ-_বক্রোক্তিরেব। বক্রোক্তিঃ 
প্রসিদ্ধাভিধানব্যতিরেকিণী বিচিত্রৈবাভিধা । কীদৃশী--বৈদগ্্যতঙ্গীভণিতিঃ | বৈদগ্ধ্যং বিদগ্ধতাবঃ 
কবিকর্মকৌশলং তন্ত তঙ্গী বিচ্ছিত্তিঃ, তয়। তণিতিঃ। বিডিজবাভিধ। বক্রোজি- 
রিভ্যুচ্যতে। তদিদমত্র তাৎপর্যম-যৎ (ন?) শবার্থোৌ পৃথগবস্থিতৌ কেনাপি ব্যজি- 
রিক্তেনালঙ্করণেন যোক্যেতে, কিন্তু বক্রতাবৈচিজ্র্যযোগিতয়াহভিধানমেবানয়োর- 
লঙ্কারঃ, তন্তৈব শোভাতিশয়কারিত্বাৎ।"..:..* 

সুতরাং উপমাদ্দি বাচ্যালংকার যেহেভু অভিথাব্যাপারেরই বিচিত্র প্রকারভেদমাজ, 
সেইছেতু অলংকারের দ্বার যেস্থলে অগ্গংকারাম্তরের বোধ জন্বিয়া থাকে, সেইখানে অতিধা- 


টনিললিবলা: চা 


ব্যাপারই সেই দ্বিতীয় অলংকারটির প্রর্তীতির মূল বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য। অতএব, 
অর্থকে যেরূপ অর্থাস্তরের ব্যঞ্তকরূপে স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেই প্রতীয়মান অর্থান্তরের 
প্রতি বাচ্য অর্থের গৌণত্ববশতঃ যেমন ধ্ৰনিকার উহাকে ধ্বনির উদাহরণ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন, সেইরূপ অতিধাত্বক অলংকার যেখানে আপনাকে গুণীভূত করিয়। প্রতীয়মান 
অলংকারান্তরের প্রতীতি অন্মাইয়া থাকে, সেখানেও ধ্ৰনি বলিয়৷ স্বীকার করা উচিত। 
অথচ ধ্ৰনিকার ধ্বনিলক্ষণে অভিধ! ব্যাপারের পৃথকৃভাবে উল্লেখ করেন নাই বলিয়া 
অলংকার হইতে অলংকারাস্তরের প্রতীতিস্থলে ধ্ৰনি স্বীকার অগম্ভব হুইয়া পড়ে। ইহা 
একটি দোষ। ইহাকে অব্যাপ্রিরূপ লক্ষণরদোষ বলিয়া! নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার 
উত্তরে হয়ত ধ্ৰনিবাদিগণ বলিতে পারেন যে, যদিও দীপক প্রভৃতি অলংকারস্থলে 
উপমানোমেয়ভাব বঙ্গ্যরূপে প্রতীয়মান হুয় বটে, তৎসন্তেও সেই ব্যঙ্গ্য উপমানোমেয়ভাবের 
সেইস্থলে প্রীধান্ত থাকে না বলিয়া_-এরূপক্ষেত্রে ধ্বনি স্বীকার করা যায় না। কেননা 
ধ্বনিকার স্পষ্টতই বলিয়াছেন__ 


“অলংকারান্তরস্তাপি প্রতীতোৌ যত্র ভাতে | 
তৎপরত্বং ন বাচ্যন্ত নাসৌ মার্স! ধ্বনের্যত£ 11৮ 


অর্থাৎ যেস্থলে বাচ্য অলংকার হইতে বাঙ্গ্য অলংকারেন প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, 
সেইস্থলে শেষোক্ত অলংকার বিষয়ে যদি তাৎপর্য ন। থাকে, তবে উহা ধ্বনির মার্গ বলিয়। স্বীকৃত 
হইতে পারে না। সুতরাং দীপকস্থলে উপমানোপমেয়ভাবের ব্যঙ্গারূপে গ্রতীতি হইলেও 
যেহেতু উপমানোমেয়ভাৰ অপেক্ষা দীপকালংকারকৃত চারুত্ইই সমধিক এবং যেহেতু চারুত্বই 
প্রাধান্ত ও অগ্রাধান্ত বিচারের একমাত্র নিয়ামক হেতু, সেইহেতু ব্যঙ্গ্য উপামানোপমেয়তাৰ 
অপেক্ষা বাচ্য দীপকেরই: প্রাধান্য স্বীকৃত হুইয়া থাকে । ফলে উহা ধ্বনির উদ্াহরণরূপে 
পরিগণিত হইতে পাবে না। 


ধ্বনিবাদিগণের এইব্সপ যুক্তির সারবত্তা খণ্ডন প্রসঙ্গে ব্যক্তিবিবেককাব বলিতেছেন যে, 
বাচ্য দীপক অপেক্ষা ব্যঙ্গ্য উপমানোপমেয়ভাৰ যে গুণীভূত-_ধ্বনিবাদিগণের এইরূপ 
সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কেননা, দীপকাদি অলংকারস্থলে ধ্বনির সন্তাবাশঙ্কা নিরাকরণের 
পক্ষে ধ্বনিকার যে হেতু বা যুক্তি দিয়াছেন, অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য উপমানোপমেয়ভীবার্দিবিষয়ে কাব্যের 
তাৎপর্যের অভাব, সেই হেতুটিই অসিদ্ধ। যেহেতু এই জ্ৰাতীয় উদাহরণে যে দীপকারদি 
বাচ্য অলংকাররূপ ভঙ্গীভণিতি কবিকর্তৃক অবলম্থিত হইয়া থাকে তাহার একমাত্র উদদেস্তয 
যাহাতে উপমানোপমেয়ভাবাদ্রিরই প্রধানতঃ অভিধান বা গ্রতীতি হইতে পারে, উপমানো- 
পমেয়তাবাদিপ্রতীতিতেই বাচ্য দ্রীপকারদি অলংকারের তাৎপর্য বা পর্যবসান। আর 
প্রতীয়মান উপমানোপমেয়ভাবাদিরই অধিক চারুত্ব বা চারুত্বোৎকর্ষ যেহেতু অন্ুতবসিদ্ধ, 
এবং চারুত্বোথকর্ষবশত্তই যখন বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের প্রধান্ত নিরূপিত হইয়া থাকে, সেইহেতু 
দীপকাদি অলংকারস্থলে ব্যঙ্গ্য উপমানোপমেয়ভাবাদির চারত্বোৎকর্ধবশতঃ প্রীধান্ত থাকায় 


হ্ হযনিললিবন্: 


তন্নিবন্ধন ধ্বনিব্যবহার কিরূপে নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে? অতএব দীপকাদি 
অলংকারস্থলে ধ্বনিবাদিগণ যে ব্যঙ্গ উপমানোপমেয়তাবাদির ' অপ্রীধান্ত প্রদর্শন করতঃ 
এন্সপস্থলে ধৰ্বনিসন্তাবনার নিরাকরণ করিয়া থাকেন, তাহা সর্বতোভাবে ধুক্তিবিরুদ্ব_ইহাই 
ব্যক্তিবিবেককারের অভিমত | 

কিন্তু ব্াক্তিবিবেককারের এই দুষণোদ্ভাীবন যে অযৌক্তিক এবং ধ্ৰনিবাদ্দিগণের যথার্থ 
অভিপ্রায়বিষয়ে অজ্ঞতী প্রস্থত তাহা টীকাকার কুষ্যক নানা যুক্তির সাহায্যে প্রদর্শনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাহার মতে-_ব্যক্তিবিবেককার যে অলংকারকে “তঙ্গীভণিতি' বা অতিধ1- 
ব্যাপারেরই প্রকারভেদরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা! সমর্থনীয় নহে । কেননা, “চিরন্তন 
“অলংকারতন্ত্রপ্রজীপতি'রূপে পরিগণিত উদ্ভটাচার্ধপ্রমুখ আলংকারিকগণ অলংকারসমূহকে 
শব ও অর্থেরই ধর্মরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, অতিধাধর্মরূপে নহে । এইস্কলে 'ধবন্তালোকে'র 
১ম উদ্দ্যোতের তৃতীয় কারিক| ও তত্রস্থ বৃততিগ্রদ্থ উদ্ধারযোগ্য ৷ ধ্বনিকার স্পষ্টত্তই বলিয়াছেন-_ 


“তত্র বাচ্ঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরুপমাদিভিঃ | 
বহুধ! ব্যাকৃতঃ সোইন্ৈ:.--**** || 
কাব্যলক্মবিধায়িভিঃ ভট্রোউটপ্রভৃতিভিঃ 1৮ 


রূপকাঁদি অলংকারসমূহ যে প্রাচীন উদ্তটপ্রভৃতি আচার্ধের মতানুসারে বাচ্যার্থেরই 
প্রকারমাত্র, ইহা ধ্ৰবন্তালোকের অন্ান্ত বহুস্থলেও স্পষ্টতই উল্লিখিত হইয়াছে । যথা 


“রূপকাদিরলংকারবর্ণো যে৷ বাচ্যতাং শ্রিতঃ। 
স স্ব গম্যমানত্বং বিক্রদ্‌ ভূমী। গ্রদশিতঃ ॥৮-(২.২৬) 


--এই কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলিয়াছেন__ 


“অন্তর বাচ্যত্বেন প্রসিদ্ধো যো রূপকাদিরলংকারঃ সোহন্ত্র 
প্রতীয়মানতয়! বাহুল্যেন প্রদশিতস্ত ব্রতবদ্তির্ভট্রোুটাদিভিঃ |” 


ধ্নিকারও যে উদ্ভুটাচার্ষের মত অনুসরণ করিয়া অলংকারসধূহের বাঁচ্যরূপতাই স্বীকার 
করিতেন, “অভিধা/-রূপতা নহে, ইহাও ধ্বন্তালোকের নিয়োদ্ধুত বৃততিগ্রন্থ হইতে স্পষ্টই 
প্রমাণিত হয়। ধ্বন্তালোকের দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ধ্বনিকাব্যে অলংকারসন্নিবেশবিষয়ে সমীক্ষা" 
সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আনন্ববর্ধন বলিতেছেন__ 

“.-**নঅলংকারাস্তরাণি হি নিরপ্যমাণৎর্ঘটনাগ্থপি রসসমাহিতচতসঃ প্রতিভানবত্তঃ 
কবেরহম্পৃবিকয়া পরাপতন্তি। যথা কাদদবর্ধাং কাদস্বরীদর্শনাবসরে। যথ| চ মায়ারাম- 
শিরোদর্শনেন বিহ্বলায়াং লীতাদেব্যাং লেতৌ.। ' যুক্তং চৈতৎ, যতো! রসা বাচ্যবিশেষৈরে- 
বাক্ষেপ্ব্যাঃ । ততপ্রতিপাদ্কৈশ্চ শবৈস্তগপ্রকাশিনো! বাচ্যবিশেষা এব বূপ- 
কাদয়োহলক্কারাঃ।"...'"'*" 


হযন্বিনিনঙ্গ: হ্খ 


এতএব দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন ভট্টোন্তট প্রমুখ আলংকারিকগণের মতে 
অলংকারসমুহের শবধর্মত্ব বা অর্থধর্মত্ব অর্থাৎ বাচ্যবিশেষরূপত্বই সিদ্ধ, ব্যক্তিবিবেককারসম্মত 
অতিধাত্মকতা৷ নহে। বিশেষতঃ "অতিধা” বলিতে হয় শবেের অর্থপ্রতিপাদকত্বরূপ ব্যাপার 
অথবা শব্দোচ্চারণরূপ ব্যাপারকে বুঝান হয়। এরূপ অভিধা-ব্যাপারের প্রকারভেদ কিরূপে 
অপংকাররূপে স্বীকৃত হইতে পারে? অতএব শব্ধ ও অর্থের ব্যঞ্জকত্ব পৃথকৃভাবে যেহেতু 
ধ্বনিলক্ষণ-বিধায়ক কারিকাটিতে স্বীকৃত হইয়াছে, সেইহেতু শব ও অর্থের ধর্ম অলংকার- 
সমূহের ব্যঞ্তকত্বও তাহার দ্বারাই সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং ধ্বনিলক্ষণে 
্বতন্থভাবে অভিধা ব্যাপারের ব্যপ্রকত! খ্যাপন করা হয় নাই বলিয়া মহিমভ্র যে দৌষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! যুক্তিসঙ্গত হয় নাই । 


অপি চ--ব্যক্তিবিবেককার যে দীপকাদিস্থলে ধ্বনিবাদিগণ উপমানোমেয়ভাবাদি 
বিষয়ে 'অতৎপরত্ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক বলিয়া খণ্ডন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন__তাহাও সমীচীন নছে। কেননা, ধ্বনিবাদিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় পর্যালোচন। 
না করিয়াই ব্যক্তিবিবেককার এরূপ দৌষ উদ্ভাবন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কেননা, 
পূর্বেই ৰলা হইয়াছে যে ধ্বনিবাদিগণের মতে “িৎপরত্ব' বলিতে প্রতীতির প্রতি উপায়ত্ব 
বা “অচারুত্ব' বুঝায় না, বা 'অ-তৎপরত্ব' বলিতে উহার অভাবও বৌধিত হয় না। কিন্ত 
প্রত্যায্য বা ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারা অন্পকার্ধত্ই “তৎপরত্ব'-রূপে অভিপ্রেত। মতরাং দীপকাদি 
অলংকারস্থলে যদিও উপমানোপমেয়ভাব প্রত্যাধ্য ব! ব্যঙ্গ্যরূপে অভিপ্রেত বটে, তথাপি এই 
ব্যঙ্গ্য উপমানোপমেয়ভাবাদির দ্বারা বাচ্য দীপকাদি অলংকারের উপকার সাধিত হৃওয়ায়, 
প্রত্যাধ্য অর্থের দ্বারা অহ্থুপকার্ষত্বরূপ “তৎপরত্ এইস্থলে সিদ্ধ হইল না। অতএব দীপকাদি- 
স্থলে উপমানোপমেয়ভাবাদির প্রাধান্তকৃত উপমাদ্দি সংজ্ঞাব দ্বার! ব্যপদেশ বা নির্দেশ না করিয়। 
দীপকাদি সংজ্ঞার দ্বারা ব্যপদেশই যুক্তিযুক্ত । অতএব দীপকাদিস্বলে উপম|নোপমেয়াভাবাদির 
£অতৎপরত্ব-ই শোভন । এইভাবে টাকাঁকার রুষ্যক মহিমভট্রের বিরাধী বুক্তিজাল খণ্ডন- 
করতঃ ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করিফ্জাছেন। 


$$₹ | জখাণসবীব্ষন্যঘান্ণঘত্ন অ্ভ্যালানল:, অশ্বহান্তমীহঘবজজর্নী- 
ক্সবফনাশংনামিমানযানগমাভ্িনি অভুঘঘজনীমানানযতি:,। লঙ্ঘা: সাঘান্যন 
শনীহ্ঘঅজনীমানানিনি ভ্প্রভভুঘাহালসব্ল হুনি। হন কল্ট্াপ্তংীনীদ- 
বঅলীমালীগমিঘ্রঘী নল হাল্ছকয। অতমামিঘানা হুন্ন লুথজজলী'মানালিঘালজা- 
মগ্যাহিন লনবযনিষিভ্তরতিলি জঙ্াঘানানঘ ত্য হাক্য়নঘনূ, অন্নগ্রামিঘান- 
মহ্ঘমণি কবীজ্ৰ সত্ব নিহীনামানান্‌। ল লাহষ হলাখালিঘাললাঙ্গঘযন িল- 
জানত্ষ ভযাণাহান্নহমৃণনত্রব, ঘলামলান্নংললমনহল্‌, লবন ভীঘঅজলী- 
ঈ্গলাখংমিযান্‌ । অখত্ণান বনুঘঘলিমলধলাব্‌ । 


ন্‌ হমন্িনিত্ক্ষ: 


অনুবাদ 


আর যদি বলা হয় যে, অর্থপ্রতীতির অন্যথানুপপত্তিবশতই সেই 
অভিধাশক্তির সন্ভাব প্রতীত হইতেছে, এবং অর্থ ও শব্দের ( যথাক্রমে ) 
উপসর্জনীকৃতন্বত্ব ও উপসর্জনীকৃতার্থত্বের উল্লেখের দ্বারা সেই অভিধাশক্তিরও 
উপসর্জনীভাবের অবগতি হইতেছে, কেননা অভিধার প্রাধান্য ঘটিলে অর্থ ও শব্দের 
উপসর্জনীভাব সিদ্ধ হইতে পারে না অতএব (ধ্বনিলক্ষণে ) অভিধার ( পৃথকভাবে ) 
উপাদানের প্রসঙ্গ নিরর্থক, তাহা হইলে ( তাহার উত্তরে বলা চলে যে) অর্থেরই 
উপসর্জনীভাব উল্লেখ করা উচিত, শব্দের নহে । কেননা যেমন অর্থের উপসর্জনীভাব- 
কথনের দ্বারাই অভিধার উপসর্জনীভাব প্রতীত হইতে পারে সেইরূপ শব্দেরও 
উপসর্জনীভাবের বোধ সিদ্ধ হইতে পারে- সেইহেতু ধ্বনিলক্ষণবিধায়ক বাক্যে 
শব্দগ্রহণ ব্যর্থ। অন্তথ! অভিধান গ্রহণও পৃথকৃভাবে কর্তব্য হইয়া পড়িবে_কেননা 
( শব্দ ও অভিধান এই উভয়স্থলেই ) কোনও বিশেষ বা তারতম্য নাই। আর 
শব্দের সামর্থ্য যখন কেবলমাত্র স্বার্থ বা মুখ্যার্থের অভিধানের দ্বারাই পর্যবসিত 
না নিঃশেষিত হইয়া থাকে তখন উহার অভিধাতিরিক্ত বাপারান্তরও যুক্তির বারা 
সিদ্ধ হইতে পারে না, যাহার দ্বারা (স্বাথাতিরিক্ত ) অর্থান্তরের বোধ জন্মাইতে 
পারে, এবং সেই অর্থান্তর অপেক্ষায় শব্দের উপসর্জনীকৃতার্থত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। 
যেহেতু, কেবলমাত্র অর্থেরই অর্থান্তরপ্রতীতি (উৎপাদন করিবার উপযোগী ) 
ব্যাপার উপপত্তির দারা মমথন করা চলে । 


বিবৃতি 

ধবনিবাদিগণ খলিতে পারেন যে, যদিও ধ্বনিলক্ষণে অতিধা ব্যাপারের ও তাহার 
উপসর্জনীভাবের পৃথকৃভাবে কোনও উল্লেখ কর! হয় নাই বটে, তথাপি শব ও অর্থের 
যথাক্রমে উপসর্জনীকৃতার্থধ ও উপসর্জনীক্কতাত্বত্বের উল্লেখের দ্বারাই অতিধাব্যাপারেরও 
উপসর্জনীকৃতত্ব বোধিত হইতেছে । কেননা অভিধা শবেরই অর্থবোধনামুকুল ব্যাপার মাত্র। 
ন্ত্তরাং শব্ধ যদি উপসর্জনীকুতার্থ হয় অথবা অর্থ যদি নিজেই উপসর্জনীকৃতাত্ম হুয়, 
তাহা হইলে 'অভিথাঃ ব্যাপারটিও থে অবগ্তই উপসর্জনীক্ৃতম্ব হইবে, ইহা। অর্থাপত্তি প্রমাণের 
দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। কেননা অভিধাব্যাপারটি যদি প্রধানরপে বিবক্ষিত হয়, তবে 
সেই অভিধাব্যাঁপারবিশিষ্ট শব্দটি এবং লেই অভিথাব্যাপারবোধিত অর্থ টি কোনও প্রকারেই 
উপসর্জনীকৃতার্থ ও উপসর্জনীকৃতন্ব হইতে পারে না। এইভাবে যদি ধ্বনিবাদিগণ 
ধ্বনিলক্ষণে অভিধাপারের পৃথকৃভাবের উল্লেখ ন। করাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন, তবে 
তাহার উত্তরে মহ্িমতট্ট আপত্তি করিতেছেন যে, তুল্যযুক্তিতে ধ্ৰনিলক্ষণে শব্ের 


সঙ্দিবনিবঙ্: ও 


উপপর্জনীরুতার্থত্ব পৃথকৃতাবে নির্দেশ না করিলেও চলে এবং তাহার দ্বার। ধৰবনিলক্ষণের লীঘৰও 
সাধিত হইবে। কেনন! প্রতীয়মান অর্থের প্রতি বাচ্যার্থের উপসর্জনীকৃততস্বত্বের উল্লেখের 
দ্বারাই শবেরও উপসর্জনীকৃতার্থব গ্রাকার/ভ্তরে স্বীরুতই হইয়াছে, সুতরাং পৃথকভাবে 
শন্দের উপসর্জনীক্ৃতার্থত্ব উল্লেখ করিবার কোনও আবগ্তকত্তাই নাই। কেননা মুখ্যার্থ যেখানে 
নিজেকে প্রতীয়মান অর্থের প্রতি গুণীতূত করিয়াছে, সেইখানে সেই মুখ্যার্থের বাচক 
শব্দটিও যে অবশ্যই আপনার অর্থ ( অর্থাৎ বাচ্যার্থ )-কে সেই প্রতীয়মান অর্থের প্রতি গুণীভূত 
করিয়াছে__ইহা পৃথকভাবে উল্লেখের কোনও অপেক্ষাই রাখে না। অতএব একই 
যুক্তিতে ধ্বনিলক্ষণে শবের গ্রহণও ব্যর্থ হইয়া! পড়ে। 'আর যদি শব্দের গ্রহণ করিতে হয়, 
তবে তুল্যযুক্তিতে “অভিধা/র গ্রহণও কর্তব্য বলিয়া অবশ্যই শ্বীকার করিতে হয়। আর 
ইহাও বলা চলে না যেঃ শব্দের যেমন বাচ্যার্থ আছে সেইরূপ শন্দের অন্তবিধ অর্থও থাঁকিতে 
পারে। ম্থুতরাং সেই বাচ্যার্থাতিনিক্ত অর্থান্তরকে প্রতীয়মান অর্থের প্রতি উপসর্জনীকৃত 
করা শব্দের পক্ষে সম্ভব হইতে পানে বলিয়াই ধ্ৰনিলক্ষণে শব্দের পৃথক উল্লেখ ও উহার 
উপনর্জনীকৃতার্থত্বূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । কেননা, মহিমতট্রের মতে শবে 
অতিধাঁতিরিক্ত কোনও ব্যাপারাস্তর ন! থাকায় অতিধেয় বা বাচ্যার্থাতিরিক্ত কোনও অর্থান্তর 
শবেন দ্বারা বোধিত হইতে পারে না, যাহাকে অপেক্ষী কবিয়া শৰের উপমর্জনীকৃতার্থত্ববূপ 
বিশেষণটি সমর্থন করিতে পাবা যায়। বাচ্যার্থাতিরিক্ত অর্থান্তরের বোঁধ উৎপাদন করিবার 
শক্তি বা ব্যাপার কেবলমাত্র অর্থেরই সম্ভব হইতে পাবে, শব্দের নহে। যেহেতু “শন্দ- 
ুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যাপাবাতাব+__-এই শিদ্ধান্ত অস্মপারে অভিধাশক্তির দ্বারা শব্দ হইতে 
ুখ্যার্থের বোধ উৎপন্ন হুইবাঁর পর দ্বিতীয় কোনও ব্যাপাঁৰ অথবা মেই অভিধাব্যাপারের 
সাহায্যেই শব্দ কোনও অর্থান্তরের বোধ জন্মাইতে পাবে না। 


$২০।| অন্ন ঘন ভি হান্বী ভযনন্াহ: জাছঘজাঘলমানযামীলমা 
সাঘগান্লালফদীওক্ৃঘ্ান্তাচস়:, লং ঘহসনৃলিলিনুতিলিনল্তরনংনান্‌, লনীহল 
ঝঙসতনআজজসত্ঘাতনলীহন্মা হীলহানঘতনত; | ল হি হুন্বিলললনযকজুন্‌ 
ন্হিল্তপ্রিনহিলন্তদললাঙ্গান্‌ অজসংয মায় মনি | 


অনুবাদ 
সর্বপ্রকার শাব্দ ব্যবহার যেহেতু প্রায়শই সাধাসাধনভাবগর্ভ সেইহেতু উহা 
অনুমানাত্মক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে | কেনন!, তাহা ( অর্থাৎ এ শান্দ 
ব্যবহার) পরপুরুষের (কোনও কার্য্যে) প্রবৃত্তি অথবা (কোনও কাধ্য হইতে। 
নিবৃত্তির নিবন্ধন বা কারণ এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যেহেতু সম্গ্রত্যয় ও অসন্প্রত্যয়- 


৫ ভা্ষিলন্িনক্ক: 


স্বভাব সেইহেতু সাধ্যসাধনভাঁব ব্যতিরেকে উহাদের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারেনা । 
কেননা, কোনও মেধাবী ব্যক্তি যুক্তি না বুঝিয়াই কেবলমাত্র বচন বা শব্দ প্রয়োগের 
ফলেই সম্প্রত্যয়ের উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না ॥ 


বিবৃতি 

পূর্ববর্তী অন্ুচ্ছেদটিতে মহিমভট্ট সংক্ষেপে শের অভিধাতিরিক্ত ব্যাপারাস্তর অসিদ্ধ 
বলিয়া ইর্গিত করিয়াছেন। এক্ষণে, বিস্তৃতভাবে শাববোধ ও শাবব্যবহারের স্বরূপ বিশ্লেষণ 
করতঃ তিনি যুক্তির লাহায্যে তাহার পূর্বোক্ত মত দুঁটভাবে স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

নৈয়ায়িক মীম!ংসক প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ, অস্কুমান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রমাণ 
যেমন স্বীকার করেন, সেইরূপ শব্দ প্রমাণ নামে অতিরিক্ত একটি প্রমাণও তাহারা শ্বীকার 
করেন। এই শব্বরূপ প্রমাণ হইতেই বাক্যশ্রবণানস্তর শ্রোতার হৃদয়ে একটি বিশেষ 'অচুভবঃ 
জন্মিয়া থাকে । এই অগ্চুভবকেই 'শাব্বৌধ বলা হয়। এই শান্বজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
হইতে বিলক্ষণ__ইছাই নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের দিদ্ধান্ত। নৈয়ার়িকগণ প্রত্যক্ষ, 
অঙ্থুমান, উপমান এবং শব্--এই চতুবিধ প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ভাক্মীমাংসকগণ 
অর্থাপত্তি ও অভাব নামে অতিরিক্ত ছুইটি প্রমাণও মানিয়া থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধ এবং 
বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ ও অন্গুমান-__এই দ্বিবিধ প্রমাণের অস্তিত্বই শ্বীকাব 
করেন। শব, উপমান প্রভৃতি নৈয়ায়িকাদিসন্গত গ্রমাণগুলি তাহাদের মতে এই দ্বিবিধ 
প্রমাণেরই অন্তভূক্ত। মহধি কণাদ তাঁহার 'বৈশেষিক-দর্শনের "“এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্” 
(অ” ৯. আ” ২. স্থ ৩)_-এই সুন্রটিতে শব্দপ্রমাণ যে অন্ুম!নেরই অন্তভূক্ত, তাহা স্পষ্টই 
বলিয়াছেন। বাক্যশ্রবণঞ্জন্ত শ্রোহার চিত্তে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা যে অঙ্মানাত্মক, ইহা 
বুঝাইতে গিয়। উক্ত স্ত্রের ব্যাখ্যায় ৬ম ম. পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় বলিয়াছেন__ 


“স্বয়ং হি জ্ঞাতমর্থং পরান্‌ প্রতিপাদয়িতুকামেন শব: প্রযুজ্যত ইতি। অথাপি 
খন্বেবমসৌ পুরুষো বেদ ইতি শব্দাৎ প্রতিপন্ভতে, ন ত্বেবমসাবথ ইতি। তত্র 
প্রযোক্ত বিজ্ঞানং ভেনামুমীয়তে ইত্যম্ুমিতৌ। হেতুঃ শব্ঘঃ। তচ্চ বিজ্ঞানং যদি 
প্রামাণিকং তদা! সংবাদঃ ব্যবহারশ্চ ততঃ প্রবর্ততে, বিপর্যয়ে বিপর্ধ্যয় 
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্তরাং প্রথম কোনও বক্তা “গামানয়” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করে, তখন যাঁহীকে উদ্দেশ 
করিয়া প্র বাক্য উচ্চারিত হয় সেই শ্রোতা উক্ত বাক্য শ্রবণ করতঃ গবানয়ণরূপ কার্যে 
্রবৃত্ত হুইয়া থাকে । এই প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে তখনই যখন “গামানয়” বাক্যন্ 
অর্থের প্রতিপত্তি বা বোধ উক্ত শ্রোতার চিত্তে উদ্দিত হয়। এই প্রাথমিক বোধকেই 
গ্রন্থকার 'সম্প্রত্যয়' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন । আর যদি প্রব্বপ বোধটি অপ্রমাণরূপে নির্ধারিত 


তঙ্গিবলিনক্ষ: তথ 


হয়, তাহ! হইলে শ্রোতা গবানয়নরূপ কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে । হ্মুতরাং 
বাক্যার্থভ্রানে অপ্রামাণ্যবুদ্ধিই নিবৃত্তির কারণ। হ্থৃত্তরাং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ যথাক্রমে 
সম্্ুত্যয় ও অস্ম্গ্রত্যয়। অতএব অস্কুমানস্থলে যেমন ধুমরূপ কার্য হইতে বহ্রূপ কারণের 
অন্ুমিতি ঘটিয়া থাকে, কেননা কারণটি ব্যাপক এবং কার্ধটি ব্যাপ্য সেইরূপ শাব্ববোধস্থলেও 
শ্রোতার গ্রবৃর্তি ও নিবৃত্তিরপ কার্ষের দ্বারা যথাক্রমে তাহার চিত্তে কারণীভূত সম্প্রত্যয় এবং 
অসম্প্রত্যয়ের সন্তাব নিদ্ধ হইয়া! থাকে । কিন্তু কাহারও চিত্তে কোনও বিষয়ে সম্প্রত্যয়াতবক 
প্রামাণ্যবুদ্ধি অথব। অসশ্প্রত্যয়াঝবক অপ্রামাণ্যবুদ্ধির উদয় সম্ভব হইতে পারে না যদ্দি না 
উক্ত বিষয়ের অসুকূল অথবা প্রতিকূল যুক্ত তাহার হাদয়ঙ্গম হইতেছে । মুত্যরাং প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তির প্রতি যেমন শ্রোতার সম্প্রত্যয় ও অসম্প্রত্যয় যথাক্রমে নিমিত্ত, তেমনই সম্প্রত্যয় 
ও অসম্প্রত্যয়াত্মক বোধও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং যুক্তি মাত্রই যেহেতু সাধা সাধন- 
ভাবরপ সম্বন্ধকে শ্বীকার না করিয়া আত্মলাত করিতে পারে না, সেইহেতু বাক্যার্থবোধজন্ত যে 
সম্প্রত্যয় বা অসম্প্রত্যয় শ্রোতৃচিত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহার মুলেও যুক্তি বা সাধা- 
সাধনভাব বি্যমান__ইছা! অবশ্তই স্বীকার্ধ। স্থতরাং ইহাই সিদ্ধ হয় যে বাক্যশ্রবণজন্ত 
শ্রোতৃচিত্তে যে শাববোধ উদ্ভুত হইয়া থাকে তাহ1ও মূলতঃ যুক্তি অথবা সাধ্য-সাধনভাবগর্ভ। 
এবং সাধ্য-সাধনতাৰ যখন অঙ্গমানেরই, ভিততিস্বূপ তখন বাক্যার্থবোধ বা শাব্বোধ যে 
অমুমানম্বরূপ হইবে, ইহা অপহ্ৃব করিবার কোনও উপায় নাই। হম্প্রত্তযয় বা অসম্প্রত্যয়ের 
অপেক্ষা না করিয়াই শঙ্কাস্বলেও যদি শোতৃপুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবুত্তির কল্পন! করা যায়, তবে 
প্ররূপ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্তি যথার্থ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরপে অভিহিত ন৷ হইয়া! অপ্রবৃত্তি বা 


অনিবৃত্তি-কল্পই হুইয়৷ দীড়ায়। অতএব ইহা সিদ্ধ যে প্রবৃতি বা নিবৃত্তির মূলে যে শা 
ব্যবহার তাহা অন্ুমিতিম্বরূপ | 


কিন্ত এইম্থলে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। শাব্দ ব্যবহার যখন সাধ্যসাধন 
ভাবগর্ভ, তখন ইহা একাধিক পদার্থকে অপেক্ষা! করিবে। কেননা, একই পদার্থের সাধা- 
সাধনভাব করনা অসম্ভব। অতএব প্রবৃত্তি বা নিবৃর্তির জনক যে শাব্ব্যবহাব, তাহা 
পদসমুহাত্মক বাক্যকেই আশ্রয় করিয়া! থাকে, যেহেতু বাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থসমূহের মধ্যে 
পরস্পর সাধ্যসাধনভাবরূপ বিভাগ কল্পনা কর! সম্ভব। কিন্তু পদরূপ শাব্ধব্যবহার যেহেতু 
পদার্থমাত্রবোধনেই সমর্থ, এবং পদার্থটি যখন নির্বিভাগ, অথ, সেইহেতু সেইন্থলে সাধ্য- 
সাধনভাবকল্পনা সম্ভব হয় না । অতএব পদমাত্র শ্রবণগুন্ত শ্রোতার চিত্তে কোনও সম্প্রত্যায় 
বা অসশ্প্রত্যয়ের উদ্রেক সম্ভব না হওয়ায়, ওপ্রযুক্ত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিও অসম্ভব হইয়া 
দাড়ায় । 


$₹৫11| দ্রিছিথী হি হাল্ছ: ঘহনান্বরমীহান । অঙ্গ নবমলবকসক্কা 
লামাহঘাীঘঅধলিঘারকমস্ললীমমহাল্‌ । 


ও ন্বিবনিবক: 


জনুবাদ 


শব্দ ছুইপ্রকারের-_পদ ও বাক্যভেদে।৯ তন্মধ্যে পদ নানাগ্রকার_ 
নাম, আখাত, উপসর্গ, নিপাত ও কর্মপ্রবচনীয়রূপ ভেদবশতঃ । 


বিবৃতি 


বাক্য ও পদরূপে শবের দ্বৈবিধ্য সর্ববাদিসম্মত। বাঁকা ও পদের ও উহাদের দ্বারা 

গ্রকাণ্ঠ অর্থের বিস্তৃত আলোচনা ভগবান্‌ ভর্তৃছরি প্রণীত স্থবিখ্যাত প্রকরণ গ্রন্থ “্বাক্যপদীয়”- 
এর ধ্বিতীয় ও তৃতীয় কাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে। 'বাক্যপদীয়” গ্রন্থের তৃতীয় কাণ্ডের 
প্রথম অধিকরণ “জাতিসমুদ্দেখ-এর প্রথম কারিকাঁতেই পদবিভাগ সম্বন্ধে আচার্যগণের মতাতেদ 
স্থচিত হইয়াছে। যথা-_ 

“দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভিন্নং চতুর্ধা পঞ্চধাহপি বা। 

অপোদ্ধত্যৈব বাক্যেত্য; প্রকুত্িপ্রত্যয়ািবৎ ||” 
াহাবা পদদৈবিধ্য স্বীকার করেন তাহাদের মতে নাম এবং আখ্যাত-_এই দুইটি মাত্র 
তেদই পরিগণিত হইয়া থাকে। নিপাত, উপসর্গ, বর্মপ্রবচনীয় ইত্যাদি ভেদ যথাসম্ভব 
উক্ত ছুই ভেদেরই অন্তর্গত। ধাহারা বর্মপ্রবচনীয়গুলিকে উপসর্গের মধ্যেই অন্ততুক্তি করেন, 
তাহাদের মতাসুসারে নাম, আখ্যাত, উপসর্ণ ও নিপাতভেদে পদ চারি প্রকার। আচার্য 
যাক্ক তাহার “নিরুত্ত" গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে পদের এই চতুর্ধা বিভাগই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন-__ 
“তিদ্‌ যানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চ উপসর্গনিপাতাশ্চ তানীমানি ভবস্তি।”২ 
আর ধাহার! কর্মগ্রচনীয়গুলিকে উপসর্গ হইতে পৃথক বলিয়া মনে করেন এবং উহাদের স্বতত্ 
অস্তিত্ব কল্পন। করেন তাহাদের মতে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এবং বর্ম প্রবচনীয়-_ 
এই পাঁচ প্রকার ভেদই সিদ্ধ। মহিমডট পদের পঞ্চধা! বিভাগই স্বীকার করিয়াছেন। 


১। তু “দিবিধিঃ শর্দঃ, পদাত্ম! বাক্যাত্মা চেতি।”- জয়ন্তভট্ট £ ন্তায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, 
পৃঃ ১৪০ (6891) 981191016 961165, শ্বি৩. 106. 1936), 
২। উদ্ধত নিরুক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় টীকাকার ছুর্গাচার্য বলিয়াছেন__ 

“ইমানি চত্বারি পদজাতানি সন্তি এতস্মিঞ শাস্ত্রে । কিমিতি | নিঘণ্ট,সংজ্ঞানি ভবস্তি। 
নিত্যমেবানুবিধীয়মানানি ভবস্তীত্যাহ। ন কদাচিদপি ন তবস্তি নিত্যং ভবস্ত্যেবেত্যভিপ্রায়ঃ। 
চত্বারীতি চতুগ্রহণমবধারণার্থ। নৈকং পদজাতং যথা-'থঃ পদ মৈল্দ্াণামিতি | নাপি দ্বে যথা 
স্ুবন্তং তিউস্তং চ। নাপি ত্রীণি নিপাতোপসর্গাবেকতঃ ক্ৃত্বা। নাপি পঞ্চ ষড় বা যথা 
গ্রতি-কর্মপ্রবচনীয়ভেদেনেতি। পদ্দজাতানী তি পদগণা| ইত্যর্থঃ। জাতশবে হি গণে প্রসিদ্ধ: 
তদ্‌ যথা গোজাতমশ্ব্জাতমিতি। তদ্বদিহাপি। তত্র নামপদগণঃ ভ্ত্রীপুংনপুংসকবিভাগেন। 
তথাখ্যাতপদ্গণঃ কর্তুবচন-ভাববচন-কর্ষবচনুপ্রবিভাগেন। দথোপসর্গগণ আঙাদিঃ। তথা 
নিপাতগণ ইবাদিঃ। এবমভিপ্রেত্যোক্তং পদজাতানীতি ॥৮_নিরুক্ত ১.১, পৃ. ৩৪-৩৫ 
(৬০1, . 3০00)989 9210510110 & 1181016 551195, ০, 1001], 1918), 


হসঙ্গিবলিনন্ক: ইঃ 


$ ২২ ।। বঙ্গ অংলসণঘালালি লানালি | বান্সনি নক্টরসন্ধাহাতি অ্ম- 
নন্বি। জআনিয্তঙ্ষিঘান্রতঘাঘাঁ লংসনৃজিলিলিলানা নক্রতনাব। নল্মধা 
ঘতু: অন্ত হলি আনিহানব: | হান্গী লীত হলি মুআহান্: | ঘালক্ধ: দাতন হুলি 
ক্ষিঘাহান্ব: | ভুঘভী লিঘাতীলি পলভমহাকহ: | 


অনুবার্প ৃ 
তন্মধ্যে নামগুলি সত্বপ্রধান। সেগুলি আবার বনুগ্রকারের সম্ভব৷ 
কেননা, জাতি গুণ ক্রিয়া এবং দ্রবারূপ তাহার (অর্থাৎ নামপদের ) যে সকল 
প্রবৃত্তিনিমিত্ত সেগুলি বুপ্রকারের। যেমন “ঘট” “পট- এইগুলি জাতিশব্দ। 
'শুরু” নীল'-এইগুলি গুণশব্দ । পাচক? পাঠক” -এইগুলি ক্রিয়াশন্দ । ( আর) 
'দণ্ডী' “বিষাণী_এইগুলি দ্রব্শব্দ ॥ 


ৰিবৃতি 
এক্ষণে ব্যক্তিবিবেককার নামপদের লক্ষণ নিরূপণ কনিতেছেন। নামগুলি সব্ব- 

প্রধান। "সন্ত বলিতে সিদ্ধ বস্ত বা দ্রব্য বুঝায় । দ্র" “জভ্তং সিদ্ধং বস্ত”-_রুয্যক | অপি চ- 
“সিদ্ধার্থাভিধায়ি নামপদম্।” ব্যক্তিবিবেককার নামপদের লক্ষণকরণপ্রসঙ্গে যাস্ক গুভৃতি 
ূর্বাচার্যগণেরই মুখ্যতঃ অঙ্মরণ করিয়াছেন। যাস্ক তাহার “নিরক্ত” ভাষ্যে স্পষ্টতই 
বলিয়াছেন_ “সব্বপ্রধানানি নামানি।৮- নি” ১৯। ভুর্গাচার্য তাহার ব্যাখ্যায় 'সক্ত-শব্দের 
অর্থ নির্ণয় এ্রসঙ্গে বূলিয়াছেন__“লিঙসংখ্যায়োরত্র সস্ভাৰ ইতি সত্তম। তথা লক্ষণোপপত্তেঃ| 
তদ্‌ যেধু প্রধানং গুণভূতা ক্রিয়া নামান্তেব তানি। নমন্ত্যাখ্যাতশব্ধে গুণতাবেন নময়স্তি বা 
স্বমর্থমাখ্যাতশব্দবাচ্যে গুগভাবেনেতি নামানি। যখৈব ব্যাখ্যাতে বিগ্ভমানমপি দ্রব্য- 
মবিবক্ষিতমেবমিহাপি বিগ্যমানাপি ক্রিয়াবিবক্ষিতা দ্রব্যপরত্বাৎ স্বশবন্য ।৮__ এ । সন্ব- 
শব্দটি যে দ্রব্যবাচক এবং দ্রব্যরূপ অর্থই যে নামপদের মুখ্য অভিথেয়, ইহা 'বৃহ্দদেবতা+-কার 
আচার্য শৌনকও স্পষ্টতই উল্লেখ করিয়াছেন । যথা-_ 

“শব্বনোচ্চারিতেনেহ যেন দ্রব্যং প্রতীয়তে। 

তদক্ষরবিধৌ যুক্তং নামেত্যাহু্মনীষিণঃ ॥৮--বৃণ ১.৪২ 
ইহ! ছাঁড়। নামপদ সর্বদাই লিঙ্গ সংখ্যা ও বিভক্তিযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শৌনকা চার 
বলিয়্াছেন-_ 

“অক্টো যত্র প্রযুজ্যন্তে নানার্ধেধু বিভক্তয়ঃ | 

তন্নাম কবয়ঃ প্রান্র্ভেদে বচনলিঙ্গয়োঃ ॥৮- প্র. ১:৪৩ 
'বাক্যপদীয়-গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টাকাকার হেলারাজও নামপদবাচ্য দ্রব্যের ধমনির্দেশ প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন-_ 


ই হনিনলিনিক্া: 


“তত্র ভ্রব্যধর্মা ইদ্রং তদ্দিতি প্রত্যবমর্শযোগ্যত্বম্ং পরিনিষ্পরতা, 
স্বাতন্ত্রম্‌, লিঙলসংখ্যাযৌগশ্চেত্যেবমাদয়ঃ |*****- 

_-এ” প্রকীর্ণপ্রকাশ £ জাতিসমুদ্দেশ, ১৩ কারিক। ব্যাখ্যা (পৃ. ২৭) 
_[09০9021) 0011550 [6992101% 1105116015 1501. 


এই প্রসঙ্গে রুষ্যক বলিয়াছেন যে শব ছুই প্রকারের__যদৃচ্ছাশব্দ১ ও জাতিশন্দ। আবার 
জাতিও দ্বিবিধ__অর্থজাতি ও স্বরূপজাতি । জাতির এই দ্বৈবিধ্যসমর্থনকল্পে রুষ্যক তর্তুহরির 
একটি কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন__ 


“ম্ব। জাতিঃ প্রথমং শবৈঃ সর্বেরেবাভিধীয়তে । 
ততোইর্৫জাতিরূপেষু তদধ্যারোপকল্পন! |1৮ 
-__বাক্যপদীয়ঃ জাততিসমুদ্দেশ $ ৬ 


'ব্যক্তিবিবেককার নামপদগুল্সির বনুপ্রকারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কেননা নাঁমপদগুলির 
প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম জাতি, ক্রিয়॥ গুণ ও দ্রব্যভেদে চতুশ্রকার। 
জাতিরপ প্রবৃত্তিনিমিত্ত (০0700917010) যে নামপদ হুইতে প্রতীত হুইয়া থাকে, তাহাকে 
জাতিবাচক শব্ধ বা সংক্ষেপে জাতিশব বলা! হইয়া থাকে । গো” শব্দ বা “ঘট” প্রভৃতি 
শব্ধ কোনও একটি বিশেষ গোব্যক্তি বা ঘটব্যক্তি (74114401, 0001100127)-কে বুঝায় না। 
কিন্তু প্রতি গোব্যক্তিতে ব! ঘটব্যক্তিতে সমবেত যে অনুগত নিত্য এবং এক গোত্ব বা 
ঘটত্বরূপ ধর্ম (01০10) তাহাকেই বুঝাইয়! থাকে। সুতরাং সেই গোত্ব বা ঘটত্বরূপ 
সাঁমান্তধর্ম বা জাতিই (47156750) গোপ্রভৃতি শবের মুখ্য অর্থ। অনস্তব যে বিশেষ 
ব্যক্তিব বোধ জন্নয়া থাকে, তাহার কারণ এই ষে খ্র ব্যক্তিটি সামান্ত ধর্মের আশ্রয় বন 
আধার এবং সামান্ত সর্বদাই বিশেষাশ্রিত। অতএব গে! প্রভৃতি শবের গোত্বাদি জাতিই 
প্রবৃত্তিনিমিস্ত, সেইজন্ত এইগুলি জাতিশব্রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্ত আচার্য 
ত্তৃছরি পূর্ব'চার্যগণের মতের অগ্থুমরণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে অর্থপ্রতীতি সর্বত্রই শব্দপ্রতীতি 
পূর্বক ঘটিয়! থাকে । বাক্যকার বলিয়াছেন-__“ন বা! শবপূর্বকো হার্থে সংপ্রত্যয়ঃ” ( পা” ১.১.৬৭ 
বাণ্তিক )। অতএব 'গোশব্দ হইতে যখন 'গোত্ব-রূপ অর্থের জ্ঞান জন্মে, তখনও পূর্বে 
গোশবনিঠ যে অপাধারণ গোশবত্ব-রূপ জাতি তাহার বোধ জন্মে এবং তৎপরে গোব্যক্তিরপ 
অর্থনিষ্ট যে গোত্বরপ জাতি তাহার প্রতীতি হয়। “গোশবত্ব-রূপ জাতিকে ভর্তুছবি 
'শব্দজাতি” বা 'ম্বা জাঁতিঃ, বলিয়াছেন; আর গ্োব্যক্তিরূপ অর্থনিষ্ঠ যে সামান্তধর্ম তাহাকে 


৯। “যদৃচ্ছা'-শবটি 'শ্বাতস্্া-বাচক | জর” “যদৃচ্ছ! শ্বৈরিতা”__অমরকোষ | যেশব 
অর্থগত কোনও বাস্তব (1021) ধর্ম অপেক্ষা না; করিয়াই বক্তপুরুষ কর্তৃক আপন স্বাতন্ত্রাবশতঃ 
যে কোনও অর্থের সংজ্ঞ।রূপে প্রযুক্ত হইয়া খাকে, তাহাকে যদৃচ্ছাশবরূপে অভিহিত করা হয়। 
যদৃচ্ছাশব্দ ও সংজ্ঞাশব্ব (১:০০ 1720)৩) পরস্পর পধ্যায় (5707)7) রূপে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 


ট্ন্িবিবষ্ক: বত 


অর্থদাতিরূপে নির্দেশে করিয়াছেন। যখন আমর! কোনও বিশেষ গোব্যক্িকে নির্দেশ 
করিয়া! “গৌরয়মর্থ:” এইবপ প্রয়োগ করিয়া থাকি, তখন গো-শবটির সহিত গোব্যক্তিরূপ 
অর্থের অভেদ কল্পন' করিয়া থাকি। অর্থাৎ গোত্বরূপ অর্থঞাতির উপর গোশবত্বরূপ শব্দ 
জাতির সমারোপ বা অধ্যারোপ (9190117010051007) কল্িত হয়। এবং এই অতেদ 
সমারোপের ফলেই শব্দ ও অর্থের পরস্পর বাচ্যবাচকতাৰ সম্ভব হইতে পারে-__ইহাই 
বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের স্ুচিস্তিত সিদ্ধান্ত । “বাক্যপদীয়ে'র উদ্ধত কারিকায় মহাবৈয়াকরণ 
তর্তৃহরি সংক্ষেপে এই মতবাদই নিবন্ধ করিয়াছেন। টীকাকার হেলারা্জ উদ্ধত কারিকার 


ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_ 
“ইদানীং জাতৌ_শব্দেনাভিধীয়মানায়াং তত্র জাত্যন্তরাভাবারিনিমিত। শবন্ত প্রবৃত্তি- 
রায়াতেত্যাশক্ক্যোপপাদয়িতুমাহ__ 
স্ব! জাতিঃ****-** “কল্পনা ॥|5 


স্ব অসাধারণী আত্মীয়া গোশব্ত্বাদিকা, ন তু সকলশব্দলাধারণী শব্ত্বা্িং। এবং 
চাসাধারণত্বেন বিশেবণাতয়া সম্বন্ধাব্যভিচারঃ শবন্তার্থজাত্য! সম্বন্ধব্যতিচারেহপীতি স্ব! জাতিঃ 
এব মুখ্যমভিধেয়মিত্যুক্তং তবতি। তথা চ বাক্যকারঃ-_ 
“ন বা শবপূর্বকো হর্থে সম্প্রত্যয়ঃ ইতি। 

অত এবাব্যতিচারিণ্যাঃ শ্বরূপজাতেরর্৫থজাত্যভিধানে শব্ন্ত নাস্তরীয়কমতিধানমিতি প্রথমম্‌ 
ইত্যাহ। যদতেদেন যৎপ্রতিপত্তিঃ তদবস্তং তত্র প্রতিপতব্যমিত্যেতাবতাত্র প্রাথম্যম্, ন তু 
ক্রমেণাভিধানাৎ। যদ্‌ বা নম্বন্ধব্যুৎপত্তিকালাপেক্ষং প্রাথম্যম্‌। তথাহি-_সম্বন্ধব্যুৎপত্তি- 
কালেহ্র্থজাত্যা নাস্তি সম্বন্ধঃ | ঘথাত্বে বাচকত্বেন ত্র বিনিয়োগোহনর্থকঃ ম্তাৎ। অর্থন্ত 
প্রতিপন্ত্বাদিতি সোহ্্থস্তাবত্তেন শবেন ন প্রতিপন্ন: | যদি চ স্বজাত্যভিধানং তদানীং ন শ্তাৎ 
তদানর্থকত্বাদ্বিতক্তিযোগো।ন স্তার্দিতি-_ 


'প্রাক্‌ সংজ্ভিনাতিসম্বদ্ধাৎ সংস্ঞা বূপপদাধিকা+১ 


-হত্যুক্তমূ। রূপং হি স্বরূপং ম্বা জাতির্বেতি দর্শনভেদেন কথ্যত্যে। জর্বৈঃ ইতি। 
স্বরূপপরৈরর্ধপরৈশ্চ, তণ্তা এব স্বরূপতয়। ব্যবহারাৎ। তথাব্যুৎপনৈরপি শবৈরবিনাভাবাচ্ছব- 
স্বরূপেণাবস্থিতা জাতিঃ প্রতিপগ্ভতে । অর্থন্ত ঝটিত্যেব শবস্ব্পাতেদেনাববোধেইপি যথা 
গ্রতিপা দিতক্রমাশ্রয়েণ ততঃ স্বজাতিপ্রত্যায়নাদনস্তরমর্থজাতীনাং গোত্বাদীনামাত্বন্থ শব্বজাতে; 
সমারোপন্ত কল্পন! ন পরমার্থঃ, শব্খবিবর্তত্বেনার্ঘন্ত শব্দাভববতে| ভেদ্বাভাবাৎ।৮-_পৃ ১৬-১৭। 

“ডিথ” “ডবিথ' প্রভৃতি যদৃচ্ছা-শব্ধ (2:০2০: 79963) গুলিও যে জাতিশব তাহা 
রুষ্যক ত্বাহার ব্যাখ্যানে প্রতিপাদ্ন করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন__ 

“তত্র যদৃচ্ছাশবানাং জাতিশবত্বমূ। যদি বা ডিখাদিষু বাল্যান্তবস্থাভেদাদ্‌ ভিল্লেঘতিয়া- 

ভিধানপ্রত্যয়নিবন্ধনং জাতি; ৷ তদ্বশাদ্‌ যদৃচ্ছাশবাানাং জাতিপবত্বম।”৮ 


১। বাক্যপদীয় £ ব্রন্মকাণ্ড $ ৩৬ 


২৮ ননিববিবন্ী: 


রুষ্যকের উপরি উদ্ধত উক্ভিটি “কাব্যপ্রকাশ/-কারের উক্তির হুবনথ প্রতিধ্বনি। 
'সংকেতিতশ্চতুর্ভেদো জাত্যাদির্জাতিরেব বা+__এই কারিকাটির ব্যাখ্যায় বৃ্তিগ্রন্থে মন্মট 
বলিয়াছেন-_ 
“ডিথাদিশব্াানামন্ত্বদ্ধিনিগ্রহং সংহতক্রমং ম্বরূপং বক্তা যদৃচ্ছয়া ভিথাদিঘর্থেষ,- 
পাধিত্বেন লন্িবেগ্তত্তে ইতি সোইয়ং সংজ্ঞারূপো যদৃচ্ছাত্মক ইতি ।.**গুপক্রিয়া- 
যদৃচ্ছানাং বস্তুত একরূপাণামপ্যাশ্রয়তেদাদ্‌ ভেদ ইব লক্ষ্যতে, যখৈকন্ত মুখ 
খড়গমুকুরতৈলাগ্ভালম্বণতেদাৎ।"....*বালবৃদ্ধাশুকাছ্যদীরিতেধু ডিথাদিশবেযু চ 
গ্রতিক্ষণং ভিগ্ঘমানেযু ডিথান্র্থেযু বা ডিথত্বাগ্স্ভীতি সর্ধেষাং শবাানাং জাতিরেব 
প্রবৃত্তিনিনিততমিত্যন্ে ॥৮-_কাব্যপ্রকাশ £ হয় উল্লাস, বৃত্তি। 
মহিমভট্ট “দণ্ড”, “বিষাণী' প্রভৃতি শব্গুলিকে জ্রব্যশব বা দ্রব্যবাচক শবরূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন। 'ত্ভী (দণ্ড ইনি ) শব্টি 'দও আছে যাহার” এই অর্থে 'ওবিশিষ্ট পুরুষ 
রূপ পদার্থের বাচক। দ্ুতরাং দণ্ডরূপ দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ 'দণ্ডী, পদটি পুরুষরূপ 
অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে ব্রব্যশব্দের উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
রুষ্যক বলিয়াছেন-_“ষে তু ভরব্যসম্বন্ধাদর্থাস্তরে বর্তস্তে তে দ্রব্যশব্ৰ! দণ্ডাদয়ঃ।৮ রুষ্যক এই 
প্রসঙ্গে বৈয়াকরণ মতের সহিত মহিমভট্্রের মতবাদের পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ জাতি, গুণ, ক্রিয়। এবং দ্রব্যতেদে [ নাম শবের ] প্রবৃত্তিনিমিত্তের 
চাতুবিধ্য বশতঃ জাতিশব, গুণশব্, ক্রিয়াশবব এবং ভ্রব্যশব্ব বা যদৃচ্ছাশবরূপে চার প্রকার 
শব শ্বীকার করিয়াছেন । জাগ্িশব্গুলির জাতিই প্্রবৃত্তিনিমিত__যেমন গো-শবের প্রবৃত্তি- 
নিমিত্ত গোত্বরূপ জাতি । গোত্বরূপ ধর্ম বা উপাধি গোরূপ পদার্থের প্রাপপ্রদ ধর্ম। কিন্ত 
গুণশব্দগুলির প্রবৃত্তি-নিমিত্তভূত যে উপাধি ব| ধর্ম তাহ] পদার্থের প্রাণপ্রদ নহে, কিন্ত 
পদার্থের বিশেষাধানহেতু-_অর্থাৎ সিদ্ধ পদার্থের বেশিষ্ট্যপ্রতিপাদক। গুণরূপ উপাধি 
জাতির ন্যায় পদার্থের ম্বরূপতৃত, নিত্য বা অব্যভিচারী ধর্ম নহে। অতএব উহা পদার্থের 
বহিরঙ্গ ধর্মমাব্র, জাতিরূপ উপাধির স্তায় অন্তরঙ্গ নহে । অতএব 'দণ্ডী' এই শবটি বৈয়াকরণ- 
গণের মতামুসারে “শুক, 'নীল” গুভূতি শৰের সায় গুণশব্বরূপেই পরিগণিত হওয়া উচিত) 
কেননা, 'দগ্ুরূপ যে উপাধি ব| ধর্মের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ পুরুষরূপ পদার্থে 'দণ্ডী শব্দটি 
প্রধুক্ত হইতেছে, উুহ! পুরুষের নিত্য, অব্যভিচারী এবং প্রাণপ্রদ ধর্ম নহে, উহা “শুরুত্ 
প্রভৃতি গুণের ন্যায় বহিরঙ্গ বিশেষাধানহেতু উপাধিমাত্র। অতএব মহিমতট্রের সহিত 
বৈয়াকরণ আচার্ধগণের দৃষ্টিতঙ্গীর পার্থক্য এস্থলে হুষ্পষ্ট। রুয্যক সেইজগ্ঠ বলিয়াছেন-_ 
“বৈয়াকরণানাং তু গুণশব্বা এবমাদয়ঃ'। দগ্ডাদের্বহিরঙ্ত্বাদিতি ॥৮ 


$ ২২1) কঈলিত্ডুইা ক্ষিএবন্দা সনৃতিলিলিললিনি ক্গিমাহাক্বংলমিল 
ভন লামঘহালামূঘমন্ভন্নি । যথা হি--ঘতাবিহান্ছাঃ হলার্থ সনবলালা 
: অন্ুলাহিঙ্গিযাঈনান্নঘন্যবিইন্ধাঙ্কযাঁ সনূজিলিজিতারলানককৰলানা নুহযনী | 


জ্ানিঅিলিবন্গ: ই 


নল আননানিষামান্যম্‌ । বা শ্বনা ঘনাহিঙ্গিা আ্তনজামান্য- 
শীবাহন্যথা নানু ৷ লারা লঙঘা? সনৃজিলিলিভকনভমাঘান: | ল লন অংঘনি 
ঘতত্নষাদান্ধী হনগলঘত্তন্‌ ঘশ্রাত্লাললাঘত্রলাল হনাজী আত্যঘইহা-লিনসী 
মনিনুলঙতি । হন ভি তীগণি আত্রত্যঘইহালিম্রন: হযাল। ঘত্রলক্ষিতাল 
নবৃঘামানানিহীঘান। ল হি হৃন্তকত্ললাদত্রমাল ঘহ্নাথ: হৃন্নত হবি 
হয়ই, হান্বযবী। আঘন্লঈীন লা ঘানন্ধ হবি | লহল।হ্‌ ঘত্লক্ষিঘানব ₹লতঙ্াজাল 
মন ঘত্রতন ঘতহাভ্বত সনৃন্বী লিলিঅলনবযনূ । ল ছত্েসাঙ্গমূ । বহন অন 
অন্তললিত্যূলবম্‌ । 


অনুবাদ 

কেহ কেহ আবার এইগুলির ( অর্থাৎ ঘট, শুরু, পাঁচক, দণ্ডী ইত্যাদির ) 
একমাত্র ক্রিয়াই প্রবৃত্তিনিমিত্ত, অতএব সমস্ত নামপদের ক্রিয়াশব্দত্বই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। যেমন-_-ঘট প্রভৃতি শব্দ যখন স্বার্থে প্রবৃত্ত হয় তখন দেখা যায় যে উহার 
অন্বয়-ব্যতিরেকবশতঃ ঘটন প্রভৃতি ক্রিয়াকেই প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে অবলম্বন ব৷ 
আশ্রয় করিয়া থাকে-_ঘটত্ব প্রভৃতি সামান্য বা জাতিকে নহে। এই ঘটনাদিক্রিয়া 
ঘটত্ব সামান্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃই হউক, অথবা অন্য কোনও প্রকারে (সম্ভব ) 
হউক-_ইহার দ্বারা তাহার (অর্থাৎ ঘটনাদিক্রিয়ার ) প্ররবৃত্তিনিমিত্তত্বের ব্যাঘাত 
হয় না। ঘটত্ব সামান্ত থাকিলেও (কোনও পদার্থ ) স্বয়ং ঘটনক্রিয়ার কর্তা না হইয়। 
ঘটাত্তা প্রাপ্ত না হইয়াই “ঘট এইরূপ ব্যপদেশ বা শব্দপ্রয়োগের বিষয় হইতে 
পারে না। এইরূপ হইলে পটও ঘটব্যপদেশের বিষয় হইতে পারিবে । কেননা 
( উহাতেও) ঘটনাদিক্রিয়ার কর্তৃত্বের অভাব থাকায় (ঘট হইতে ) কোনও বিশেষ বা 
ভেদ থাকিবে না। শু্রত্ব প্রাপ্ত ন! হইয়াই কোন পদার্থ "শুরু, অথবা পচনক্রিয়ার 
কর্তা না হইয়াই “পাচক" এইরূপভাবে ব্যপদেশের যোগ্য হইতে পারে না । অতএব 
ঘটনক্রিয়ার কর্তৃত্বরূপ ঘটত্বই ঘটশব্দের প্রবৃত্তির প্রতি নিমিত্বরূপে নিশ্চয় করিতে 
হইবে । শুদ্ধমাত্র ঘটত্ব নহে। তাহাকেই এইস্থলে “ঘটন'রূপে নির্দেশ করা 
হইয়াছে। 

বিবৃতি 

শের গ্রবৃততিনিমিত্ত (5০99014090) বা! শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ষ বিষয়ে বিডি 
দার্শনিক সম্প্রদায়ের আচার্ধযগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বর্তমান । ম্মহাভাষ্য? গ্রন্থে 
পতঞ্জলি শব্খের অর্থ বিষয়ে ছুইটি প্রধান মতের উল্লেখ করিয়াছেন । তন্মধ্যে আচীর্য 
বাজপ্যায়ন জাতিপদার্থবাদী এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আচার্ধ্য ব্যাড়ি ব্যক্তি বা জব্যপদার্থবাদী। 


মহধি পতঞ্রলি স্বয়ং জাতি, দ্রব্য, গণ, ক্রিয়াভেদে প্রবৃত্তিনিমিত্তের চাতুবিধ্যবশতঃ জাতিশব, 
গুণশব্দ, ক্রিয়াশব্দ এবং ভ্ব্যশব্বরূপে শব্সমূহকে চ।রিটি. শ্রেণীতে বিতক্ত করিয়াছেন। 
আলঙ্কারিক আচার্ধ্যগণ মুখ্যতঃ বৈয়াকরণ মতই অনুসরণ করিয়াছেন। মীমাংসকগণ আবার 
শবামাত্রেরই জাতিরূপ অর্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকগণ জাতি আকৃতি এবং 
ব্যক্তি বা দ্রব্য--এই ক্রিবিধ অর্থের সংঘাতকেই শব্দের বাঁচ্য বলিয়া গ্রতিপাদন করিয়াছেন। 
অপরপক্ষে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ উপরি-বধিত মতবাদের কোনটিকেই শ্বীকীর করেন না_ 
তাহাদের মতে 'অন্তাপোহ' ব|। “অপোহ”-ই শব্দের একমাত্র অর্থ রূপে স্বীরৃত। এই 
মতবাদকে 'অপোহবাদ*রূপে অভিহিত করা হুইয়! থাকে । 

'ব্যক্তিবিবেক'-কার এক্ষণে উপরি উল্লিখিত মতসমূহ হইতে বিলক্ষণ শব্দার্থ বিষয়ে 
একটি অভিনব মতবাদের অবতারণা করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন__নামপদগুলিকে যে 
্রবৃত্তিনিমিত্ততেদে জাতিশব, গুণশব, ক্রিয়াশব্য এবং ভ্রব্যশবারূপে চতুবিধ শ্রেণীতে বিতক্ত কর! 
'হুইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নছে। কেননা বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যাইবে ঘট প্রভৃতি জাতিশব্গুলিও মুখ্যতঃ ক্রিয়ারপ প্রবৃত্তিনিমিত্তকে আশ্রয় করিয়াই 
'ঘটাদিরূপ অর্থকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। শুরু প্রভৃতি গুণশব্দ, পাঁচক প্রভৃতি 
ক্রিয়াশব, দণ্তী প্রভৃতি দ্রব্যশৰের ক্ষেত্রেও তুল্যভাবে ক্রিয়াই শৰের প্রবৃত্তির প্রত্ি একমাত্র 
নিমিত_ইহা বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রত্তীতি হইবে। অতএব জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং 
ব্যকূপে শৰের প্রবৃতিনিমিত্তের চাতুধিধ্য স্বীকার না করিয়াই একমাত্র ক্রিয়ারূপ ধর্ম ব! 
উপাধিকেই শবের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে নির্দেশ করা সঙ্গত। সকল নাম শবই ক্রিয়াশব-_ 
ইহার কোনও ব্যতিক্রম নাই, ইহাই ব্যক্তিবিবেককার কর্তৃক ঝঁণত এই অভিনব মতবাদের 
সারমর্খ্। 

পাঁচক' প্রভৃতি শব্দ যে ক্রিয়া (পপচনাদি” ) বূপ ধর্মকেই প্রবৃত্তিনিমিততরূপে 
আশ্রয় করিয়া পচন ক্রিয়ার কর্তৃ্ধপ অর্থে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে সে বিষয়ে কোনও বৈমত্যই 
'থাঁকিত্তে পারে না। ঘট প্রভৃতি জাতিশব্দ, শুরু প্রভৃতি গুণশব এবং দণ্তী প্রভৃতি 
দ্ব্যশব্দের স্থলেই ক্রিয়ার প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব বিষয়ে সংশয় ও বিতর্কের অবকাশ আছে । 
সেইজন্য মহিমতট্ট প্রথমে “ঘট” শব্দটির প্রবৃততিনিষিত্ত যে ঘটনরূপ ক্রিয়া! তাহা বিশ্লেষণ 
করিয়া দ্রেখাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে ঘটশব্দ যখন অবয়বসন্নিবেশবিশেষবিশিষ্ট 
মুন্ময় পাত্রবূপ পদার্থকে বুঝাইবার গন্ঠ। প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন দেখা যায় অন্বশ 
ও ব্যতিরেকের (28165617606 8100 [)16616006) সাহায্যে ঘটনক্রিয়াই যে প্র্প শব- 
প্রয়োগের অথব! প্রবৃত্তির গ্রতি নিমিত্ত তাহা! লিদ্ধ হয়। কেননা ঘটন-ক্রিয়া যে 
বন্ততে বর্তমান নাই, তাগথাকে ঘটরূপে নির্দেশ কর! যায় না। পক্ষান্তরে যে বস্ততে 
ঘটনক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বর্তমান তাহাই.কেবল ঘটশব্দের দ্বার! ব্যবহারের যোগ্য । এইভাবে 
'ঘটনক্রিয়াই ঘটশবের প্রবৃত্িনিমিত্তরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্ত প্রশ্ন হইতে পারে ঃ 
' ঘটনাদিক্রিয়ার লহিতি সম্বন্ধ ঘে পদার্থ তাহা যদি ঘটখ্বরূপ লামান্ত ব1৷ জাতিরও (801587581) 


তরি জিবন; ইও 


আশ্রয় না হয়, তবে তাহাকে ঘটরূপে নির্দেশ করিতে পারা যায় না-_ইহা। ত ক্রিয়াকেই 
ধাহারা প্রধত্তিনিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহারাও অবশ্বই মানিয়া 
লইবেন। ঘটত্বসামান্ত না| থাকিলে কেবল ঘটনক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃই কোন পদার্থ 
'ঘটঃ এইবপ ব্যপদেশের যোগ্য হয় না। তাহাই যদি হয়, তবে ঘটত্বরূপ সামান্তকেই 
ঘটশৰের প্ররবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকার করা অধিকতর যুক্তিসনূত, তদস্তরড়তৃত ঘটনক্রিয়াকে 
নহে। অতএব ঘট প্রভৃতি শব্কে জাতিশব্দরূপে পরিগণন! করা সমীচীন, ক্রিয়াশব্রূপে 
নহে। ইহার উত্তরে মহিমভউ বলিতেছেন £ সত্য বটে “ঘট এইরূপ ব্যপদেশের যোগ্য 
ঘটরূপ পদার্থ যেমন ঘটনাদিক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ, সেইরূপ তাহা ঘটত্বসামান্তেরও আধার। 
কিন্ত ঘটত্বসামান্ত নিত্য ও সর্বগত বলিয়া তাহ। সর্বদা ও সর্বত্র বিষ্যমান। কিন্তু তাই 
বলিয়৷ পটাদ্রি অর্থ ঘটব্যপদেশের যোগ্য হয় না। কেননা, তাহাতে ঘটস্বরূপাপাদনের 
অনুকুল ঘটনক্রিয়া বর্তমান নাই । অতএব যেহেতু ঘটনাক্রিয়'নিবন্ধন ঘটের ন্বরূপনিষ্পত্তি 
সিদ্ধ হইলেই তাহাতে ঘটত্বরূপ সামান্ের অভিব্যক্তি সম্ভব হয়, অন্যথা নহে, সেইহেতু 
ঘটত্ব সামান্ত অপেক্ষা ঘটনক্রিয়াই ঘটের অন্তরক্গভূত ধর্ম এবং তাহাই ঘটশবের মুখ্য 
প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীক্কৃত হওয়ার যোগ্য, ঘটত্ব সামান্ত নছে। ফলে ঘটনক্রিয়ার কর্তৃত 
পটে না থাঁকায়, তাহাতে ঘটশব্র প্রয়োগ হয় না। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন 
মহিমভট্ট “ঘটনক্রিয়া' বলিতে সাধারণতাবে সেই সেই অর্থের বিশিষ্ট স্বরূপপ্রাপ্তির অনুকুল 
চেষ্টা! বা ক্রিয়াকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অতএব ঘটস্বরূপপ্রাপ্তির অনুকুল ক্রিয়া বা চেষ্টা 
মুন্ময় পান্রবিশেষরূপ ঘটপদার্থেই সম্ভব। তত্তসমবেত পটে নহে । পক্ষান্তরে তন্ত হইতে 
পটম্বরূপনিষ্পত্তির অস্গকুল ঘটনক্রিয়া আতানবিতান।ত্বা পটেই সম্ভব, ঘটে নহে । ঘটনক্রিয়ার 
এই বিশেষ তাঁৎপর্যটি মনে রাঁখিলে মহিমভট্রের যুক্তির সারবন্তা উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে। 
অগ্ুরূপভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে "শুক্র 'নীল+ প্রভৃতি গুণশব্ও 
প্ররুতপক্ষে ক্রিয়াশরীপেই ঞপরিগণিত হওয়া উচিত । কেননা যদিও শুক্রত্বরূপ গুণকেই 
শুরু শবের দ্বারা নির্দেশ কর! হয়, তথাপি এ শুরুত্ব যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিষ্পন্ন হইতেছে 
ততক্ষণ পর্য্যস্ত উহা শুরু শব্দের দ্বারা ব্যপদেশের যোগ্য হয় না। ম্ৃতরাং শুরুত্বাপত্তি- 
রূপ ক্রিয়াই প্রকৃতপক্ষে শুরুশবের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য। শুরুত্বূপ 
গু নছে। অতএব মহিমভট্রের মতে প্রকৃত ঘটত্ব হইতেছে ঘটনক্রিয়ার কর্তৃত্ব, তাহাই ঘট 
শবের প্রবৃত্তিনিমিত্ত, শুদ্ধমাত্র ঘট্বসামান্তরূপ উপাধি নহে এবং ঘটলক্রিয়নার বর্তৃত্বরূপ যে 
ঘটত্ব তাহাকেই আলোচ্য প্রসঙ্গে ঘটনরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এইভাবে প্রত্যেক 


নামশব্দেরই তত্তৎপদার্থস্বরূপাপত্তিরপ ক্রিয়াই প্রবৃত্তিনিমিত__ইহাই ক্রিয়ৈকগ্রবৃত্িনিমিত্তবাদি- 
গণের সিদ্ধান্ত |» 


" :€৯) যদিও মহিমভট্র “দণ্ডী” “বিষাণী, প্রভৃতি ভ্রব্যশব্দের উদাহরণগুলিকে কিভাবে 
ক্রয়াশবরূপে পরিগণনা করিতে পারা যায়, তাহা ম্পষ্ঠতঃ উল্লেখ করেন নাই, তথাপি 


ই জবিবজিবক্ক: 


8২৬ ।। লনূ চ্তাত্বখা্‌ ঘন্তবাইঘাঁবীহজাভী ঘহ্রব হত্তাভর্থ শ্ুলাহি 
কিন অনা ঘত্ানিহাভ্হালা সনৃভিনিলিভমানলাভনামিংঘীচযল হ্নিলি ভতখ: 
হ্বান্ববীঘন্সাব: | অংঘসিত্ঘন হব লজ: | কিন্তু বা হান্যতয হ্লি- 
লিমিতী, ল সলুতিলিলিউম্‌ । জন্ষতি ৃ্লিলিলিজম্‌, অন্মন্ন্ন সনৃতিলিলিজম্‌। 
ঈপ্বকঘাঁ মতী লাহিক্গিসা বানাভিহাভালা ন্ুলিলিলিঘম্‌ হৃক্কাঘঅলনাষাল্‌ 
যীংলাহি সনুতিলিলিতীন্গহীনি । অতীহন বাক্জুতঘসান্ভলি লন আলি যাহা: 
বিজী মন্বি। হ্নদিভ্ানি শিতাহিক্গিযা ঘতানিহান্বালা হ্ুনলিলিলিললিলি 
বিজ লনবি। 


অন্থবাদ 

আচ্ছা চেষ্টাগ্ঠর্থবাচক ঘট প্রভৃতি ধাতুর উত্তর অচ-প্রভৃতি (প্রত্যয় যুক্ত) 
হইলে "যাহা ঘটে ইত্যাদি অর্থ (বোধিত ) হইলে ঘটনপ্রভৃতি ক্রিয়াই ঘটাদি 
সর্বপ্রকার শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে ত” আমাদেরও ইষ্ট ? অতএব (ক্রিয়ৈকপ্রবৃত্তি- 
নিমিত্তবাদরূপ) পক্ষান্তরের উপস্থাপন ব্যর্থ । সত্য বটে, (ইহা) আপনাদেরও ইষ্ট। 
কিন্ত সেই (ক্রিয়া) শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিন্ত, প্রবৃত্তিনিমিত্ত নহে । (শব্দের ) ব্ুযুৎপত্তি- 
নিমিত্ত অন্য এবং প্রবৃত্তিনিমিত্তও অন্য । যেমন, কাহারও কাহারও মতে গো-প্রভৃতি 
শব্দের গমনাদিক্রিয়ারূপ ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত একই অর্থে সমবায়সন্বন্ধে বর্তমানত্ববশতঃ গোত্ব 
প্রভৃতি (ধর্মকে ) প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকার করিয়া থাকে । অতএব গোব্যক্তি 
গমনক্রিয়াবিশিষ্ট হউক অথবা তদ্বিরহিতই হউক, তাহাতে গোশব্দ প্রয়োগ সিদ্ধ 
হইয়া থাকে । 

সেইরূপ এই স্থলেও চেষ্টাদিক্রিয়া ঘটাদিশব্দের বুযুৎপত্তিনিমিত্তরূপে সিদ্ধ 
হইয়া থাকে। 


বিবৃতি 
এক্ষণে উপীরিবণিত ক্রিয়ৈকপ্রবৃততিনিমিত্তবাদ্দের বিক্ুদ্ধে প্রতিপক্ষগণ আপত্তি 
উত্থাপন করিতে পারেন। তাহারা বলিতে পারেন ঃ ক্রিয়াই যে শবের অর্থ ইহা বন 


দণ্ডবিশিষ্টপদার্থস্বরূপতাপত্তিরূপ ক্রিয়াই সেই স্থলে প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকৃত হুইখার যোগ্য 
ইহাই তাহার মতাম্ুসারী সিদ্ধান্ত বপিয়! মনে হুয়। এই প্রসঙ্গে 'বাক্যপদীয়'-ধ্ব্যাথ্যায 
হেলারাঞ্জের নিমোদ্ধত পংক্তিটি আলোচনীয় £ . 
“তথ। হি--দণ্তীতি প্রত্যয়ে দওসন্বন্ধে। নিমিতম। স তু দওসন্বন্ধ: 
সর্বত্র কিং ন তবতীত্যুক্তে দণ্ডজিঘৃক্ষা৷ ত্য নিমিত্ত তণ্যতে ।****** 
-প্রকীর্পপ্রকাশঃ 'জাতিসমুন্দেশ' $ কারিকা ৯৩-৯৪। 


শানবিব্বলিবন্ধ: চে 


প্রাচীনকাল হইতেই পূরবাচার্ধগণবর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছিল। এই মতবাদের প্রথম এবং 
প্রধান প্রবস্তা আচার্য শাকটায়ন। তিনি সমস্ত নামপদগুলিকেই আখ্যাতজ বা কোনও 
না কোনও ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়! শ্বীকার করিতেন। আচার্ষ শাকটায়নের এই মত 
নিরুক্তকার যাস্ক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন--“তত্র নামান্তাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো 
নৈরুক্তসময়শ্চ। ন সর্বাণীতি গার্দ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে ।**.*৮নিরক্ত ১:১২।১ 
সুতরাং আচার্য শাকটয়ন এবং নৈরুক্ত আচার্ধগণের সিদ্ধাস্তাসুসারে যখন সকল নামপদই 
ধাতু হইতে নিশ্পন্ন, তখন প্রত্যেক নামপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ব! বাচ্যার্থ যে ক্রিয়৷ হইবে 
ইহাতে কোনও বৈমত্য থাকিতে পারে না। হুতরাং ক্রিয়ৈকগ্রবৃত্তিনিমিত্তবাদ বহু প্রাচীন 
কাল হুইতেই আচার্ধগণের মধ্যে ছুবিদিত ও প্রচলিত ছিল-_-ইহ! নি£সংশয়। অতএব 
মহিমতট্ট যে নামপদের ক্রিয়াই একমাত্র গুবৃভিনিমিত্ত-_এই মতবাদের অবতারণা! করিয়াছেন, 
তাহার বৈশিষ্ট্য বা অভিনবত্ব কোথায়? ইহার উত্তরে ব্যভিবিবেককার বলিতেছেন ৫ 


উপাধিবাদিগরণ যে বলেন-_“ঘট ধাতুর উত্তর কর্তঝাচ্যে অচ. প্রত্যয়যোৌগে ঘট পদটি 
নিষ্পন্ন হয়। অতএব ঘটপদটির প্রবৃণ্তিনিমিত্ত ঘটধাতুবাচ্য ঘটনরূপ ক্রিয়াই লিদ্ধ। সুতরাং 
ঘটাদিশবের প্রকারান্তরে ক্রিয়াশবত্ব উপপাদন করিবার প্রয়াস নিক্ষল”__ ইহা! যুক্তিযুক্ত 
নহে। কেননা, উপাধিবাদিগণসম্মত ঘটাদিশবের ক্রিয়াশব্তসাধন একগ্রকারের, আর 
উপরিবণিত নামশবের ক্রিয়াশবৎসাধন ভিন্নপ্রকারের। উপাধিবাদিগণ যখন ঘটধাতুর 
উত্তর অচ. প্রত্যয়যোগে ঘটশব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করতঃ, ঘটধাতুবাচ্য ঘটনক্রিয়াবেই 
ঘটশবের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে প্রতিপাদন করিতে উদ্ধত হন, তখন তাহাদের সেই প্রয়াস 
সম্পূর্ণভাবে যুক্তিম্গত বলিয়া মানিয়া৷ লওয়া যায় না। কেননা, কোনও একটি শবে 
গ্রকৃতিগ্রত্যয় বিশ্লেষণঞ্রনিত ব্যুৎপত্তিলত্য অর্থ, যাহাকে “ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত বলিয়া! নির্দেশ 
করিতে পারা যায়, তাই! নিয়মতঃ এ শবের সংকেতিতার্থ বা প্রবৃতিনিমিত্তরূপে স্বীকৃত হইতে 
পারে না। ঘট ধাতুর উত্তর অচ. প্রত্/য়যোগে নিষ্গন্ন ঘট শবের ঘটলক্রয়াশ্রয়ত্ব বা কর্তত্বরূপ 
অর্থটি বুৎপত্তিনিমিত্তর্ূপে সিদ্ধ হইলেও ঘটশবের প্্রবৃত্তিনিমিত্ত বা সংকেতিতার্থ টি 
সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ_ইহাতে কোনও বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না। যেমন, গম্‌ ধাতুর উত্তর 
ওণাঁদিক ডো-প্রত্যয়যোগে গোশব্দটি সিদ্ধ হয় বলিয়া 'গমলক্রিয়ার কর্তীই গোশবের 
বুৎপত্তিলত্য অর্থ হইলেও, ইহাকেই গো-শবৰের প্রবৃভিনিমিত্তরূপে কোনও মতেই শ্বীকার 
করিয়া লইতে পারা যায় না। কেননা, তাহা হইলে গমলক্রিয়ারহিত হুপ্ত গো-ব্যক্তিতে 
গো-শবের প্রয়োগ হইতে পারিবে না) তন্রপ গমনব্রিয়াবিশিষ্ট গো-ভিন্ন অশ্বাদিব্যক্তিতেও 
গো-শবের প্রবৃত্তি অনিবার্ধ হুইয়া ্ীড়াইবে। এই উভয়ই তুল্যভাবে অনিষ্ট। হ্ুতরাং 
অবস্তই শ্বীকার করিতে হয় যে কোনও শব্ের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত উহার প্রবৃত্তিনিমিত্তের সহিত 


১। তু” “নাম চ ধাতুরমাহ নিরুক্তে 
ব্যাকরণে শকটম্য চ তোকম্‌ ৮ 


ও ভ্যনিব নিউক্ক: 


অভিন্ন নহে। এই ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক? অতএব উপাধিবাদ্রিগণ যে ঘট প্রত্ৃতি শর 
ধাতুজন্যত্বনিবন্ধন ক্রিয়াশবত্ব সাধন করিয়া] থাকেন, উহা! শব্জের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত বিচারের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু ব্যবহারে শব্দগ্রয়োগের' ক্ষেত্রে বুুৎপত্তিনিমিন্ত প্রয়োজক নহে । সেই- 
জন্যই উপাধিবাদিগণ, ধাহার! জাতিপ্রভৃতি বস্তর উপাধিতে শব্দের সংকেত স্বীকার করিয়! থাকেন, 
তাছারা গম্‌ ধাতুর উত্তর ডো'প্রত্যয়যোগে গম্‌ ধাতুর নিষ্পত্তি নিবন্ধন গমনক্রিয়ার কর্ত স্বরূপ 
অর্থটিকে বুুৎপত্তিনত্য অর্থ বলিয়! স্বীকার করিলেও উক্ত গমন ক্রিয়ার আধারভূৃত যে 
গোব্যক্তি তাহাতেই সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান গোত্বরূপ সামান্ত বা জাতিরূ্প উপাধি বা 
ধর্মকেই গো-শবের প্রবৃত্তিনিষিত্ত বলিয়। স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলে গোত্বরূপ সামান্তের 
আধার যে গ্রোব্ক্তিরপ পদার্থ তাহা গমনক্রিয়াবিশিষ্টই হউক অথবা ঘ্বিরহিতই 
হউক, তাহাতে তুল্যভাবে গোশবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। কেননা, গোত্বরূপ প্রবৃত্তিনিমিত্তভূত 
উপাধি উভয়ত্র সমবাঁয়সন্বন্ধে বর্তমান । অতএব ঘট ধাতুর উত্তর অচ, প্রত্যয়যোগে ঘট শব্দ 
সিদ্ধ হয় বলিয়া ঘটধাতুবাচ্য চেষ্টাক্রিয়ারপ অর্থ ঘট শব্দের ব্যুৎপর্ভিনিমিত্তরূপে সিদ্ধ 
হইলেও, উহাকে প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে মানিয়া লওয়! যায় না। অন্তান্ত শব্দের ক্ষেত্রেও একই 
যুক্তি প্রযোজ্য । অতএব শাকটায়ন প্রভৃতি পূর্বাচার্যসম্মত নামশব্দের আখ্যাতজত্বনিবদ্ধন 
ক্রিয়াশব্ত্বরূপ সিদ্ধান্ত হইতে মহিমতট্টবণিত ক্রিয়ৈকপ্রবৃত্তিনিমিততবাদরূপ সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন__ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। 


এই প্রনঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত 'লাহিত্য-দর্পণ-নামক নিবন্ধ হইতে প্রাসঙ্গিক- 
বোধে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল-_- 


“অন্তদ্ধি শব্দানীং ব্যুৎ্পত্তিনিমিত্তম অন্তচ্চ প্রবৃত্তিনিমিত্তম। ব্যুৎ্পতিলত্যন্ত 
মুখ্যার্থত্বে “গৌঃ শেতে? ইত্যত্রাপি লক্ষণা গ্তাৎ্। “গমেডেণ৮ €(উ* ৬৭) ইতি 
গম্ধাতোডোপ্রত্যয়েন বুযুৎ্পাদিততন্ত গোশবন্ত শয়নকালেংপি প্রয়োগাৎ।”-২য় 
পরিচ্ছেদ ।১ 


১। উদ্ধত সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় টীকাকার মহেশ্বর বলিয়াছেন_ 

“অন্যুদ্ধি ইতি। ব্যুৎপত্বির্ধোগার্থবোধ;। প্রবৃত্তিঃ প্রয়োগ; | তথা চ তেনৈব নিষিতেন 
শবন্ত প্রবৃত্েত্তদবচ্ছিন্ন এব মুখ্যার্থ ইত্যর্থ:।*.....গৌঃ শেতে ইত্যত্র শেতে ইতি সুপ্তগোঃ 
প্রদর্শনার্থমেব । গৌরন্তীতি হুপ্তগবি গ্রয়োগেইপি লক্ষণ স্তার্দিতি বোধ্যম্‌। অয়ং চ প্রতিবন্ধঃ 
ন সর্বসন্মতঃ | উপাদিপ্রত্যয়ানাং ব্যুৎপত্তেঃ প্রাপ্িকত্বেন য়া প্রয়োগাভাবাৎ। অতএব 
চিন্তামশিক্কতোক্তম_পঞ্চপাদিকালভ্যান্‌ উপাদিপ্রত্যয়ান্‌ একেনৈব 'উপাদয়ো বহুলম্ঠ ইতি 
স্বক্জেণ বদতঃ পাপণিনেঃ অয়মভিপ্রায়ো যছুণাদিপ্রত্যয়ানাং প্রায়িক্যেব ঝুৎপত্তিরিতি, তথা 
চন তয়! প্রয্মোগঃ। তথা চ গোস্ছেনৈব রূপেণ রূট়িশজ্য। গোপদং স্বপদ্গচ্ছদগোসাধারণ্যেন 
প্রুদ্যতে, ন উপাদিপ্রত্যয়বাৎপত্যা ইতি 1”--পৃ. ৩৮। 


হযবিবতিনক্ক: ৫ 

$ ৭৬1। লহ্রধামল' তব নিন্ম লতী লবীতসাহী লিণাক্কাহিঙ্গিানা: 
নীনন্ধাক হল্বাসতঘমকঘ নিম ঘী নহিবভ্স:) মখাঘিলিতস ঘালন্দী অনর্ধীতসাহী 
ঘান্গাতধ্ধানপ্িগ্সঅগাইল মনলঙ্গিণাধঙ্থান্‌। জা ভি লাহঘ সমৃজঘুনি। সর্লী- 


অবী তু ঘবাধালা জলাত্সমিলাহাব্‌, ন নু লালা লবতর্ধী লছিলি মল্বল্য, হয়া 
নন্্্রৎলাহ্‌ অথতঘাকর্বিসঅক্লাভ | 


অনুবাদ 


এবং তাহাকে (অর্থাৎ ঘটাদিশব্ের ঘটনক্রিয়ারূপ প্রবৃত্তিনিমিত্তকে ) 
অপেক্ষা করিয়াই “পাক করিয়া ঘট হয়” ইত্যাদি প্রয়োগে বিপাকাদি ক্রিয়ার 
পৌর্বকালিকত্ব ক্র-প্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেমন “অধিশ্রয়ণ করিয়া পাঁচক 


বিশ্বনাথাত্মজ অনস্তদাীসও বলিয়াছেন-_ 

"গোশবে যগ্তপি গমনার্থে! ব্যুৎপত্তিনিমিত্তম্ত তথাপি গোতাপত্তিক্রিয়ৈৰ প্রবৃত্তি 
নিমিত্তম। অতএব গচ্ছত্যগচ্ছতি গবি গোশবপ্রয়োগঃ | যদাহ ঘটশবগ্রসঙ্গে--প্ঘটনং চ 
তদাত্মত্বাপত্তিরপা ক্রিয়৷ মতা”-হতি ॥৮-লোচনশ্টীক $ এ. পৃ. ৩৮1 এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
“ঘটনং চ***+*-ক্রিয়। মতা/-_-এই কারিকাংশটি মহিমভ কৃত 'ব্যক্তিবিবেকের অন্তর্গত 

সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে 'অন্তদ্ধি শব্দানাং'....'অন্থচ্চপ্রবৃত্তিনিমিত্রম'_- 
বিশ্বনাথের এই উক্তিটি ব্যক্তিবিবেককারের আলোচনা হইতেই সংগৃহীত। 

'সাহিত্য-দর্পণে'র হুপ্রসিদ্ধ টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ 'অন্তদ্ধি'-."" 'প্রবৃতিনিমিত্তমঠ 
-_-এই পংক্তিটির ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 

“ব্যুৎপত্তিসভ্যার্থপ্রতীতো প্রকারীভূতো ধর্মে ব্যুৎপত্তিনিমিত্তম্ যথা গোশবগ্ত গমন- 

কর্তত্বম। সংকেতগ্রহে প্রকারীভূত্তো ধর্ম: প্রবৃতিনিমিতম্ঃ যথা গোত্বজাতি;। 

শব্াানাং ব্যুৎপত্তিনিমিত্তমেব প্রবৃতিনিমিতম্‌ ইতি তু ননিয়মঃ। পাচকাদি-শব 
দ্বয়োরৈক্য-সন্বেপি. গবাদিশবগ্ত ব্যতিচারাৎ ।**.*৮--এ, নির্যয়সাগর লংস্করণ 

*€ ১৯২১৯ ), পৃ. ৪০ । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বনাথের পুর্ববংশ্ত চণ্তীদাসবিরচিত “কাব্যপ্রকাশ* 
দীপিকা, নামক ব্যাখ্যায় কাব্যপ্রকাশের দ্বিতীয় উল্লাসের অন্তর্গত “কর্মণি কুশল ইত্যাদৌ 
দর্ভগ্রহণাযোগাৎ-+ প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাথ্যানীবসরে নিষ্োদ্ধত উক্তিটি দেখিতে পাওয়া যায়_ 
"এতচ্চ প্রকৃতি গ্রতয়ার্থবিভাগকল্পনালত্য এব যৌগিকেষু মৃখ্যোধ্্থ ইতি বৈয়াকরণরীত্যো 
দাহতম্। বস্ততস্ত তিনে এব ব্যুৎপত্তি-প্রবৃত্তিনিমিত্তে। অগ্থা গচ্ছতভীতি গৌরিতি ব্যুৎপত্যা “গৌঃ 
শেতে' হইত্যাদৌ গোপদমপি লাক্ষণিকমেব গ্যাদিতি |"-_-কাব্যপ্রকাশ-দীপিকা, ১ম ভাগ, 
পৃ. ৪১৪২ (116 /7770655 6) 77/2165,577757/011 81107122255. ০, 46. 19323) । 
বিশ্বনাথ যে চত্ডীদাসের নিকটই প্রত্যক্ষতঃ খণী, যদিও মহিমভট্ট উতয়ের মূল, ইহা হুম্পষ্ট | 


৬ ভনবনন: 


হয়” ইত্যাদি স্থলে পাঁকাঁদিকে অপেক্ষা করিয়াই অধিশ্রয়ণাদি (ক্রিয়ার) পৌর্বকালিকত্ব, 
( ভূ-ধাতুবাচ্য ) ভবন ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া নহে। যেহেতু তাহা ( অর্থাৎ ভবন- 
ক্রিয়া) নিয়মতই প্রযুক্ত হয় না । কিন্তু সমতার সহিত পদার্থসমূহের অব্যতিচারী 
সম্বন্ধ বশতঃ উহা ( অর্থাৎ ভবনক্রিয়। ) প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রতীতি- 
মাত্রের বলে তদপেক্ষ (অর্থাৎ সন্তাপেক্ষ) সেই (পৌর্বকালিকত্ব )- এইরূপ মনে করা 
উচিত নহে, তাহার বহিরঙ্গত্ববশত: এবং অর্থেরও অসঙ্গতিগুসঙ্গ হেতু ॥ 


ৰিবৃতি 

এক্ষণে “বিপচ্য ঘটো ভবতি” এই বাক্যপ্রয়োগম্থলে “বিপচ]” পদটি জা 
প্রতায়স্থানে বিছিত “ল্যপ৮-প্রত্যয়যোগে নিষ্পনন। এবং জা |. এবং ল্যপ.] প্রত্যয় 
“সমানকৃকিয়োঃ পূর্বকালে” (পা” ৩.৪.২১) এই হৃুত্রাুসারে ছুইটি ক্রিয়ার মধ্যে 
পর্বকালবর্তী ক্রিয়াকে বুঝাইবার পন্য ধাতুর উত্তর বিহিত হয়। মহিমভট্র এক্ষণে “বিপচ্য 
ঘটো! ভবতি” এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করিয়া “বিপচ্য” পদে ল্যপ. প্রত্যযযোগের যৌক্তিকতা 
প্রদর্শন করিতেছেন। “বিপচ্য--” এই প্রয়োগটিতে তিনটি পদই ক্রিয়াশব্। “বিপচ্য, 
এবং “তবতি”--এই ছুইটি যে ক্রিয়াবাচক এবিষয়ে কোনও সবেহ থাকিতে পারে না। 
“ঘট/-শব্দটিরও যে ঘটনক্রিয়।ই প্রবৃত্তিনিমিত্ত-_তাহ। পূর্ব অঙ্থচ্ছেদে মহিমতট্র যুক্তির সাহায্যে 
প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে £ “বি পচ ধাতুর উত্তর পৌর্বকালিকত্ববোধনার্থ 
যে ল্যপ্‌ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, তাহ! কোন্‌ ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া__ঘটনক্রিয়। অথবা 
তবনক্রিয়া। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে “তবতি'__এই তিঙন্ত ভূধাতুবাচ্য ভবন- 
ক্রিয়ার অপেক্ষায় বিপাক-ক্রিয়াটি পূর্বকালবর্তা বলিয়া “বি-পচ ধাতুর উত্তর ল্যপ্‌ প্রত্যয় 
বিহিত হুইয়াছে। কিন্ত মহিমতট যুক্তির দ্বা। এই মত খগুন পূর্বক “ঘট'-শবদর প্রাবৃত্তি- 
নিমিত্তভৃত ঘটনক্রিয়ারূপ অর্থের অপেক্ষায় বিপাকক্রিয়ার পৌর্বকাল্যবোধনের জন্যই যে ল্যপ্‌- 
প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে--ইহা৷ প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্াহরণম্বরূপ মহ্িমতউ “অধিশ্রিত্য 
পাচকে! ভবভি” এই প্রয়োগটি উল্লেখ করিতেছেন। এই বাক্যেও অধিশ্রয়ণ-ক্রিয়া 
( অধিশ্রিত্য ), পাকক্রিয়৷ ( পাঁচকঃ ), এবং তবনক্রিয়া ( ভবতি )--এই তিনটি ক্রিয়। বিদ্যমান 
আছে। তন্মধ্যে অধিশ্রয়পক্রিয়াটি যে পূর্বকাল তাছা বুঝাইবার জন্য অধি-শরি ধাতুর উত্তর 
ল্যপ. প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে । কিন্তু 'পাচক'-শববাচ্য পাকক্রিয়া এবং “ভবতি”-পদবাচ্য 
ভরলক্রিয়া-_.এই ছুইটি ক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌ ক্রিয়াটিকে অপেক্ষা করিয়া অধিশ্রয়ণক্রিয়াটি 
পূর্বকাল ? মছ্িমভট্ট বলেন 'পাকক্রিয্না, অপেক্ষায় অধিশ্রয়গক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্বই যুক্তিসঙ্গত, 
এবং তাহা! বুঝাইবার অন্যই ল্যপ, প্রত্যয় বিছিত হুইয়াছে। যদিও 'তবতি”-পদবাচ্য 
ভবনক্রিয়াপেক্ষ পৌর্বকালিকত্বকল্পনাও সম্ভব, তৎসন্বেও ্রব্ূপ কল্পন! নিশ্ুয়ো্ষন, অতএব 
অগ্রাহ। ইহ] ছাড়া, এই জাতীয় বাক্যে 'িবনক্রিয়াঃর অবস্তই উল্লেখ থাকিতে হইবে-_ 


 আঙ্গিবাবিবি: : ই 


এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। 'অধিশ্রিত্য পাচকঃ-_-এইবপ প্রয়োগও সর্বধা সঙ্গত, এবং 
সেইরূপন্থলে পাকক্রিয়াপেক্ষই অধিশ্রয়ণক্রিয়ার পৌর্বকাণিকত্ব-_ইহা! শ্বীকার না করিয়। পারা 
যায় না। প্রশ্ন হইতে পারে ঃ যদি ভবনক্রিয়াবোধক “ভবতি” পদের স্বতন্ত্রতাবে বাক্যে 
উল্লেখ না থাকে, তবে কিরূপে বাক্যটি হইতে তবনরূপ অর্থের প্রতীতি অন্িয়। থাকে? 
কিরূপে “অধিশ্রয়ণ করিয়। পাচক হয়”_-এইবপ অর্থের বোধ সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে 
মহিমতট্ট বলিতেছেন £ £অস্তি”, “তবতি, প্রভৃতি ভব্নক্রিয়াবোধক পদের ব্বতন্ত্রতাবে উল্লেখ না 
থাকিলেও যে বাক্যশ্রবণ হইতে ভবনরূপ অর্থের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে, তাহার কারণ 
এই যে পদার্থমান্রই “সতা/-রূপ অর্থের (যাহা 'অস্তি”, 'ভবতি' প্রতৃতি আখ্যাত পদের বাচ্য ) 
সহিত অব্যতিচারিসদ্বদ্ধবিশিষ্ট। কেননা প্রত্যেক পদার্থ ই 'সৎ রূপে প্রত্ীত হুইয়৷ থাকে। 
সত্তার সহিত সম্বন্ধ নাই, এইরূপ কোনও পদার্থ কল্পনা করা অসম্ভব । অতএব কোনও 
বাক্যে যদি পৃথকভাবে “অস্তি”, 'ভিবতি” প্রভৃতি সত্তাস্বা তবন-ক্রিয়াবোধক আখ্যাতপদের 
উল্লেখ নাও থাকে, তাহ। হইলেও পদার্থমান্রের সহিত অব্যভিচরিত সম্বন্ধবশতঃ শাববোধের 
মধ্যে সত্তারূপ অর্থের প্রতীতিও নিয়মতঃই অন্ততু্ত হইয়া থাকে। কিন্ত সেইজন্য এইরূপ 
বলা চলে না যে, 'অধিশ্রিত্য পাচকঃ, এইরূপ প্রয়োগস্থলেও তবনক্রিয়াপেক্ষ অধিশ্রয়ণক্রিয়ার 
পৌর্বকালিকত্ববশতঃই ল্যপ, প্রত্যয়ের বিধান হইয়াছে । কেননা ভবনক্রিয়াটি বাক্যার্থবোধের 
প্রতি বহিরঙ্গ, কিন্তু পাকক্রিয়াটি অন্তরঙ্গ । এবং বহিরক্গ ও অন্তবঙ্গের মধ্যে অন্তরঙ্গের 
বলীয়ন্তই সর্ববাদিসন্মত। ইহা! ছাড়া ভবনক্রিয়াপেক্ষ অধিশ্রয়ণক্রিয়ার পৌর্বকাঁলিকত্ব কল্পনা 
করিলে অর্থের অসঙ্গতিও স্পষ্টই প্রতীত হইয়৷ থাকে । 

পদার্থমাত্রের সহিত “সত্তার অব্যভিচার সম্পর্কে মহিমভট্রের বর্তমান আলোচন! 
যে পূর্বাচার্ধযগণের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিঠিহ, তাহা পাতঞ্রল যোগস্থত্রের ব্যাসভাত্মের 
অন্তর্গত নিমোদ্ধত অংশটুকু হইতে হুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে__ 

“র্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ। বৃক্ষ ইত্যুক্তেইস্তীতি গম্যতে। ন সতাং পদার্থে 
ব্যদ্ভিচরতীতি ।”৯ 


১। যোগস্থত্র, ৩.১৭ £ ব্যাসভাধ্য। হহার বাখ্যা প্রসঙ্গে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন £ 
“অধ্যাহতান্তিপদসহিত্তং বৃক্ষ-ইতি পদং বাক্যার্থে বর্তত ইতি তদ্তাগত্বাদ্‌ বুক্ষপদং তত্র বর্তত 
ইত্যর্থঃ। কম্মাৎ পুনরসীতি গম্যত ইত্যত আহ-ন জন্তাং পদার্থে ব্যভিচরতীতি। 
লোক এব হি পদানামর্থাবধারণোপায়ঃ, স চ কেবলং পদার্থমন্ত্যর্থেনাভিসমন্ত সর্বত্র বাক্যার্থা- 
করোতি। সোইয়মব্যভিচারঃ সত্তয়] পৃদার্থস্ত | অতএব শববৃত্তিবিদাং*ব্যবহারঃ- -“যত্রান্ঠৎ ক্রিয়া 
পদং নাস্তি তত্রান্তির্বস্তীপরঃ গ্রযোক্তব্য:*-ইতি ॥*-*৮ --তত্ববৈশারদী | তুণ “অন্তির্ভবস্তীপরঃ 
প্রথমপুরুযোইপ্রযুজ্যমানোইপ্যস্তি”_-এই বাতিকটিকে লক্ষ্য করিয়াই বাচম্পতি মিশ্র “যক্রান্তৎ*.. 
গ্রযোক্তব্যঃ*_-এই উক্তিটিকে “শব্ববৃততিবিদাং ব্যবহারঃ৮-এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। “বস্তী' 
এই পদটি লট বিতক্তির প্রাচীন পূর্বাচার্ধসম্মত সংক্ঞা। ভর" পাতঞল-মহীভাঘ্য, ২.৩.১। 


24 অআবিবনিনক্ক: 


$ ২ ।। সম্ভ্যমালক্ষিঘা্থামন নন সাইত, ঘানক্াক্ ননী নিঅযী 
ল্‌ সবীঘলালাবাম্‌। হবংখা-_ 


“গৃতভানি লাল লগ্িহী হৃত্রাত্তন্ী অভী লিহিংলাণি । 
যী ইহাক্যাভন্ধাধক্সব্াযা তিন: ঘুলাল্‌ |1+ 
-হুয়ারিসমীমআবলন্ণঘলমর ₹ঘান্‌, গনঘান্বীলা লত্দুনক্কাজতনামানাত্‌ | 
অঙ্গ তু সৃতঘান্হার্দিবনিহইভগ্াগ-নাছিঘািঙ্ষিাধধাঈন গলঘাহীলাঁ তীনক্কা- 
মিনি ল কালিহনৃণঘলি: | নর্ীঘূ ভন বাবুলহীলহক্ষিঘাধ্ধী দুলঘুত্ক্ষিযা- 
বীর্কাভণমূ, খা হলাতলা ঘৃত্জনা নীলা ললজলীতঘাহী | আঙগ ল নিঘন্লল-ঘণুল- 
মনলক্ণা অন্তর: ক্ষিতা হতজঙ্গামি ঘন্তলাতঙ্কা নিঘন্বনকন হু অনিনুলন্ঘিন, 
ভমনঙ্গাণি ক্ব,সতঘযলিবহানিহীঘাত্, লন ক্ুত্ান্সলঘা ক্বকৃক্নাঘিমান 
মলিববি মিলকবৃ কলম: । যথা 
“হাহাহন্কাভমনাভজ মুতীগঘ ল: ক হন হাীবন্তৃহত্ জ্ুনীজ্নজ: | 
হুবি মিয়া: অহিইজিই ঘনলবী ললবীওন্ললান্‌ সিযা: |1+ 
-হুতঘঙ্গ ভ্ুনীঘনঘা: বৃ ইগঙ্গিঘা । আবহ্ন ঈলিহনাভঘতঘঘ ভযন্রক্জ- 
সতিক্নন্ধী লিঘাত হবি ভদা্ঘাবনন্ব; । অথা না 
“লিহীঘষম অব্হমলিহত্বঘষ' হাষলাহামিরজালহ্ন্যস্‌ | 
অঅংনুঘূ সম মঘঘূ আহত মৃতসীহঘি নহানাতী: |1/+ 
-হুতঙ্গ লিহীহাঘাঙ্গিযান্তত্ত দুসীমঘহ্ললক্ষিবর লিঅসলিঘতিশাল- 
মজঘীণাতী । অখা লা 'নাঁ বৃজ্াণি ভ্ঘূত্তুক অলি লি লান্সা কহীতঘাঙনহস্‌+ 
হুতযঙ্স ন্হালঙ্গিমাকত ললঘীডঘ্ববৃক্কাত্ঘহক্ষিঘালঘিক্ষআমানলীঘালভঘীতুন্স- 
ক্ষিমা নিহাঘতানলীনালা | ননছিন্‌ বৃ: অঙনল্িলান্নযবাষী লই: | 
থা “হনব অভ্দুতঘ লহান্বিহভিন ম' হবি ।। 


জন্গুবাদ 
আর প্রায়শঃই (বাক্যে ) প্রষুজ্যমান ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই পৌর্ব- 
কালিকত্ব ক্র।-প্রত্যয়ের বিষয়, প্রতীয়মানক্রিয়াপেক্ষ পৌর্বকাল্য নহে। অন্তথা _ 
“নি দেশ কাল ও কার্ষের ব্যপেক্ষাবশতঃ শুনিয়াও যেন বধির, দেখিয়াঁও 
অন্ধ, জানিয়াও জড়, সেই পুরুষ (ই ).পণ্ডিত ।৮ 
ইত্যাদি প্রয়োগসমূহ অন্ুপপন্নই হইবে। কেনন। শ্রবণাদিক্রিয়াসমূহের 
প্রতীয়মান ভবনক্রিয়াপেক্ষ পৌর্বকালিকত্বের অতাব আছে । এস্থলে কিন্তু শ্রবণাদি- 


আদিবনিলচ্গা;  দ 


শক্তিবিরহলক্ষণ বাধি্ধ্যাদিক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই শ্রবণাদিক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব 
থাকায় কোনও অন্ুপপত্তি নাই। 

যেখানে বহু ক্রিয়া প্রযুজ্যমান, সেইস্থলে উত্তরোত্তর ক্রিয়ার অপেক্ষায় 
ূর্বপূর্ব ক্রিয়ার পৌর্বকাল্য (হইয়া থাকে) যেমন "মান করিয়া ভোজন করিয়া 
পান করিয়া গমন করিতেছে” ইত্যাদিস্থলে । এখানেও বিপচন, ঘটন ও ভবনরূপ বন্থ 
ক্রিয়া বর্তমান-অতএব এখানেও ঘটনক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া বিপচন ক্রিয়ার 
পৌর্বকালিকত্ব অবশ্যই হওয়া উচিত, কেননা উভয়ত্রই ( অর্থাৎ দ্ঘট” এবং ঘিবতি 
এই ছুইটি পদেই ) কর্তৃবাচক প্রত্যয়ের ছারা নির্দেশের কোনও তারতম্য বা বিশেষ 
নাই। কেবলমাত্র (“ঘট এই পদে ) ঘটনাক্রিয়াটি কৃৎ্প্রত্যয়ের দ্বারা বাচ্য বা 
অভিহিত হওয়ায় কর্তা উপাধিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে-_এইহেতু ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রম 
(জন্মিয়া থাকে )। যেমন-_ 

“শিশিরকাল অতিক্রম করিয়া আমাদের এই শৈত্যহরণহারী কুচোম্মার 

কিই বা গুণ ?_-এই মনে করিয়াই প্রিয়াগণ তাহাদের নমনোগ্ভত 

অভিলধিত (প্রিয়-)গণকে রোষপরিত্যাগপূর্বক গাটভাবে আলিঙ্গন 

করিয়াছিল ।৮১ 

_এই স্থলে কুচোগ্রূপ কর্তার হরণক্রিয়া। এইজন্যই কেহ কেহ 
'অপাস্ত-_এই পদটি ল্যবস্তপ্রতিৰপক নিপাত এইরূপ ব্যাখ্যা করিষাছেন। 
অথবা যেমন-_- 

“যিনি জামদগ্ন্যকে আরাধনা! করিয়াছিলেন সেই রাধেয়-( কর্ণ-) কে ক্রোঁধ- 

বশতঃ ধের্যত্যাগ করিতে দেখিয়া মৃত্যুরও অপরিচিত ভয়ের প্রতি 

অনিচ্ছাপূর্বক পক্ষপাত জন্মাইতে পারে ।” 

__এই স্থলে নিরীক্ষণক্রিয়ার কর্তা যে মৃত্যু, তাহার ভয় এবং পক্ষপতন- 
রূপ ক্রিয়াঘয় বিষয়-বিষয়িভাবভঙ্গীতে বণিত হইয়াছে । কিংবা যেমন-_ 


১। দ্র" “শিশিরমাসমপান্তাপহায় শীতং হরতীতি শীতহরন্ত । “হরতেরমুগ্যামনেইচও 
( পা” ৩,২ ৯) ইত্যচপ্রত্যয়ঃ। নোহইম্মাকমন্ত কুচোম্বণঃ কুচোঝ্চম্ত ক ইব গুণঃ। কিং ফলং 
সম্পা্ঘত ইতি শেষঃ। গম্যমানক্রিয়াপেক্ষয়া ভ্যানির্দেশঃ। ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে। 
ইতি থিয়া। অতোইন্মিন শিশিরমাসে। সার্ববিভক্তিকস্তসিঃ | প্রিয়াঃ কাস্তা অস্তরুষো 
নিরস্তরোষাঃ সত্যে। নমতঃ প্রণতানমুমতান্‌ স্বপ্রিয়ান্‌ ঘনং নিবিড়ং পরিরেতির আশ্লিষ্টবত্যঃ | 
ইতি ধিয়েতি দুখার্থন্ত পরিরম্তস্ত কুচোম্মসাফপ্যার্থতমুতপ্রেক্ষ্যতে ব্যঞ্জকাশ্রয়োগাদ্‌ গম্যত্বং চ ॥৮ 
-মন্লিনাথ £ শিশুপালবধ। ৬.৬৫ ( পাঠাস্তর £ 'শিশিরমাস” )। 


৪ তানিবনিনক্ষঃ 


“্যাহাকে দেখিয়াও সমুৎস্ুক আমার মনে অন্য কোনও নারী স্থান লাভ 

করেন না» তি. 

_এই স্থলে দর্শনক্রিয়ার কর্তা যে মনঃ, যাহা অন্যকর্তৃক আসম্পদক্রিয়ার 
অনধিকরণরূপে বণিত হইয়াছে, ওৎসুক্যক্রিয়া তাহারই বিশেষণরূপে উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

কোনও কোনও স্থলে কর্তার সহিত সম্বন্ধিভাবাপন্ন হওয়ার ফলে উহা 
( অর্থাৎ ক্রিয়া) ভ্রমের কারণ হইয়া থাকে । যেমন__ 

“হে স্মর, স্মরণ করিয়া আমার শাস্তি নাই।” 


বিবৃতি 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যদিও সত্তার সহিত পদার্থমাত্রেরণঅব্যতিচরিত সম্বন্ধ আছে, 
তথাপি যেস্থলে 'অস্তি*, 'ভিবতি” প্রভৃতি সত্তাবোধক ক্রিয়াপদ কণঠতঃ উল্লিখিত হয় নাই 
পেখানে সতর প্রতীতি সন্বেও উহার বহিরঙগত্বনিবন্ধন তাহাকে অপেক্ষা করিয়৷ পূর্বকালত্ব- 
নিবন্ধন ধাতুর উত্তর কত প্রত্যয় বিধান অযৌক্তিক । এক্ষণে উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক 
বাক্যাত্তর্ব্তী প্রযুজ্যমান ক্রিয়াপদকে অপেক্ষা করিয়াই যে প্রায়শ: ভু প্রত্যয় বিহিত 
হইয়া থাকে ইহা! যুক্তির সাহায্যে ব্যবস্থাপন কর! হইন্েছে। “শ্রত্বাপি_-” এই আর্ধাটিতে 
আপাতদৃষ্টিতে 'অস্তি+, “তবতি” প্রভৃতি ক্রিয়াবোধক কোনও আখ্যাতপদ প্রযুক্ত হয় নাই। 
অথচ শ্রবপাদিক্রিয়ার পৌর্বকাপিকত্ব খ্যাপনের উদ্দেশ্তে শ্র-ধাছুর উত্তর কু প্রত্যয় বিহিত 
হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোনও অম্থুপপত্তি হয় নাই। কেননা, যদিও 'তবতি+ প্রভৃতি 
আখ্যাতপদের সাক্ষাৎ উল্লেখ নাই বটে, তথাপি “বধির” শব্দটি ক্রিয়ামাব্রপ্রবৃত্তিনিমিত্ত- 
বাদিগণের মতামুসারে ক্রিয়াশব্বরূপে পরিগণিত হওয়ায় বধির-শববাচ্যে ক্রিয়াকে অপেক্ষা 
করিয়া শ্রবণীদিক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ক্র প্রত্যয়ের বিধান যুক্তিসঙগতই হইয়াছে। 
প্রশ্ন হইতে পারে £ “বধির” শব্দটি কিতাবে ক্রিয়াশবরূপে পরিগণিত হইতে পারে? তহুত্তরে 
মহিমতট্ট বলিয়াছেন £ বাধির্ধ বা বধিরস্বও একটি ক্রিয়া, এবং শ্রুতিশক্তির বিরহ ঝা অভাবই 
ইহার লক্ষণ। অন্থুরূপগাবে “অন্ধত্ব দর্শনশক্তির বিরহুত্বতাব এবং 'জড়ত্ব* বেদনশক্তির 
বিরহন্বতাবরূপে সিদ্ধ হওয়ার উহাদের ক্রিয়াশব্ত্বও উপপন্ন এবং তদ্বশতঃ “দৃষ্া”, “বিদিত্বা 
এই পদদ্বয়ে ভু প্রত্যর় বিধানও সঙ্গত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

তাহা ছাড়া যেখানে বহু ক্রিয়ার উল্লেখ আছে সেখানে যে একধিক ধাতুর উত্তর 
জ্ঞ। প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে তাহার কারণ প্রত্যেক পূর্ব পূর্ব ক্রিয়াটি তাহার অব্যবহিত 
উত্তরবর্তী ক্রিয়ার অপেক্ষায় পূর্বকালত্ববোধক- হওয়ায় তাহাকে (অর্থাৎ উত্তর ক্রিয়াকে ) 
অপেক্ষা করিয়া ক্ু-প্রত্যয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন, 'ননাত্বা তুক্ত1 গীত্বা ব্র্রতি+-_-এই 
উদ্াহরণে ভোজনক্রিয়ার অপেক্ষায় ম্নানক্রিয়ার, পানক্রিয্নার অপেক্ষায় ভোজনক্রিয়ার এবং 


ন্মন্বিবনিনক্: ৮ 


র্রনক্রিয়ার অপেক্ষায় পানক্রিগ্নার পৌর্বকালিকত্ব শ্বীকার করিয়! যথাক্রমে মাধাতু, তুজ ধাতু 
এবং পাখাতুর উত্তর জা "প্রত্যয় সিদ্ধ হইয়াছে ।১ অস্থুরূপাবে “বিপচ্য ঘট! তৰতি” এই 
বাক্যে বিপচন, ঘটন এবং ভবন--এই তিনটি ক্রিয়া পর পর প্রযুক্ত হওয়ায় অব্যবহিত 
উত্তরবর্তী ঘটশব্বাচ্য ঘটলক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া বিপচনক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্বনিবন্ধন 
বি-পচ, ধাতুর উত্তর ল্যপ, প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, এইরূপ স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত । 
কেননা, ঘটন এবং ভবন-_ছুইটি ক্রিয়াই সমানকর্তৃক। যেহেতু ঘটনক্রিয়াটি যেমন কর্তৃবাচ্যে 
বিহিত অচপ্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন ঘটশবের দ্বারা বোধিত হইয়াছে, ভবনক্রিয়াও কর্তৃবাচ্যে 
বিহিত বর্তমান কালবৌধক তিপ-প্রত্যয়যোগে নিষ্পর 'তিবতি” এই তিঙউস্ত পদের দ্বারা 
উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে £ যদি “্ঘট:+ এবং তবতিঃ দুইটি পদই কর্তৃবাচ্য. 
বিহিত প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হওয়ায় একই কর্তাকে প্রত্তিপাদন করিয়া থাকে, তবে “বিপচ্য 
ঘটে! তবতি” এই প্রয়োগে শ্রোতার চিত্তে ভিন্নকর্তৃকত্ব বুদ্ধির উদয় হয় কেন? কিজন্ত 


১। * || সমানকর্তৃকয়োরিতি বহুঘপ্রাপ্তিঃ [ দ্বিচননির্দেশাৎ 111 * 
(তাষ্যম্‌) সমানকর্তৃকয়োরিতি বহুযু জ্ঞা ন প্রাপ্পোতি। স্বাত্বা ভুক্ত] পীত্বা 
ব্র্রতীত । 
কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি ? 
দ্বিবচননির্দেশাৎ। 
দ্বিবচনোয়ং নির্দেশ: ক্রিয়তে। তেন দ্বয়োরেৰ পৌর্বকাল্যে শ্তাদ্‌ বহ্‌নাং 
নস্যাৎ ॥। 
* || সি্ধং তু ক্রিয়াপ্রধানত্বাৎ || * 
( ভাষ্যম্‌) সিদ্ধমেক্তৎ। কথম্‌?। ক্রিয়াপ্রধানত্বাৎ। ক্রিয়াপ্রধানোহয়ং নির্দেশ: । 
নহি নির্দেশত্তন্্রম |-মহীভাষ্য £ পা ৩.৪.২১ 
অপি চ--“দ্বিচনমতত্্ম। নাত! পীত্বা দত্বা ব্রজতি 1”-_-কাঁশিকা | 


মহাভাধ্যকার 'ন্নাত্বা ভুক্ত! পীত্বা ব্রজতি'--এই প্রয়োগে একাধিক ধাতুর উত্তর 
জ্ঞ-প্রত্যায় বিধানের সমর্থনগ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্নান ভোজন এবং পানরূপ তিনটি ক্রিয়ার 
গ্রত্যেকটিই ব্রজ্জন ক্রিয়ার অপেক্ষায় পূর্বকাল বলিয়া তিনটি ক্ষেত্রেই জ্ত-প্রত্যয় বিহিত 
হইয়াছে । এই সমাধানটি কিন্তু মহিমভট্টের সমাধান হুইতে কি.ধিৎ বিলক্ষণ। দ্র 
“লর্বেষামত্র ব্রজিক্রিয়াং প্রতি পৌর্বকাল্যম্‌। স্বাত্বা ব্রজতি তুক্ত,। ব্র্দতি পীত্া। ব্রজতীতি। 
এবং চ কৃত্বা প্রয়োগোইপ্যনিয়তো ভবতি। স্বাস্া! তুক্ত1 পীত্ব। ব্রজতি। পীত্বা তুক্তা স্নাত্া 
ব্র্জতি 1”__ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার কৈয়ট বলিয়াছেন__“অর্বেষামিতি । আখ্যাতবাচ্যায়াঃ 
ক্রিয়ায়। বিশেষ্যত্বাৎ প্রাধান্তাৎ তাং প্রতি সর্বেষাং বিশেষণত্বাৎ পরম্পরেণাসম্বদ্ধঃ | যথোক্তম্-- 
গুণানাং চ পরার্থবাদসম্বন্ধঃ সমত্বা/-দরিতি ॥”-_প্রদীপ। 


৫ হ্যানিবলিন্ক: 

শ্রোতার মনে হয়__বিপচন-ক্রিয়ার যিনি কর্তা তিনি ঘটন ক্রিয়ার কর্তা হইতে ভিন? ইহার 
উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন £ “বিপচ্য ঘটো৷ তবতি”--এই বাক্যশ্রবণানস্তর শ্রোতৃচিত্তে ষে 
ভি্নকর্তৃকত্ববুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, উহা! ভ্রমমাত্র। উহার কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই। এবং 
এইরূপ ত্রমের হেতু হইতেছে--ঘটপদটি কর্তৃবাচক প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হওয়ায় ঘটপদ হইতে 
ঘটনক্রিয়ার কর্তাই প্রধানভাবে অর্থাৎ বিশেঘ্যরূপে প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, এবং প্র 
কর্তার বিশেষণ বা! উপাধিরূপেই ঘটনরূপ ক্রিয়াটির বোধ হয়। পক্ষান্তরে 'ভবতি' পদটি 
তিউন্ত হওয়ায় ক্রিয়ার অর্থটি মুখ্যরূপে প্রতীতিগোঁচর হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে 
এইটুকুই যা পার্থক্য-_নতুব! ঘটন ক্রিয়ার যিনি কর্তা তিনিই ভবন ক্রিয়ারও কর্ত1-_ী বিষয়ে 
কোনও বৈমত্য নাই। কিন্তু একটি কৃদতিহিত, অপরটি তিঙভিহিত হওয়ায় শ্রোতচিত্তে 
তিন্নকর্তৃকত্ব ত্রম অন্নিয়া থাকে । 


কৃদ্বাচ্য ক্রিয়া যে গৌণভাবে প্রতীত হইয়া থাকে__ইহ। বুঝাইবার জন্য মহিমতট্ট 
মহাকবি মাঘের 'শিশুপালবধ” মহাকাব্য হইতে “শিশিরকালমপান্ত-_» (৬ ৬৫) এই ক্লোকটি 
উদ্ধার করিয়া দেধাইতেছেন। এইস্থলে “শিশিরকালমপান্ত......শীতহরস্ত কুচোল্সণঃ”__এই 
বাক্যাংশে 'অপান্ত পদটি ল্যপ্‌ প্রত্যয়যোগে নিশ্পন্ন হইয়াছে । কিন্তু এখানে আখ্যাতবাচ্য 
কোনও ক্রিয়াপদ না থাকায় কোন্‌ ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া 'অপান্ত' এই ক্রিয়ার পৌর্বকাল্য 
প্রতীতি হইতেছে? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, 'শীতহ্রম্ত'ঁ এই কৃ্প্রত্যয় 
নিষ্পন্ন পদটির১ দ্বারা বাচ্য যে “হরণ ক্রিয্না”তাহার অপেক্ষায় 'অপাসন ক্রিয়ার পৌর্বকাল্য- 
নিবন্ধন ল্যপ্‌ প্রত্যয়ের বিধান হইতেছে । এবং এই দুইটি ক্রিয়াই লমানকর্তুক-_কেননা 
কুচোম্মাই এই ছুই ক্রিয়ারই কর্তা । তবে বৈশিষ্ট্য এইমাত্র যে, যদিও 'শীতহরস্ত” পদটির 
দ্বারা হুরপক্রিয়ার প্রতীতি হইতেছে বটে; তথাপি তাহা প্রধানভাবে প্রতীত ন! হইয়া 
গৌণভাৰে প্রতীত হইতেছে। যেহেতু “হরতেরম্ুগ্তমনেইচ৮ ( পা” ৩.২.৯) এই হ্ত্রের 
দ্বারা বিহিত অচ. প্রত্যয় প্রধানভাবে কর্তাকে বুঝাইতেছে। তাহারই বিশেষণরূপে 
হ্রণক্রিয়াটি অন্বিত হইতেছে। ফলে 'শীতহর” পদটি হইতে মুখ্যরূপে কর্তার প্রতীতি 
হওয়ায় এবং ক্রিয়ার প্রতীতিটি গৌণ হইয়া যাওয়ায় হরণক্রিয়ার কর্তাঃএবং অপাসন ক্রিয়ার 
কর্তা যেন পরস্পর তিন্ন এইরূপ বোধ শোতৃচিত্তে উদ্দিত হইতেছে। কিন্ত ইহা ত্রাস্তিমূলক। 
এবং এই ভ্রাস্তির হেতু হইতেছে 'শীতহুর পদবাচ্যহ্রণক্রিয়ার গৌণত্ব বা উপাধিভাবপ্রাপ্তি। 
অনুরূপভাবে কৃদস্ত “ঘট'-শব্ হইতে যে ঘটনক্রিয়ার প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, তাহাও ঘটন- 
ক্রিয়ার কর্তার প্রতি গৌণ হওয়ায় 'বিপচ্য ঘটে। তবতি” এই প্রয়োগে বিপচন ও ঘটন ক্রিয়ার 


১। দ্র “হরতের্ধাতোরছুগ্মনে বর্তমানাৎ কর্মধুপপদেইচ প্রত্যয়ে ভবতি। 
অণোৌইপবাদঃ ৷ উদ্যমনমুৎক্ষেপণম্। অংশং হরতীত্যংশহরঃ | রিকৃথহর£ | 'অনুদ্যমনে, 
ইতি কিম? তারহারঃ*'/-..কাশিকা। 


ওম্িবলিন্ষ: ৬৫ 


ভিন্নকর্তৃকতব্রম জঙ্মিয়। থাকে । কিন্তু ইহা! অবাস্তব।১ এতএব পঅপাস্ত-...."ীতহ্রন্ত” এই 
প্রয়োগটিতে ল্যপ-প্রত্যয়ের বিধান যুকতিযুক্তই হইয়াছে । তবে কোনও কোনও টীকাকার . 
উপরিবণিত প্রকারে হরণ ক্রিয়ার ও অপাসন ক্রিয়ার সমানকর্তকত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ 
হুইয়! প্রয়োগটির সাধুত্ব রক্ষার জন্ত 'অপান্ত' পদটিকে প্ররুতপক্ষে ল্যপ.-প্রত্যয়ান্ত বলিয়া 


স্বীকার না করিয়া ল্যবস্ত-প্রতিরপক নিপাতরূপে কল্পনা করিয়। থাকেন এবং এইভাবে 
প্রয়োগটির সমর্থন করিতে ঘত্বণীল হন। 


'নিরীক্ষ্য সংরস্ভ'".*.'মৃত্যোরপি পক্ষপাতঃ' (কিরাত ৩.২১ )_-এই ্লোকটিতেও 
আপাততঃ তিন্নকর্তৃকত্বপ্রতীতি হইলেও বন্ততঃ সমানকর্তৃকত্বের কোনও ব্যাঘাত না হওয়ায় 
নিরীক্ষপক্রিয়ার পৌর্বকাল্যবশতঃ ল্যাপপ্রত্যয়বিধান যুক্তিযুক্তই হুইয়াছে। এই ল্লোকটিতে 
'জায়েত' এই ক্রিয়ার কর্তা “পক্গপাতঃ এবং 'নিরীক্ষণংক্রিয়ার কর্তা "মৃত্যু । অতএব 
আপাতদৃষ্টিতে ছুইটি ক্রিয়ার ভিন্নকর্তৃকনিবদ্ধন 'নিরীক্ষ্য;; এই পদটিতে ল্যপ, প্রত্যয়ের 
বিধান হুষ্ট হইয়াছে-_এইরপ মনে হইতে পারে। কিন্ত মহিমতট্রের মতে 'নিরীক্ষ্া-..... 
মৃত্যোরপি ভয়েষু পক্ষপাতঃ” এই বাক্যাংশটিতে "মৃত্যু, যেমন নিরীক্ষণ ক্রিয়ার কর্তা, সেইরূপ 
মৃত্যুই “ম্ এবং 'পক্ষপত্তন'--এই ছুইটি ক্রিয়ারও কর্তী, যদিও শেষোক্ত ক্রিয়াঘয় কৃদস্ত “তয়! 
এবং ধু. পক্ষ-] পাত; পদদ্ঘয়ের দ্বার! যথাক্রমে বোধিত হইয়াছে ।২ তবে “তয়েষু পক্ষপাত*, 


১। এই প্রলঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন ভাৰ বা ক্রিয়া ছুই প্রকারে অভিহিত হইতে 
পারে--(৯) আধথ্যাত পদের. তিউন্ত শবের ) দ্বারা--যেমন, ব্রজতি, পচতি; (২) কিংবা 
কৃৎ-প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদের দ্বারা-_ধেমন, ব্রজ্যা, পক্তিঃ | তবে এই দুইটি প্রকারের মধ্যে 
কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। কৃ প্রত্যয়নিষ্পয় পদের দ্বারা যখন ক্রিয়ার অভিধান হয়, তখন 
উক্ত পদটি লিঙ্গসংখ্যাযুক্ত, হইয়া প্রধুক্ত হয়। কিন্তু তিউতিহিত ভাবের লিঙ্গ-বিভ্তি-মংখ্যামিদ 
নাই। মহধি যাস্ক তাহার *নিরুক্ত"-গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন-_ 

ূর্বাপীততং ভাবমাখ্যাতেনাচ্টে ব্রতি পচতীত্যুপক্রম প্রতৃত্যপবর্গপর্যস্তম্‌। 

ূর্তং সন্ভূতং সন্তনামতিঃ। ব্রজ্যা পক্জিরিতি |৮-_নিরুক্ত” ১.১। 
'বুহদদেবতাঃ-কার শৌনকও বপিয়াছেন-__ ” 

শজযাহ বহ্বীঘভিসংশ্রিতো যঃ পূর্বাপরীভুত ইবৈক এব । 

ক্রিয়াতিনির্কৃত্িবশেন সিদ্ধ আখ্যাতশবেন তমর্থমাহ: ॥ 

 ক্রিয়াতিনিরত্তিবশোপজাত্ঃ কৃদস্তশব্বাভিহিতো। দা স্তাৎ। 

সংখ্যাবিভকতি ব্যয়পিঙগযুক্তে। তাবস্তদা দ্রব্যমিবোপলক্ষ্যঃ |৮-বৃহদ্দেবতা ; ১,৪৪-৪৫_ 

২। রুধ্যুক তাহার ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন_-. 

_ “বিষয়বিষয়িভাবেতি। ভয়পক্ষপত্তনক্রিয়ান্বয়াপেক্ষং নিরীক্ষণন্ত পৌর্বকাল্ি। 
 মৃত্যুরেব হি নিরীক্ষতে বিভেতি পক্ষে চ পততি। কেবলং পক্ষপতনাপেক্ষয়া তয়- 
ক্রিয়ায়! এব বিষয়ত্বম্‌।।” 


০ | নিজ: 


এই ছইটি ক্রিয়া পরস্পর বিষয়বিষয়িভাবসনবদ্ধে সম্বন্ধ হইয়ামৃত্যুর সহিত সঙঘবযুক্ত হইয়াছে। 
তয় বিষয়ে পক্ষপাত-_এইস্থলে ভয়টি বিষয় এবং পক্ষপাঁতটি. বিষরী ) এবং বিষয়বিষক্ষিভাবাপর 
এই দুইটি ক্রিয়া মৃত্যুর সহিত সন্বযুক্ত হওয়ায় নিরীক্ষণ-ক্রিয়ার সহিত ইছাদের বাস্তব 
সমানকর্তৃকত্ব থাকা লব্বেও ভিন্নকর্তৃকত্বত্রম জন্মিতেছে। কিন্তু এইরূপ ভিয়কর্তৃকত্বপ্রতীতি 
অধধধার্থ হওয়ায় “নিরীক্ষা পদটিতে ল্যপ:প্রত্যয়ের বিধান ব্যাকরথসন্মতই হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে।৯ 

সেইরূপ 'যাঁং দৃষ্টাইপি'"'.+-এই গ্লোকপাদটিতে আম্পদং করোতি” এই ক্রিয়ার 
কর্তা *অন্যাঠ এবং আম্পদকরণরূপ ক্রিয়ার আধার ব! অধিকরপরূপে সপ্ম্যন্ত 'মনসি' 
রে নি্দিঈ হইয়াছে। দর্শক্রিয়ার কর্তা যেহেতু 'মনঃ এবং আম্পদকরণক্রিয়ার কর্তা 

অন্যা'__সেইছেতু ভিরকত্তকতববশতঃ দৃশধাতুর উত্তর পৌ্বকাল্যবোধক  জাগ্ত্যয়- 
বিধান অনমীচীন হইয়াছে__এইরূপ মনে হওয়া এপ | কিন্তু মহিমভট্ট দেখাইতেছেন যে, 
এইস্থলেও জাপ্রত্যয়ের বিধান সর্বধা যুক্তিযুক্তই হুইয়াছে। কেননা, আস্পদকরণ ক্রিয়ার 
অপেক্ষায় দর্শনক্রিয়ার পৌর্বকা্যনিবদ্ধন জ্ঞাপ্রত্যয় বিছিত হয় নাই। কিন্তু 'সমুতুক'- 
পদবাচ্য সমূম্থকতাপত্তিরূপ ক্রিয়ার অপেক্ষায় দর্শনক্রিয়ার পৌর্বকাল্যবশত:ই দশ ধাতুর 
উত্তর জ্ঞা-প্রত্যয় বিছিত হইয়াছে। এবং যেহেতু সমুখন্থুকতাপত্তি এবং দর্শন এই উভয় 
ক্রিয়ারই কর্তা “মনঃ' লেইছেতু ইহাদের সমানকর্তৃকত্ব অব্যাহত্ই আছে। তবে বিশেষত 
এইটুকু যে “সমুখন্ৃক' শব্দটি রৃৎপ্রত্যয় নিষ্পর হওয়ায় ক্রিয়ারূপ অর্থটির গৌণভাবে প্রতীতি 
হইতেছে এবং এই গৌধস্ব প্রতীতিটি আরও প্রকট হইয়াছে এইজন্ত যে সমূৎস্থক-শবটি 
: কর্তার (“ষনলি' ) বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলে 'দর্শন' এবং 'সমুতমৃকতাপত্তি'_এই 
টা ক্রিয়ার সমানকর্তৃকত্ধ বাস্তব হইলেও বিশদভাবে উহার প্রত্তীতি সম্ভব হইতেছে না 

বং পাঠকচিত্তে আপাততিন্নকর্তৃ কত্বত্রম উৎপন্ন হইতেছে । 

এই ভিন্নকর্তৃকতবত্রম অন্থপ্রকারেও জন্সিতে পারে। যথা-_্প্বয় সংস্থত ন শাস্তি- 

রস্তি মে।” লম্পূর্ণ কুমারসন্তব-ফ্লোকটি নিমনরূপ-_ 


১। মঙ্লিনাথ উদ্ধত শ্লোকটির ব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে 
উদ্ধারযোগ্য- 

«***নিরীক্ষ্য মৃত্যোরপি অসংস্তত্েযু [ব্যকিবিবেককার 'অসংস্কতেষু এইকপ পাঠ গ্রহণ 

জজ |]. অপরিচিতেযু। 'সংস্তবঃ স্তাৎ পরিচয়:-ইত্যমরঃ। ভয়েস পরস্ভং 

; পরিচয়ো জায়েত। রি অপ্মাৎ বিতীয়াৎ কিমুত অন্ত ইতি ভাবঃ। 

৪ -» লিউ, | অন্ত. জনিক্কিয়াপেক্ষয়া৷ : .সমানবর্তকত্বাভাবেংপি 

পক্ষপাতক্রিয়াপেক্ষয়া তৎসন্তবাৎ নিরীক্ষ্যেতি জ্যব নির্দেশ: | পরমর্থনীয়গ্রধানোপ- 
সর্জনভাবন্বপ্রয়োজক:১-ইতি ব্যক্তিবিবেককারঃ।'.".” 


ভ্রবিবিনিন: ৫ 


“শিরস! প্রণিপত্য যাচিতা- 

স্থাপগুচানি সবেপঞ্চনি চ।.... 

স্থর্তানি চ তানি তে রহঃ 

স্মর সংস্থৃত্য ন শাস্তিরস্তি মে |৮- কুমারণ, ৪.১৭। 


রতিবিপাপের অন্তর্গত এই শ্লোকে 'সংস্মরণতক্রিয়ার কর্ত| আমি, (মে?) অর্থাৎ রতি 
এবং “অস্তি* ক্রিয়ার কর্তা "শান্তি হওয়ায় ভি্নকর্তৃত্বনিবন্ধন *সংস্থৃত্য” পদে পৌর্বকাল্যবোধক 
ল্যপ-্প্রত্যয় বিধান অধুক্ত হইয়াছে--এইবূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক ।১ কিন্তু ব্যক্তি" 
বিবেককারের মতে এইস্থলেও ভিষ্নকর্তৃকত্প্রতীতি ভ্রান্তিযূলক | কেননা, *শাস্তিঃ এই 
ক্তিন্‌ প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বারা যে শমন ক্রিয়ার প্রতীতি হইতেছে, তাহাব কর্তা “আমি, 
( 'অহম্‌” ) হইলেও, এই কততৃত্থ স্কটভাবে প্রতীতি হইতেছে না, যেহেতু “মে*__কর্তৃত্ববোধক 
এই পদের সহিত 'শাস্তিঃ, এই পদটি সাক্ষাৎ কর্তৃরূপে সম্বন্ধ না হইয়া সাধারণতাবে 'সন্বন্ধীঃ 
বা সম্ব্বযুক্তরূপে খ্যাপিত হইয়াছে_-এবং এই সম্বন্ধ 'অন্মদ্‌' শবের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি 
(মে?) দ্বারা বোধিত হইতেছে । যদি 'সাক্ষাংতাবে কর্তৃত্ব প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে 
এই ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রম উদিত হইতে পারিত না। যথা--“অহং সংস্থৃত্য ন শাম্যামি'। এখানে 
সংস্মরণক্রিয়া এবং শমনক্রিয়া__উভয়ের একই কর্তা “অহম্য। এবং কর্তৃত্ব প্রকারাস্তরে 
ষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা বোধিত নল হইয়া সাক্ষাততাবেই “শাম্যামি' এই তিস্তপদেব সাহাধ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

অতএব দেখা গেল, উদ্ধৃত উদাহবণসমূহে জ্যা-প্রত্যয়াস্ত পদ- এবং আখ্যাত বা! 
রদস্তপদ-বাচ্য ক্রিয়াদ্ঘয়ের সমানবর্তৃকত্ব সমর্থনের জন্য বাক্যে অপ্রধুঞ্যমান কোনও ক্রিয়াস্তর 
( যেমন 'স্থিতন্ত” ইত্যাদি) উহন করিবার কোনও আবশ্তকতা নাই। প্রযুজ্যমানক্রিগ়পেক্ষায়ই 
জা-প্রত্যয়ান্তপদের সমানকর্তৃকত সর্বত্র সমর্থনযোগা। 


$ হও ।। নঁজিল্‌ থুল: নত্ুক্ষিঘঘীহন্ঘা্বালমণি ইন্ুমিকজ্ঞন্নি। লঙ্গ 
নন অখা-_. 
“লন অন হন জমবঞ্চ্ কলণি মৃতাঈলি দুত্যলাম্‌। 
অনমৃতানিহ্িবত্য হই: অহ্বিঅজা জ্কুধলইন্্র ! ভ্ধী ঘৃতা: 1” 
অঙ্গ ভি জলইষ্কা-দুজযীইন্ধী জীন্গ: কনাঁ। বাল জ/সহ্যবিত্র হলি 
লীনা: | দ্বুজা লীঘালাণি ক্প্তাক্লঘা দলঘিভজলীমৃউতসুলঘ মত্ত: | 
ক্গিবানা অখা-_ | 


১। টীকাকার মল্লিনাথ এইস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন-_ 
“অত্র সম্গানকর্তৃকত্ং তুর্খটম। সমানক্রিয়াপেক্ষাত্তীতি কেচিৎ 


ধং হবিতন্িত্ধ: 


“আন্ধতনা ঘহজন্লাঘমধত্জা জন ললাম্‌ । 
আনৃত্বৃত্য বরা মাম বৃ হননি বল 11" 
অঙ্গ ছি সন্ধহতাহিযাম্ঘামা ভামঙ্গিঘাঘা আলৃঘাহ্ান কহগাহীলা মিলল- 
নান কসম: । বতুঙ্গবম্-- | 
“কন্তু হাঘিলঘীদা ক্ল্লান্ষবযা নলান্যয্যবা না । 
নী মিল্ক তনসসলায মললি ক্গিমাওবন্হন্ন লী: 1)/ 
“ঘীনাঘয' ক্ষিঘাণা অনু লাংবন লহণষ্তিতি | 
নন: নীনক্কা্ধ ক্ষি লাআা সাঘান্মনহন্দিণনঘা 11" 
হঘলললন ॥। 


অনুবাদ 
কেহ কেহ আবার কর্তা ও ক্রিয়ার অন্নুপাদানকেও | ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রমের ] 
হেতু বলিয়া! মনে করিয়া থাকেন ৷ তন্মধ্যে কর্তার অন্ুপাদান যথা__ 
«সকল [ লোকই ] কোনও গুণ অবেক্ষণ করিয়া পুজ্যতা৷ প্রাপ্ত হইয়া 


থাকে। হেকুরুরাজ ! সর্বপ্রকার গুণবিরহিত [ ভগবান্‌] হরির পরিপূজনের দ্বারা 
কিলাভ [হইবে ]?”১ 


১। নিচু সর্ব এব (শিশুপাল” ১৫ ৩৯)। মঙ্লিনাথের মতে শিশুপাল” ১৫.৩৮ 
সংখ্যক শ্লোকের পর ৩৪টি শ্লোক প্রক্ষিগ্ত। ম্ুতরাং আলোচ্য রাবির শ্লোকটির 
বল্পতদেবকৃত টীকা উদ্ধত হইতেছে-_- 
প্‌ যে চতুজ্িংশচ্ছেকাঃ 'প্রক্ষিপ্তাঃ; ইতি মন্যমানেন মন্লিনাথেন ন ব্যাখ্যাতান্তে 
বল্পতদেবকৃতব্যাখ্যাসমেতা; প্রদশ্যন্তে-- 
কিমবোচদিত্যাহ-_ 
নু সর্ব এব--” 


নঘিভি ॥ হে কুরুনরেজ্জ কৌরবনাথ। লম্গু সর্ব এব কশ্চিৎ কমপি পৌরুষঞ্্তাদিকং 
গুণং সমবেক্ষ্য পুজ্যতামেতি পৃজ্যতে | গুপাঃ পুজায়া নিমিতমিত্যর্ঘ: | ষদি বা গুণং 
স্বপ্রয়োছনং পর্ধালোচা। অতশ্চৈবং স্থিতে অগ্ত হরেববানরতুলাভ সর্বৈ্ত গৈ: কৃতভ্তাদি- 
ভিবিরহিতন্ত বিশেষেণ রহিতন্ত পরিপৃজনাৎ কো গুপঃ | এনমর্টকিত্ব। ন কম্চিৎ গুগথয়া 
প্রাণ: ৷ নগ্থরমর্ষে। কমপি স্বল্মগীত্যর্থ; | . হরিবানরঃ তৎসাধর্ম্যাদ্‌ তগবানত্র হরিবিবক্ষিত: | 
বথানির্মাপবক ইতি তব্বম্‌। বাদৃশত্তাদৃশত্বম্‌।- যেনাগুণং পৃজয়সীতি 'কুরুলরেজ' ইত্যামন্্প- 
পদেন সুচ্যতে। | 


ন্ান্বিবান্িজক্: ই 


এইস্থলে সমবেক্ষা এবং পূজা [এই উভয় ক্রিয়ারই |] একই “লোক? কর্তা । 
এবং তাহা সামর্যবশতঃ সিদ্ধ হওয়ায় [ পৃথকৃভাবে ] উপাত্ত হয় নাই। এবং পুজা 
[ -রূপ ক্রিয়াটি ] উপাত্ত হইলেও কৃৎপ্রত্যয়বাচ্য হওয়ায় কর্মের প্রতি উপসর্জনীভূত 
ব! গৌণ হইয়াছে । অতএব এই উভয়ই [ ভিন্নকর্তৃকত্ব- ] ভমের হেতু । 

ক্রিয়ার [ অন্তুপাদান] যথা-_- 

“পরের সন্তাপ না করিয়া, খলের প্রতি নস্রতা স্বীকার না করিয়া, 
সঙ্জনসেবিত মার্গ ত্যাগ না করিয়া স্বল্পও যাহা [লাভ করা যায় ] তাহাই বহু ॥% 

এখানে প্রকরণাদি হইতে বোধ্য লাভক্রিয়ার অন্ভুপাদান করণপ্রভৃতি 
[ ক্রিয়া-] র ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রমের কারণ। অতএব বল! হইয়াছে_- 

“কর্তার উপাধিরূপে প্রযুক্ত অথবা কৃৎপ্রত্যয়বাচ্যরূপে উক্ত হওয়ায় 

অন্ভের প্রতি গুণতা বা অপ্রাধান্ত প্রাপ্ত ক্রিয়। ক্ত-প্রত্যয়ের ভিন্নকর্তৃকত্ব- 

ভ্রমের নিমিত্ত হইয়া থাকে । ( ম্ইরূপ) এতছভয়ের (অর্থাৎ কর্তা ও 

ক্রিয়ার ) অবচনও [ এইরূপ ভ্রমের কারণ হয় 11৮ 

“ক্রিয়াসমূহের মধ্যে যে পরম্পর বাস্তব পৌর্বাপর্য (বিদ্চমান ), তাহাকে 

অপেক্ষা করিয়াই ক্"প্রত্যয়ের পৌর্বকালিকতা৷ [সিদ্ধ] হওয়ায়, 

তাহাদের প্রাধান্য-অপ্রাধান্ত চিন্তার কি প্রয়োজন ?"। 
_এই সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ॥ 


“অন্তরে কবিরতিতত্তত্বাদ তগবতঃ কথাক্রমাগতামপি নিন্দামসহমানঃ প্রতীয়মানাং 
স্ততিং ব্যরচয়দিভি তদর্থো২ধুনা ব্যাখ্যায়তে__হরেবিষণো: পরিপূজস্তা কো২গুণ:, অপি তু 
্র্গাদিকে। গুণঃ| নতু গুণ এবেত্যর্থ; | যদি বা কো! গুণে নীরাগত্বেন। নৈবান্ত উপকার 
ইত্যর্থঃ। কীদৃশন্ত। সববৈস্ত্রিতিরপি গুপৈঃ সন্বরজন্তমোভিবিরহিতত্ত। “নিগুণো! হি পুরুষঃ) 
ইতি সাংখ্যাঃ। অন্র দ্বিতীয়ার্ধমে তেন ভিগ্যতে.। প্রথমার্ধে তু ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্‌। 
নহি তত্র তে গুণ নিন্দাগতাঃ। পুজ্যতামেতীতীণ,ধাত্বর্থন্ত তু অবেক্ষত্যেকঃ কর্তা । 
য এব হি সমীক্ষতে স এব পৃজ্যতে ইতি ল্যব, তবত্যেব। সর্ধো গুণান্‌ দৃষ্ট। পুজ্যত ইত্যর্থ;। 
বক্রশ্লেযোহত্র | নিন্দান্ততাবকারঃ |” -_নির্ণয়সাঁগর সংস্করণ [ ১৯৪০ ]। 

ল্লোকটিতে “উদ্গতা' বৃত্ত-- 

দ্র" “লজসাদিমে ললঘুকে চ নসজগুরুকেহপ্যথোদ্গতা]। 
অডিং অগততনজল! গযুতাঃ সজসা! জঙ্গৌ৷ চরণমেকতঃ পঠেৎ ||” 
-ইতি লক্ষণাৎ”-মন্লিনাথ।. 
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৭৬ ভযনিিলিনঙ্ষ: 
বিবৃতি 


সা-প্রত্যয়নিষ্পন ক্রিয়া এবং ক্রিয়াস্তরের ভিন্নকর্তৃকন্বত্রমের হেতুরূপে মহিমভট্ট কর্তা 
এবং ক্রিয়ার অস্গুপাদান বা অস্কুল্লেখকেও নির্দেশ করিতেছেন । “লন সর্ব এব"***৮ € শিশু” 
১৫,৩৯ ) গ্লোকটিতে “সমবেক্ষ্য পদটি ল্যপ-প্রত্ায়াস্ত এবং 'পৃজ্যতাম্, পদটি কৃদস্ত পু্য- 
শবের উত্তর তন্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পর। আপাতদৃষ্টিতে প্লোকটির প্রথমার্ধে 'সমবেক্ষ্ ক্রিপ্নার 
কর্ত। এবং “এতি, ক্রিয়ার কর্তা ( “দর্বঃ ) পরম্পর ভিন্ন বঙগিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ত 
ব্যক্তিবিবেককায়েত্ব মতে 'সমবেক্ষণ' এবং পূজা ( পৃজ্যপদবাচ্য )--এই ক্রিয়ান্বয়ের কর্তা একই- 
অর্থাৎ 'লোক'। সুতরাং পৌর্বকাল্যবোধক ভ্ত-প্রত্যয় বিধান অছুষ্টই হইয়াছে ।৯ কিন্ত 
যেহেতু এই অভি কর্তৃপদটির :সাক্ষার্থ উল্লেখ 'করা হয় নাই, সেইঅন্ই উদ্ধত উদাহরণে 
শ্রোতার চিত্তে তিন্নকর্তৃবত্বশস্কার উদয় হইতেছে। তাহা ছাড়৷ 'পুজ্য;-পদটি পৃজ.-ধাতুর উত্তর 
কর্মবাচ্যে বিহিত গ্যৎপ্রত্যয়যোগে নিষ্পরন হওয়ায় পৃজনক্রিয়ার বর্মরূপ অর্থ টই প্রধানভাবে 
বোধিত হইতেছে, এবং প্রধানীভৃত কর্মের প্রতি গুণীভূত - বা বিশেষণরূপে অন্থিত “পুজা; 
ক্রিয়ার বোধ হওয়ায় পৃজ্যপদটি হইতে ক্রিয়ারূপ অর্থের প্রতীতি অস্পষ্ট হওয়ায় এই 
ভিন্নকর্তৃবন্বত্রম আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। "কিন্ত বস্তুতঃ এইস্থলে কোনও ভিন্নকর্তৃকত্ নাই। 

"্অবৃত্বা'....-তদ্বছ"__-এই * প্লোকটিতে “অবৃত্বা পরসন্তাপম, অগত্বা খলনঘ্রতামঃ 
অনুৎচ্জ্য সতাং মার্গম। য স্বল্পমপি [ লভ্যতে ] ঘদ্‌ বহু”--এইরূপ যোজনাই বিবক্ষিত। 
অতএব “লত্যতে' এই তিওস্তপদবাচ্য লাত ক্রিয়ার সহিত করপক্কিয়া [ 'অপ্কৃত্া' 1, গমন- 
ক্রিয়া ('অ-গত্বা+ ) এবং উৎসর্জন ক্রিয়া ( 'অন্-উৎচ্ত্য” )"র সমানকর্তৃকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় 
ল্যপ প্রত্যয় ব্যাকরণশান্ত্রসম্মতই হুইয়ীছে। তবে 'লত্যতে এই আখ্যাত পদটির প্রকরণাদি- 
পর্যালোচনার দ্বার! প্রত্তীতি সম্ভব হওয়ায় সাক্ষা্ভাবে উহ্থার উপাদান করা হয় নাই__ 
এবং এই অস্কুপাদানবশতঃই তিরকর্তৃকত্বপ্রতীতির উদয় হইতেছে । 

অতএব জ্তা-প্রত্যয়ের সহিত ক্রিয়াস্তরের বাস্তব সমানকর্তৃকন্ বিগ্তমান থাকিলেও 
কত বিভিন্ন কারণে যে ভিন্নকর্তৃকত্শঙ্কার উদয় হইতে পারে, তাহা উদাহরণের সাহাধ্যে 
মহিমতটট এতক্ষণ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া! দেখাইলেন। 'কর্ত,রুপাধি- 
তয়োজ্তা."' প্রীধান্তেতরচিন্তয়া”_-এই কারিকাত্বয়ে গ্রস্থকার সেইসকল যুক্তিরই সংক্ষেপে 
সংকলন করিয়াছেন মাঁত্র। “তদুক্তম্‌--' এই বলিয্া। কারিকাঘ্বয়ের অবতারণার দ্বারা মনে 
হয় মহিমতট্ট কোনও প্রাচীন আচার্ষ্যের সমীক্ষাই এইস্থলে উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্ত তিনি কে, 
তাহা জানিবার উপায় নাই ।২ ্‌ 


১। শ্লোকার্ধ টির যোজন! হইবে এইরপ: প্নঙ্গ সর্ব এব বর [লোকৈ: ] লমবেক্ষ্য 

[ লোকৈ: ] পৃজ্যতাম্‌ এতি ।৮ 
২।. এইস্বলে টীকাকার রুষ্যক বক্র িয়াসূহের পৌর্বাপ্ধ্য বিষয়ে যে আলোচনা 
রিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন ; ক্রিয়ামমূহের পৌবধীপর্ধয 


অঙ্গিতনিব্া: ধম 


$ ২৫ || ঘত্ত্বীকি ঘতী বীতী লাঘত্নে ঘহবোলিষাত্‌ । 
গলাঘতবনাভিহাঘতা তীওনি মাহ তীঞমথা ।1411 
ঘকনেভ্ন লহাংলংআাঘলিফনা ক্ষিঘা সঘা । 
মৃতভ্ন অহঘাহিত্রঙ্গাখানাম্রানিচক্কলিহীহান্ত: ।1২।। 
অ: ্বহিন্নহখ: হাল্হালা ভ্ঘুত্ঘী হযালিনন্ঘ্লম্‌ | 
সনৃ্ী নর ক্গিষনক্কা অ্াতাহলতঙ্াতা |11০।। 
লাল ভ্বিললাত্রাহন্ন বিঘা: বু মাল: | 
ল ন্ঘলালানান্নাই যীহধাঁন্‌ সতীবিল: 111$। 
অথা উ্হ্লি লাউ হুতমবীওঘ: সর্থীমবী । 
অহনতনলাঝাহযলি জং হুতঘগ্থল: দুল: ||| 


অহনন্্ভবলান্লাহ: ভ্রং হংঘনকী নবী । 


অন্ধবাদ 

ঘটনব্রিয়া (বা ঘটত্বাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়া ) আছে বলিয়াই কোনও পদার্থ- 
বিশেষ ঘটরূপে প্রতীতির যোগ্য হইয়া থাকে । যাহাতে ঘটত্বাপত্ভিলক্ষণ ক্রিয়ার 
কর্তৃত্ব নাই, তাহা ঘটত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। অন্যথা ঘটত্বাপত্তিলক্ষণক্রিয়ার 
সহিত সন্বন্ধের অভীব সমান হওয়ায় (বা নিবিশেষভাবে বর্তমান থাকায়) পটও ঘট 
হইতে পারিবে। এবং “ঘটন' বলিতে ঘটতাদাত্মযাপত্তিরূপ ক্রিয়াকেই বুঝিতে হইবে । 
এবং তাহার মূল হইতেছে ঈশ্বরের বিচিত্র অর্থের আভাসের আবিষরণক্রিয়! ৷ 
শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তির প্রতি যে কোনও অর্থই নিবন্ধন বা নিমিত্ত হইতে পারে । 
কিন্তু প্রবৃত্তির প্রতি সত্তার আসাদন বা প্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াই একমাত্র নিবন্ধন । 
সেই ক্রিয়ার বিষয়েই ক্কিপ. প্রভৃতি প্রত্যয় কেবলমাত্র কর্তুরূপ অর্থপ্রতীতির 
জন্ঠ বিহিত হইয়া থাকে । কিন্তু উপমানবাচক পদের উত্তর আচার অর্থে [ক্কিপ, 
প্রভৃতি প্রত্যয় |] বিহিত হয় নাঁ। কেননা, এতছ্ভয়ের ( অর্থাৎ উপমান ও আচার- 
রূপ অর্থঘয়ের) অর্থসামর্থ্যবশতঃ প্রতীতি হইয়া থাকে । যেমন “বালেয়'১ অশ্বের 


দ্বিবিধ হইতে পারে--€১) শাব ও (২) বাস্তব। আখ্যাত-শব্দবাচ্য ক্রিয়াব সহিত যেস্কলে গুণ- 
ক্রিয়ার সম্বন্ধ, সেইস্থলে “শাক? পৌর্বাপর্ধ্য । অপরপক্ষে, যাহা বস্তবনবশতঃ সিদ্ধ হয়, তাহা 
'বাস্তঘণ পৌর্বাপ্ধ্য। তাহা! যেমন 'পন্ত মূগো ধাবতি”-_-এইস্থলে প্রধানক্রিয়ান্বয়ের মধ্যেও 
হইয়! থাকে, তন্্রপ গুণভাবপ্রীপ্ত ক্রিয়াঘয়ের মধ্যেও তাহা সম্ভব হইতে পারে। 

২. ১। ধবালেয়-_শবটি গর্দত-পর্যায়। তু” “চজীবন্ত্ত বালের! বাতা! গর্দভাঃ খরা; 
স্পঅমরকোষ) ২.৯.৭৮। 


২ ত্যনিব মির: 


ম্যায় আচরণ করিতেছে, এই বাক্য হইতে [যেরূপ] অর্থ প্রতীত হটয়া থাকে, 
সেইরূপ গির্দভ অশ্বত্ব প্রাপ্ত হইতেছে' এই বাক্য হইতেও অর্থসামর্ঘ্যবশতঃ গির্টভ 
অশ্বের ন্যায় আচরণ-বিশিষ্ট এইরূপ অর্থের নিশ্চয় হইয়া থাকে ॥ 


বিবৃতি 

সমস্ত নামপদেরই ক্রিয়াই একমান্্র প্রবৃত্তিনিমিত-_ইছ! বুঝাইবার অন্ত মছিমতট 
পূর্বে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেইগুলির একত্রে সংগ্রহপূর্বক তীহার অভিনব 
মতবাদ সংক্ষেপে উপস্থাপন করিতেছেন। মহিমভ্টের এই অভিনব মতাছ্ছুমারে “ঘট”-শবের 
প্রবৃত্তিনিমিত্ত (০0000081102) “ঘটত্বাপতিলক্ষণক্রিয়া” ইছা পূর্বেই সংক্ষেপে বল! হইয়াছে। 
প্রশ্ন হইতে পারে £ 'ঘট'-শবের এই প্রবৃতিনিমিত্ত কিভাবে সিদ্ধ হইতে পারে? তাহার 
উত্তরে মহিমভটষ্ট বলিতেছেন_-“ঘটতীতি ঘটো জেয়ঃ-...*” ইত্যাদি। যদিও হট্ধাতু 
( চেষ্টান্্ক ) আত্মনেপদী, তথাপি “ঘটতি” এই পদটি পরন্মৈপদিরূপে প্রযুক্ত হুইয়াছে। 
কেননা, ইহ! অন্যগ্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে । রুঘ্যক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__“ঘটভীত্যার্দি | 
ঘটত্বমাপন্থতে ৷ ঘটতীতি প্রাতিপা্দিকাদ্‌ বক্ষ্মীণক্রমেণ কিপি পরশ্যৈপদম্। এবং নাঘটন্লিতি 
শতৃপ্রত্যয়: ৮১ অর্থাৎ 'ঘটতি' এই তিঙস্ত পদটি “ঘট,-শব্দের উত্তর কর্তবাচ্যে ক্লিপ 
প্রত্যয়যোগে নিশ্পর হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। সেইরূপ “অঘটন্, পদটিও কিপ-্প্রত্যয়- 
নিষ্পন্ন ঘট্‌-ধাতুর ( নামধাতু ) উত্তর শতৃ-প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ হুইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে : 
“ঘট” শব্দের উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্কিপ--গ্রত্যয় কোন্‌ নিয়মানুসারে হইয়াছে? ইহার উত্তরে 
বল! যায়; “কর্তঃ ক্ঙ. ল-লোপশ্চ” ( পা” ৩.১:৯১,) সথত্রের অত্তর্গত “পর্বপ্রাতিপদিকেত্য 
ইত্যেকে” এই বান্তিক অস্ুসারে২ সকল গ্রাতিপদিকের উত্তরই কর্তৃবাচ্যে বিকল্পে ক্রিপ- 


১। দ্র" “-**্ঘট-যউম্‌ চেষ্টে'"*” (বোপদেবক্কৃত “কবিকল্পক্ুম” $ ১৩৬)-র ব্যাথ্যায় 
টীকাকার ছুর্গাদদাস 'ব্যক্িবিবেকে'র “ঘটতীতি ঘটো জ্েয়ঃ'.৮ এই কারিকাংশটি উদ্ধার করিয়। 
বলিয়াছেন £ “বটতীঁতি ঘটো জ্ঞেক়! নাঘটন্‌ ঘটতামিয়াং”-ইতি তু ঘটতে; পচাদিত্বাদন্‌, 
ততো ঘট হইবাচরতীতি কৌ সাধ্যম ।৮-৮829146210007%718 01 ৬ 0080658, 19. 22 
(61060 0) 0. 3. 9215016, 0. 4১, 21066027 0০911626 22051-01727/916 01 
£952270% 175171916, 2১০০৪, 1954), 

২। দ্র" « সর্বপ্রাতিপদিকেত্য ইত্যেকে ।+--অশ্ব ইবাচরতি অস্বায়তে | গর্দভায়তে। 
অশ্বতি। ধর্দভিতি 1”- কাশিক। ( ৩.১৯.১১ )। সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত “সর্বপ্রাতি- 
পদিফেত্যঃ ক্িব, বা৷ বজব্য+*-_-এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভাস্বে বা্তিকটির অন্ত- 
প্রকারি. পাঠ দেখা যাঁয়। ভ্রু" “অপর আহু-- “ ৃ 

* || সর্বপ্রাতিপদিকেত্য আচারে কিব, বা! বজ্জব্যঃ | .অশ্থতি গর্দততীত্যেবমর্দম্‌ | *» 
--পাতঞ্জল মহাভাষ্য £ নির্ণয়সাগর সংস্করণ £ ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২. ( ১৯৩৭ )। 


তাঙ্গিললিনক্ক: ও 


প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। পক্ষে ষথাপ্রাপ্ত কাঙ-প্রতায় সিদ্ধ ছইবে। ক্ুতরাং 'ঘট” এই 
নাম বা প্রাতিপদ্বিকের উত্তর ক্কিপ-প্রত্যয় সিদ্ধ হওয়ায় 'ঘটতি" এইরূপ পদ পিদ্ধ হইল 
বিকল্প “ঘটায়তে” এইরূপ পদও সিদ্ধ। “ঘটতি এই আখ্যাতবাচয যে ক্রিম্ন তাহাকেই 
'ঘটত্বাপত্তি বা! “ঘটতাদাত্ম্যাসারন'-রূপে মহিমভউ নির্দেশ করিয়াছেন। এবং ইহাই “ঘট” 
শবের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। কেননা, কোনও শব যখন কোনও প্রবৃত্তিনিমিত্ত অবলম্বন করিয়! 
কোনও বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই প্ররবুত্তিনিমিত্তটি উক্ত পদার্থের স্বরূপভৃত্ত ধর্ম 
হওয়া আবশ্তক। যাহ! পদার্থের স্বরূপভূত ধর্ম নহে, কিন্তু বহিরগ্গ ধর্ম্ঘাত্র, তাহা কখনও 
সেই পদার্থবোধের প্রতি প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। সুতরাং 'ঘট'-শব্দটি 
হইতে আমর! যে অর্থবিশেষ বুঝিয়া থাকি, তাহা সাধ্যভৃত ধর্ম, 'ঘটত্ব-সামান্তের ন্যায় সিদ্ধ 
ধর্ম নহে। এবং ঘটত্বাপত্তিলক্ষণ যে সাধ্যভৃত ধর্ম ঝা ক্রিয়া, যাহা ঘটরূপ অর্থের ম্বরূপতু্ত 
উপাধি, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই যখন ঘটাদিণব্দ ঘটরূপ বাহা অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, 
তখন ঘটাদিশব্দের এমনভাবে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে হুইবে যাহার দ্বারা সাধ্যভৃত ঘটত্বাপত্তি- 
সক্ষণরূপ ক্রিয়াটির প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব অব্যাহত থাকিতে পারে । সেই কারণেই ব্যক্তিবিবেককার 
“ঘট” শব্দটিকে ঘট-ধাতুর উত্তব কর্তৃবাচ্যে অচ.প্রত্যয়ধোগে নিশ্পন্ন ন! করিষা ঘট-প্রাতিপদিকের 
উত্তর ক্লিপ প্রত্যয় বিধানের ফলে ষে “ঘট্‌” এই নামধাতু উৎপন্ন হইল তাহার উত্তর কর্তৃবাচ্যে 
অচ-প্রত্যয় বিধানেৰ দ্বার! “ঘট” এই পদটির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । অন্ত! ঘটত্বাপত্তি- 
লক্ষণ যে সাধ্যভৃত্ত ক্রিয়ারূপ ধর্মটিকে ঘটশৰেব প্রবৃত্তিনিষিত্তরূপে স্বীকার কর! হইয়াছে, 
তাহা রক্ষিত হইতে পারে না। 

প্রশ্ন হইতে পারে £ “ঘটতি” এই আখ্যাত পদটি বদি খটাম্মতাপত্তিলক্ষণ ক্রিগ্নাকে 
বুঝাইধার জন্যই কিপ্‌-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে 
“ঘটরূপ যে কর্তা, তাহার স্তায় আচরণ করিতেছে” ( “ঘট ইৰ আচরতি” )'এইরূপে ঘটের 
উপমানতা! প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে মহিমতট্ট বলিতেছেন যে, 
ওদাত্ুতাপত্তি বা সত্তাসাদন লক্ষণ ক্রিয়াবোধণের উদ্দেশ্তেই যদিও “ঘট, এই প্রাতিপদ্দিকটির 
উত্তর কিপ-প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে, তথাপি ঘটের উপমানত। ও আচরণ রূপ অর্থন্বয়ের 
বোধ সামর্থ্যবশতঃই ঘটিয়। থাকে । কেননা, ঘটেতর পদার্থের ঘটতাদাত্ম্যাপত্তি ওপম্যরূপ 
সপ্থন্ধের উপরই প্রতিষিত । যেমন 'পুত্রীয়তি ছাত্রম্' (ছাত্রের প্রতি পুত্রের স্তায় আচরণ 
করিতেছে ) “হংসায়তে কাক: (“কাক হংসের তায় আচরণ করিতেছে" )--এই উদ্াহরণঘ্বয়ে 
গুপম্য ও আচার--এই উভয় অর্থের প্রতীতি হইতেছে, কেননা! 'যে পুত্র নয় সে পুত্রের 
সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতেছে”, “যে হংস নয় সে হংসের সহিত তাদাত্মা প্রাপ্ত হইতেছে. 
এইরূপ অন্ততাদাত্ম্যাপত্তিরূপ ক্রিয়া উতয়ত্র সমানভাবেই বর্তমান রহিয়াছে। অতএব 
ঘটাদ্দি প্রাতিপদিকের উত্তর তাদাজ্স্যাপত্তিরূপ ক্রিয়াবোধনের নিমিত্ত কিিপ৬ ক্যচ$ ক্যঙ্‌ 
প্রভৃতি প্রত্যয় বিহিত হুইয়| থাকে, এইরূপ বলিলেও পাণিনীয় সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র লজ্ঘন 
করা হয় না। তাহা ছাড়া, কোনও একটি বিশেষ পদের সাধনের উদ্দেশ্তে বিভিন্ন আচার্য 

ডা 


৫ তন্িবনিনক্ধ: 


স্ব স্ব প্রতীতি অগ্ুসারে বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করিয়া থাকেন, ইহা প্রায়শই লক্ষিত হইয়! 
থাকে। যেমন, পাঁণিনীয়গণ 'ভবতি+ এই পদরূপ লক্ষ্যটির সিদ্ধির উদ্দেশ্তে তূ-ধাতুর উত্তর 
তিপ্‌ ও শপ, প্রত্যয় বিধান করিয়| থাকেন ) কেহ আবার তু-ধাতুর উত্তর “অতি” প্রত্যয়যোগে 
'ভবতি” পদ সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। উপেয় লক্ষ্যটি এক, কিন্তু উপায়তূত 
লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। হ্ুততরাং “ঘটতি” এই পদটি ওুপম্য ও আচার অর্থে ক্িপ- 
প্রত্যয়যোগে নিষ্পন- ইহা পাণিনীয় সিদ্ধান্ত হইলেও, ব্যক্তিবিবেককার তাদাত্ম্যাপত্তিরূপ 
ক্রিয়াই সর্বপ্রকার নামশবের প্রবৃত্তিনিমিভত, এই বিশিষ্ট সিদ্ধান্তটির উপপাদনের জন্ত ঘট- 
শবে'র উত্তর তাদাত্মযাপত্তিরপ ক্রিয়া অর্থে ক্িপ-প্রত্যযযোগে “ঘটতি” পদের সিদ্ধি কল্পনা 
করিয়াছেন, ইছাতে অযৌক্তিক কিছুই নাই। টীকাকার কষ্যক তাহার ব্যাখ্যানে সেইগন্য 
বলিয়াছেন-_ 

“সবত্রোপযানপ্রতীতিরন্তন্তান্তরূপাপত্তেরৌপম্যপ্রাণত্বাৎ। “পুত্রীয়তি চছাত্রঃঃ “হংসায়তে 
কাকঃ, ইত্যাদৌ হি চ্ছাত্র-কাকয়োঃ ক্রমেণ পুক্রত্ব-হংসত্বাপত্তিঃ সাৃশ্ঠপর্ধ্যবসায়িস্চেৰ 
প্রতীয়তে । ততশ্চ প্রতীত্যাছগ্ডণত্বেন লক্ষ্যসিদ্ধযর্থমন্যথ! লক্ষণং গ্রীণেতব্যম্‌।” 

“প্রসিস্ধলক্ষ্যসিদ্ধ্র্থং লক্ষণং তচ্চ ভিগ্যতে | 
অভিযোগন্ত বৈশিষ্ট্যাৎ তৎ কৃতং তচ্চ গৃহাতে || ইত্যন্তরশ্লোকঃ 1৮ 


এইন্থলে আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে ; ঘট-তাদাত্ম্যাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়ারূপ 
প্রবৃত্তিনিমিত্ত বুঝাইবার জন্য আমর! যে ঘট শবের প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাকে “প্রায়োগিক? 
ঘট শব্দরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্ত সেই প্রয়োগিক ঘট শবের প্রবৃত্তিনিমিত্ত 
যখন শব্দের দ্বার! প্রকাশ করা হয় তখন 'ঘটত্বমাপগ্ভতে” এইরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে । 
এই প্রবৃত্তিনিমিত্তবোধক বাক্যের একদেশভূত্ত যে ঘট-শব্দ ( ঘটত্ব-শব্দের গ্রন্কৃতি ) তাহার 
নিশ্পতি কিরূপে হইবে? যদি বলা যায় যে, প্রবৃত্তিনিমিত্ৈকদেশভূত ঘটশব্দটিও “প্রায়োগিক 
ঘট শবের স্তায়ই তাদাত্ম্যাপতিলক্ষণ কিপপ্রত্যয় এবং তদনস্তর কর্তৃবাচ্যে অচ শপ্রত্যয়যোগে 
নিশ্পনন হইয়াছে, তাঁহা হইলে অনবশ্থাদোষ হইবে । আর যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহ্ারের 
উদ্দেপ্তে প্রবৃত্তিনিমিত্বৈকদেশভৃত ঘট-শব্দটিকে “ঘটতে” এইরূপ ঘটনক্রিয়ামাত্রাভিধায়ী ঘট- 
ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে বিহিত অচ.প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হয়, 
তাহা হুইলে প্রশ্ন হইবে প্রায়োগিক ঘট শব্দটিরও অনুরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকারে আপত্তি কোথায় ? 
ষ্টব্য 

“লন ঘটত্বমাপগ্ত হইত্য্প প্রবৃত্তিনিমিত্তে কথং ঘটশবস্তত্রাপ্যেবমিতি চেদনবস্থ। | 

ঘটের্ধাতোরচপ্রত্যয়েন ক্কৃতেন কিমপরাদ্ধম্, যেনৈষ! কুকল্পনাশ্রীয়তে ।”-_রুষ্যক £ 

ব্যক্িবিবেক-ব্যাখ্যান। 


এই আশঙ্কার পরিহার্রসঙ্গে রুষ্যক বলিয়াছেন : প্রায়োগিক ঘট শবটিই মুখ) 
উপেয়, এবং তাহার সিদ্ধির অন্তই প্রবৃত্তিনিমিত্তৈকদেশভূত ( “ঘটত্বমাপগ্যতে'-এই বাক্যের 


ভযলিনলিলক্ষ ৎ 


অন্ততূতি) ঘট শবটির প্রয়োগ কল্পনা করা হুইয়া থাকে-_-অতএব তাঁছা উপায় মাত্র, 
অতএব অগ্রধান। প্রায়োগিক ঘট শবের ঘটত্বাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়ারূপ যে প্পরবৃস্তিনিমিত্ত, যাহ! 
ঘটরূপ পদার্থের স্বরূপতুত ধর্ম, সেই প্রবৃত্তিনিমিত্েরই একদেশরূপে যে উপায়তৃত ঘট-শবদটি 
( ঘটত্ব-শবের প্রকৃতিভূত ) প্রযুক্ত হইয়া! থাকে, তাহা সম্পূর্ণভাবে 'অন্বতন্্র', তাহার প্রবৃত্তি- 
নিমিত্তান্তর্গত ঘটত্বশবের গ্রকৃতিনূপেই কেবলমাক্র ব্যবহার হইয়া থাঁকে, স্বতন্ত্র পদরূপে 
তাহার কুত্রাপি ব্যবহার লক্ষিত হয় না। অত্তএব সেই উপায়ভূত ঘট-শব্দটির “ঘট” ধাতুর 
উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ-্প্রত্যয়যোগে নিষ্পত্তি কল্পনা করিলে পূর্বোলিখিত অনবস্থাদোষের 
কোনও আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ অন্ান্ট ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, কোনও একটি শব্ধ 
সমাসের অংশরূপে প্রযুক্ত হইলেও স্বতন্ত্রতাবে তাহার প্রয়োগ দেখা যায় না। যেমন__ 
“নিভ' শব্দটি। 'মৃগাঙ্কনিতমাননম্_এই উদাহরণে «নিভ” শব্দটি সমানের অয়বরূপে 
প্রযুক্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু বাক্যে স্বতন্ত্র পদরূপে ইহার প্রয়োগ কুত্রাপি লক্ষিত 
হয না।* সেইরূপ প্রবৃত্তিনিমিত্তৈিকদেশভূত ঘট শব্দটিও উপেয় প্রয়োগিক ঘট-শব্খেব 
প্রকৃতিরূপেই প্রধুক্ত হইয়া থাকে, . স্বতন্ত্রতাবে নহে। ইহাতে কিছুমাত্র অস্বাভাঁবকতা 
নাই। আর যে “ঘটত্বমাপছ্যতে' এই বাক্যের অর্থটি “ঘটে! তবতি” এইরূপভাবে প্রকাশ 
করা হইয়া! থাকে (অতএব, আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে উপায়ভূত ঘট শব্দটিরও 
স্বতগ্ধ প্রয়োগ সিদ্ধ আছে), তাহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে শেষোক্ত বাক্যটি 
শুধুই প্রক্রিয়াবাক্য মাত্র। উহার দ্বারা উপায়ভূত ঘট-শবের স্বত্ত্ত্র প্রয়োগ নিদ্ধ হইতে 
পারে না। এইভাবে “দধি'ঃ “তিষক্‌' প্রভৃতি প্রায়োগিক শবাসমূহও ক্কিপ-্প্রত্যায়াও্ 
নামধাতুর উত্তর অজাদি-প্রত্যয়বিধান ও তত্তৎপ্রত্যয়লোপের ফলে সিদ্ধ হইয়া থাকে বুঝিতে 
হইবে। তুপ_ 


“অতশ্চানকা রাঁন্তেভা ইকারান্তাদিত্যো ব্যঞ্জনান্তেভ্যশ্চ ক্িপ্যজাদৌ তল্লোপে চ দধি 
ভিষগিত্যাদয়ঃ শব্দাঃ সিদ্ধা ভবস্তি |1৮- রুয্যক। 


১। দ্র" "শ্্যরুত্তরপদে ত্বমী। নিভ-সংকাশ-নীকাশ-গ্রতীকাশোপমাদয়:”__অমরকোষ, 
২ ১০.৩৭। তুলনীয়ঃ “অমী নিভাদয় উত্তরপদস্থা এব সরৃশবচন বাচ্যলিঙগাঃ হয; | যথাঁ_ 
পিতৃনিভঃ পুনঃ? 'মাতৃনিতা কন্তাঃ 'দেবনিভমপত্যম্ঠ ইতি। নিয়তং তাতি। “আতশ্চোপসর্গে' 
( পা” ৩.১.১৩৬ ) ইতি কঃ। “নিভন্ত কথিতো ব্যাজে পুংপিঙ্গঃ সদৃশ ত্রিষু” ( ইতি মেদিনী )। 
১০০০০, আদিন! ভূত-রূপ-কল্লাদয়ঃ ৷ যথা-_পিতৃভৃতঃ, পিতৃরূপঃ, পিত্ৃকল্পঃ ইতি ।”__ভামুজি 
দীক্ষিতকৃত “ব্যাখ্যানুধা ( নির্ণমসাগর সংস্করণ, ১৯৪৪)। অপি চ--“**চজ্রেণ নিত ইত্যাদো 
ন ভবত্তি সমাস এবোতরপদত্বস্ত বূঢ়েঃ1-*-- ক্ষীরদ্বামিকৃত “অমরকোযোদ্ঘাটন” (£০০%6 
077971191 700/6 48570), 1941), পৃ. ৩৩ । 


৩ ন্ম্িনন্রিলঙ্ষ: 


$ ২৫ ।। ল লঙল্বারাবল হৃনল লহুন্তুকনঙ্গিঅহয ছি ।।৫ই || 
অলাঘাঁ ভগাঘলিহমা লিঙ্গ ংননহিলিভ্তিন: | 
অক্ক্ভন অন্ুাঘি ঘতাইছন্রলাহিলন্‌ 1২8 
লাল. বংনসঘালষ ঘান্তক্কাহীগন হন ত্ি। 
হাতু-ননন্ক্ষইহাইআত্শ্রমলীনলল || 
হনজল্ল নিধন তী মননীলি লতলীগ্ভন দুনন্যালংন্রম্‌ 
ঘহ্লানধন ঈত মনন।দহাল্তু লাঅমল্নযল: 111 | 
নন্তিন্্রংনাভ ঘা সনতযঘিগ্সিতঘ নাআন্কী5যমিলি। 
অঙ নি আন্গাধগ্াঘিগ্সব: দুনক্কাতবানহালি: 11৩1 
নজ্নানামঘইক্মী ঘ: নবহিভহ্খ্ব: স্লীঘল | 
নন জলাললাজান্্ হাল্নানমংনরমন্ুলি |141| 
হুঁঘজ্লাভ্বি-মলংযাহি ক্ষিযাামান্মমূক্মন | 
লান্বীনমানহয নন্গলাহজ্বন্‌ সমুভ্জল |11থ।|| 
ক্ষিযানিহীমী অহন: ান্দাবিচ্রলিল্লাহমান্গু | 
অন্তিহজ্রবা লস সমীমীগহযমিততী |1২০9।| 


হুলি লন্নুহকীকা: || 


অনুবাদ 
যাহা যে বন্তর সহিত তুল্যক্রিয় নহে, তাহার সেই বস্তুর সঠিত তাদাত্যয- 
প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত নহে । ঘটাঁদি জড় পদার্থেরও সত্তা (-প্রতিলন্ত )-_বিষয়ে ব্যাপার 
ব। চেষ্টা ঘটনাদিক্রিয়ার ন্যায়ই সম্ভব, কেননা (পদাথনিষ্ঠ ) চিত্রত্ব বা বৈচিত্র্যই 
তাহার (একমাত্র ) কারণ । সেইজন্যই ধাতুকার সত্ব-প্রধান নাম-শব্দের যথা-_ 
শব্দ, মুখের একদেশ প্রভৃতিবাচক শবেরও, ধাত্বর্থত্ব গ্রতিপাদন করিয়াছেন।১ 
১। তুগ “গড়ি ধ্দনৈকদেশে। গগুগত্তসংহননক্রিয়্ীয়ামিত্যর্থঃ। গণ্ডতিঃ1” 
অপি চ--“অণ রণ বণ মণ কণ ব্রণ ভ্রণ ধ্ৰন শ্ববার্থাঃ॥ ''এতে শব্দন- 
ক্রিয়ার্থাঃ1...-_ক্ীরতরঙ্গিণী, পৃ. *৮ [84. 801 0৫1015117 107018705016 1. 
প্রসঙ্গত; অয়ন্ততট্রের মন্তব্যও আলোচ্য ; **."কঃ পুনবয়ং ধাতুর্নামেতি 1. 'সত্যমুক্তমেতৎ। 
কিস্তবেবং পাঠে কৃতেহপি ন ধাতুস্বরূপনির্ণয় উপবণিতো ভবতি। তথা চ গ্নগুতীত্যপি 
প্রাপ্পোতি ধাতোস্তিউ প্রত্যয়বিধানাৎ/-প্ঠায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৮২ ( চৌখান্! সংস্করণ, 
১৯৩৬ )। অপি চ-ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ” (কাতন্ত্র ৩.১.৯) এই সুত্রের বৃত্তিতে ছুর্গসিংহ 
বলিয়াছেন £ “ক্রিয়তে ইতি ক্রিয়া! সাধ্যযুচ্যতে। সা! চ পূর্বাপরীভূতাবয়বৈব || , কথং তহি। 


হযান্নিলনিবঙ্গ: ছঃ 


এইভাবে, “বিপচ্য ঘটে! ভবতি (প্রভৃতি উদাহরণে ) ক্তা- প্রত্যয়ের 
পৌর্বকালিকত্ব “ঘটন'-ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, 
ভবন"-ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া নহে কেননা, তাহা হইলে [ অর্থের ] সমগ্বয় 
হয় না; তাহা ছাড়া, বহিরঙ্গত্ব-বশত$ও ( ইহা সিদ্ধ ) বটে। 


যেমন, “অয়মধিশ্রিত্য পাঁচকো। ভবতি”- এইস্থলে পাকক্রিয়ার অপেক্ষায় 
'অধিশ্রয়ণ' ক্রিয়ার পূর্বকালত্বপ্রতীতি হইয়া থাকে ॥ 

অতএব, নামপদসমূহ হইতে যে কোনও অর্থেরই প্রতীতি হউক না কেন, 
তাঁহ৷ “সত্তাসাদন? না করিয়া শব্দের দার! বাচ্য হইতে পাবে না। 

এইভাবে, “অস্তি”, ভিবতি” প্রভৃতিকে ক্রিয়াসামান্য বল! হইয়া থাকে । 
অস্তরঙ্গত্ব নিবন্ধন বক্ত,পুরুষগণ তাহা নিয়মতঃ প্রয়োগ করেন না ॥ 

_. অপরপক্ষে, অন্য যে-সকল পাকাদিক্রয়াবিশেষ ব্যভিচারশীলী, বহিরজত- 

শত? তাহাদের প্রয়োগ অবশ্যই অভিপ্পেত ॥ 

__এইগুলি সংগ্রহশ্নোক ॥ 


ৰিবৃতি 


ব্যক্তিবিবেককার “বটত্বমাসাদয়তি এইভাবে “ঘট এই শব্দটিন গ্রাবৃত্তিনিমিত্ত এবং 
তদগ্ুরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কবিয়াছেন। “ঘটতি” এই নামধাতুটি বর্তণাচ্যে তাদাত্ম্যাপত্তিরূপ 
অর্থবোধনের জন্য বিহিত কিপ-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন ইহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে। কিন্ত 
পাঁণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণ আচার্ধ্যগণের সিদ্ধান্তামুসাবে “ঘট ইব আচরণ্ত” এইরূপ সাদৃশ্ঠ 
অর্থ প্রত্যায়নের নিমিত্ত বিহিত ক্লিপ, প্রত্যয়যোগে নিপ্পন্ন। শুরাং বৈয়াকরণ মতের সহিত 
ব্যক্তিবিবেককারের এই অভিনব মতবাদের বিরোধ স্ুম্পষ্ট। উহার উত্তরে মহিমভট্ট 
বলিতেছেন £ যদিও বৈয়াকরণগণ “সদৃশাচার” অর্থে শব্দের উত্তর কিপপ্রত্যয় বিধান 
করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু “তাদাজ্্যাপত্তি, ক্রিয়াই উক্ত সাদৃষ্ঠপ্রতীতির তিত্তিস্ববূপ। 'গর্দত 
অশ্বের মত আচরণ করিতেছে+-_ এইরূপ প্রয়োগ তখনই সম্ভব, যখন গর্দভ অশ্থের সহিত 
তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইতেছে"__এইরপ অর্থের পূর্বে প্রতীতি ঘটে। সুতরাং ওপম্যগ্রতীতি ভাদাত্ম্- 
পত্তির উপরই নির্ভরশীল । অতএব বৈয়াকরণমতের সহিত ব্যক্তিবিবেককারের মতের বিরোধ 
বাস্তব নহে, ইহ! আপাতবিরোধ মাত্র । 


অভ্তি। নগ্তি | শ্বেততে প্রাসাদঃ ৷ পংযুজ্যত্তে সমবৈতি। সত্তা নিত্যতা। অভাবে নাশঃ | 
শ্বেতসংযোগাবপি গুণৌ ।  সমবায়োইপ্যর্থান্তরম। সত্যমিহ হি সাধনায়তোদয়ং সর্বম্‌। 
অতত্তদধীনতয়া সিদ্ধমপি ক্রিয়াত্বেনাবভাসতে ।  ক্রিয়াকারকব্যবহৃতেবু্ধযবস্থা নিবন্ধনাৎ। 
তথাহি “গাডি ব্বনৈকদেশে, 'বিদ্ি অবয়বেহপি+*.*:* | 


ঘ ভন্নিবলি নঙ্ক: 


প্রশ্ন হইতে পারে : পটাদি অড়পদার্থের ক্ষেত্রে 'তাদাত্ম্যাপণ্তি' রূপ ক্রিয়া কিরূপে 
সম্ভব হইতে পারে? কেননা, “তাদাত্ম্যাপততি বা 'সত্তা-প্রতিলন্তলক্ষণ” ক্রিয়া কেবলমাত্র 
চেতনাবিশিষ্ট পদার্থের ক্ষেত্রেই সম্ভব। এই শঙ্কার সমাধানকল্পে আঁচার্ধ্য মহিমতট্ট কাশ্মীরীয় 
শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনসম্মত “আভাসবাঁদ' অবলম্বন করিয়াছেন। «*আভাস+ শব্দের অর্থ প্রকাশ বা 
প্রতীতি। যাহা কিছুই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছে, যাহা! কিছুই সংরূপে প্রতীতির 
গোচর-_তাহাই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে “আভাস” সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে-_ 

4১11 0121 2009215 ) 211 0086 001105 659 96166 01 09196916101) ০01 
90109001101 ; 21] (26 19 ৬/101)1 016 16801) ০01 01) 6%06178] 5611565 01 16 
110061021 10110 2 811 11086 6 216. 90105010113 ০1 11610 11)6 50865 211৫ (106 
11110 ০9856 (0 ৮0110 25 11 (1)9 51808 01 (21106 01 0969 91990 ; 911 091 
1101021) 901)90107151655, 11101660 25 11 19, 09101)01 01011721119 1702 00175091008 ০01 
2100, (1)91660916, 15 5110119 ৪0 ০৮)9০% 01 5611-169811921101) ) 10 91001, 211 0181 
19, 1.6. 211 (1780 ০21) ৮9৩ 5910 (0 65156 10 2709 ৬৪১ 2100 %/10]) 16510 (0 10101 
[179 05০ 01 8109 10110 01121150950 15 709551019, ০০ 1 07০ 59) 10109 019০( 
01 1119 171081)9 01 10105/1906 01 1116 10070%16050 105611, 15 £101)292.৮১ 

কিন্তু প্রমাতি-প্রমেয়-প্রমাণ প্রমিতিরূপে বহধা বিভক্ত এই বিচিত্র বিশ্ব, যাহা! আভাস- 
রূপে পরিচিত, তাহা “অঙ্কুর” পরিপূর্ণসংবিৎস্বরূপ মহেশ্বরেরই শি মাত্র। সেই সংবিংশ্বভাব 
মহেশ্বরই একমাত্র কর্তা, কেননা তিনি স্বতন্ত্র | এবং তাহার এই স্বাতন্ত্য প্রকাশ” ও 
বিমর্শ'__এই দুইটি শক্তির উপর নির্ভরশীল । চৈতন্তরূপ আধারে যে-সকল বস্তর প্রতিবিশ্ব বা 
'আভাস* পতিত হইয়া থাকে, সে-সকলই প্রকাশম্বভাব চৈতন্তের সহিত তাদাত্থযপ্রাপ্ত 
হইয়া প্রকাশিত হুইয়া উঠে। কিন্তু এই বিচিত্র বিশ্বের অসংখ্য বন্ত-রাদ্ির মধ্যে কোন্টি 
কখন চেত্তন্তরূপ আধারে প্রতিবিদ্বিত হইবে, তাহার নিয়ন্ত্রণও সেই মহেশ্বরেরই অধীন-_ 
এবং তাহ! সম্ভব হুইয়া থাকে তাহার কর্তৃত্ব, স্বাতন্ত্য বা বিমর্শ শক্তির সাহায্যে । এই বিমর্শই 
মহেশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতির উৎস এবং সর্ববিধ পদার্থের উদ্ভব, গতি ও স্থিতির একমাত্র 
নিয়ামক । এই সম্পর্কে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন-_- 


“সর্বাং শক়্ী: কর্তৃত্রশক্তিঃ ধশ্বর্ধ্যাত্বা সমাক্ষিপতি। সা চ বিমর্শরূপা ইতি ঘুক্তম্‌ 
অন্তা এব প্রীধান্তম্‌ ॥৮_-“ঈশ্বর-গ্রত্যভিজ্ঞা-বিমপিনী £ ১ম ভাগ, পৃ. ২১৪। 
“চিতিঃ প্রত্যবমর্শাত্মা পর! বাক্‌ স্বরসোদিতা | 
স্বাত্্যমেতৎ মুখ্যং তদৈশ্বর্ধ্যং পরমেশিতুঃ 1৮ এ. ১ম ভাগ, পৃ. ২০৪। 


এই 'স্থাতন্তর/-শক্তিই যেমন প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে “বিষর্শ'-রূপে অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ 
বিতিন্ন অবসরে “আমর্শ, “প্রত্যবমর্শ', পরামর্শ “ক্ষ রত্তা” 'ম্পন্ধ” 'মহ্থাসত্তা” পরা বাক্‌” প্রভৃতি 


১। দ্র 01. 0১0, 78006) 2 44017107021) 2 477 11151017702] 2712 
7/11105017171661 5487), 0,196 (00010091002 9803101 
9617168, 1935), 


ভন্বিবনিনঙ্: ই 


সংজ্ঞার দ্বার ইহার নির্দেশ করা হইয়াছে। হুতরাং এই জীব-জড়সমস্থিত বিচিত্র আভাস প্রকাশ- 
বিমর্শন্বভাৰ মহেশ্বর বা অন্ধত্তর সংবিৎ বা চৈতন্ভ হইতে পৃথক নহে। ইহাই প্রত্যতিজ্ঞা- 
দর্শনের দিদ্ধাস্ত। অতএব ঘটাদি জড়পদার্থও বস্তুতঃ প্রকাশবিমর্শময় সংবিৎ হইতে অতিরিক্ত 
নহে। পরমেশ্বরই যেমন তাহার «বিমর্শ শক্তির উল্লামের ফলে বিচিত্র পদার্থের সতাপ্রতিলন্ত 
ৰা সভাসমাসাদনরূপ ক্রিয়ার আধার, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশশ্বভাবে প্রতিবিষ্বিত বিচিত্র 
আভাসরাজিও সেই প্রকাশাত্মার সহিত তাদাত্ময প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হুইয়া থাকে। 
অতএব পরমেশ্বরের যেমন 'সত্তাব্যাপৃতি'-রূপ স্বাতন্ত্য বা বিমর্শ সম্ভব, সেইরূপ পরমেশ্বর- 
তাদাত্ম্যাপনন বিচিত্র জড়াতাসেরও সত্তাপ্রতিলস্তরূপ ক্রিয্নার আধারত্বকল্পনা! অসম্ভব নছে। 
সেইজন্য চৈতন্তের স্তায় ঘটাদি জড়াভাসেরও সত্তাসাদনরপ ক্রিয়ার কর্তৃত্ব শ্বীকারে 'ব্যক্তিবিবেক”- 
কারের মতে কিছুমাত্র অস্নুপপত্তি নাই। টাকাকার রুষ্যক শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের এই সিদ্ধান্ত 
ক্ষেপে বিবৃত করিয়। বলিয়াছেন__ 


“মুলং চ তশ্যা ইতি । নন্বচেতনানাং ঘটাদীনাং সত্াপ্রতিলভ্তলক্ষণায়াং ক্রিয়ায়াং 
পরামর্শপলক্ষপত্বভাবং কততৃত্বং ( কথম্‌), তন্ত চেতয়দর্থেষেবোপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যোকতং-_মুলঞ্চেতি। 
ইহ খলু ঘটাদীনাং পদার্থানাং বহিঃ সিদ্ধাবপি প্রতিপত্ত্ধ্যসিদ্ধাবসিদ্ধিরেব | বহিঃসত্তামাত্রেণ1সৎ- 
কল্পেন ব্যবহর্ভূণাং ব্যবহারাসিদ্বে: | গ্রতিপত্তরি সিদ্ধিঃ প্রকাশ এব। স চাপ্রকাশমানানাং 
প্রকাশং প্রতি তাটস্থ্যেনাবস্থিতানাং ন তবতি সম্বন্ধাস্ুপপত্তেঃ ৷ প্রকাশমানত্বং চ প্রকাশ- 
বিশিষ্টত্বেন প্রকাশরূপতয়ৈব। প্রকাশশ্চ নিষ্গরামর্শত্বেন স্ফ,রত্তারহিতত্বাজ্জড়কল্প এব। পরামর্শ; 
স্বাতন্ত্যাখ্যং কর্তৃত্ম্‌। তদিহৈকৈকোইপি পদার্থ; প্রকাশাত্মতয়। লব্স্বাতত্ত্স্বতাবঃ পরমেশ্বর: 
কর্তৃতবম্নভবত্যেব। যছুক্তং তত্রভবতা_প্রদেশোহপি ব্রজ্মণঃ স্বারূপ্যমনতিক্রান্তশ্চ1- 
ৰিকল্পাযশ্চেতি।' তশ্চ বিশ্বস্তাবিফরণক্রিয়াস্বতন্ত্ঘভাবপরমেশ্বরসন্থন্ধিনীং চিত্রাতাসাবিদ্কৃতিং 
মূলত্বেনাবষ্টভ্য ঘটাদয়োইপি প্রকাশৈকাত্মানঃ সন্তাব্যাপৃতৌ ন্বতন্্রতামমুতবস্ত্যেব । অনেনৈ- 
বাশয়েনোক্তং-মূলং চ তত্তা” ইতি । এতদেব প্রকটাকরিস্যাতি “সত্তায়াং ব্যাপৃতিশ্টেয়- 
মিতি 11৮১ 


১। «বিমরশ বা 'পরামর্শ”ই যে প্রকৃতপক্ষে গড় হইতে আত্মচৈতন্তের পার্থক্যসম্পাদক 
অসাধারণ ধর্ম_-ইহা অভিনবগুধ্রাচার্য্যের 'ঈশ্বরপ্রত্যতিজ্ঞাবিমশিনী'-নামক সন্দর্ভের নিমোদ্ধত 
পংক্তিকয়টিতে অতি সুম্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে__ 

“অথ অন্টেনাপি সতা ঘটেন, যতোইবতাসন্ত প্রতিবিদ্বরূপা ছায়া দত্তা, তামসো 
অবভাসো বিভ্রদ্‌ ঘটত প্রকাশ ইত্যুচ্যতে, ততম্চ অজড়:, তছি স্ষটিকসলিল- 
মুকুরাদিরপি এবসভূত এব ইতি অঞ্জড়; স্তাৎ। অথ তথাভূতমপি আত্মানং তং চ 
ঘটাদিকং স্ফটিকাদিং ন পরাস্রষ্টং সমর্থ: ইতি জড়ঃ, তথ! পরামর্শনম্‌ এব অজাড্য' 
জীবিতম্‌ অস্তর্বহিষ্করণস্বাতন্তযরূপম্‌ 1” 

দ্র? টা, ঘি, 07810009 : 48/17/070£1170, পৃ ২০১। 


্ আন্বিলিবক্ষ: 


“ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যানে*র উপরি উদ্ধত অংশে রয্যক স্বসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের অনুকূলে 
“যহুক্তং তব্রতবতা-_প্রদেশোইপি'**""অবিকম্প্যশ্চেতি”-যে উক্তি প্রমাণরূপে “উদ্ধার 
করিয়াছেন, তাছ। 'বাক্যপদীয়-নিবন্ধের যাতে র্‌ অন্তত *ঈম কারিকাস্ব হরিবৃষভরত 
ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া! যায় ।--. 
“লত্যা বিশুদ্ধিন্তত্রোক্তা বিদ্যৈবৈকপদাগম! | 
যুক্তা প্রণবরূপেণ সর্ববাদাবিরোধিন! || 
ইহার ব্যাখ্যায় মহাবৈয়াকরণ হরিবৃষত বলিয়াছেন-_ 
“ইহৈবৈকম্সিন্‌ সর্বরূপে ব্রহ্মণি যঃ পরিকল্পঃ ল বিরুদ্ধরূপাতিমতেত্যঃ পরিকল্লাস্ত 
রেভ্যো ন ভিগ্ভতে । অপি খু ব্রহ্ষবিদ আছঃ--প্রদেশোইপি ব্রহ্ষণঃ সার্বরপ্য 
মনতিক্রান্তশ্চাবিকল্পশ্চ+ ইত্তি-".**1৮৯ 


সুতরাং প্রদেশ” বা. ঘটপটাদি পরিচ্ছন্ন পদার্থরাজি যে ব্রদ্ের সার্বরূপ্যকে অতিক্রম 
করে না এবং তাহার! যে পরম্পর বিকল্প বা ভেদ বিরহিত, যেহেতু তাহাদের প্রত্যেকটিই 
সর্বাধিষ্ঠানভূত ব্রন্দেই অধ্যস্তমাত্র-ইছা! ব্রহ্গবিদ বা বেদাস্তশান্জনিষ্তাত আচার্ধ্যগণেরও 
অভিমত । আচার্য হরিবৃষত 'প্রদেশোহপি ব্রহ্ষণ:."*-”--এইটি ব্রহ্মব্দি্গণের উক্তি বলিয়। 
উদ্ধার করিয়াছেন । রুষ্যক 'যছুক্তং তব্রেতবতা*__-এইরূপে সেই একই উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। 
এস্কলে উল্লেখযোগ্য যে আচার্য্য অতিনবগুপ্তপাদ তাহার প্রণীত গ্রন্থের বহুস্বলে 'তত্রভবৎ” 
এই শবের দ্বারা তগবান্‌ ভর্তৃছরিকেই নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয় পর্বাচার্য্য 
অভিনবগুপ্তপাদের অন্ুপরণে রুয্যকও “তত্রভবৎ শব্দটির দ্বারা ভর্তৃছরিকেই বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে 'প্রদেশোইপি ব্রহ্মণঃ:-.৮ এই উদ্ধৃতিটি খুব সম্ভব 
ভর্তুহরিকত বাক্যপদীয়েরই স্বোপজ্ঞ টাকা হইতে সংগৃহীত। বৃত্তিকার হরিবৃষভ যে তগবান্‌ 
তর্তহরি হইতে তিন্ন__ইহা1 কোনও কোনও গবেষকের অভিমত |২ 
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১। প্র 'অয়ং ভাবঃ-_বরন্দণে। বস্তগত্যা একত্বম্‌, সর্বরূপত্বস্ধ লর্বেষাং তত্রাধ্যাসাৎ। 
অতন্তত্র যঃ খলু পরিকল্লো! বিকল্প্যমানো ধর্ম; স বিরুদ্বরূপত্বেনাভিমতেভ্যঃ 
পরিকল্পান্তরেত্যো। ন ভিগ্কতে | সর্বেষাং বিকল্পানাং তত্র কলিতত্বাৎ 
আশ্রয়ৈক্যেনৈক্যাৎ ৷ ত্র ব্রহ্মবিদাং সংবাদমাহ--অপি খনু ব্রহ্মবিদ আন্বঃ_- 
গ্রদেশোইপীত্যাদি | অত্র গ্রদেশপদেন তৎপরিচ্ছিন্ন: পরদেশী ঘটপটাদির্গ হতে । 
যোইয়মেকম্ত প্রদেশগ্ত প্রদেশাস্তরেত্যে। ভেদবিকল্প:, অয়মন্যাদহত ইতি, স 
ব্রহ্গণঃ সার্বরূপ্যং নাতিক্রান্ত; ৷ অর্থাৎ ব্রহ্মণ: সর্বাধ্যাসা ধিষ্ঠানত্বাৎ সর্বরূপত্বেন 
্রহ্মরূপতয়া সর্বেষামেকত্বাদ ঘট ইত্তি পটবিলক্ষণঃ সন নাস্তীত্যর্থ: |" 
_-প” রঘুনাথ শর্মরূত .'অস্বাকর্তী ব্যাখ্যা | দ্রষ্টব্য: বাক্যপদীয় ব্রহ্মকাণ্ড 
পৃ. ৩০-৩১ ( সরস্বতী-ভবন-গ্রন্থমাল। 5 ৯১ / বারাণসী, ১৯৬১ )। 


২। বাঁক্যপদীয় ২য় কাণ্ড ৪২ কারিকার ব্যাখ্যায় বুত্তিকার “অতশ্চ ত্ত্রভবানাহ” 


তঙ্গিবনিনন্ধ: ঘ্ 


অতএব দেখ! গেল, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘটাদি গুড়পদার্থেরও 
সভাপ্রতিলম্ত বা সতাব্যাপৃতিরূপ ক্রিয়া সম্ভব। অতএব ঘটাদি শবের ঘটতাদাত্ম্াপত্তিবূপ 
ক্রিয়াই একমাত্র প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য । 

এক্ষণে 'ব্যক্তিবিবেক'-কার স্বসিদ্ধান্তমমর্থনের উদ্দেশে বৈয়াকরণ আচার্যগণের মত 
উল্লেখ করিয়াছেন। 'ধাতুপারায়ণ' বা ধাতুপাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনও কোনও ধাতুর 
অর্থ নির্দেশ গ্রসগে সন্বপ্রধান নামশবের উল্লেখ কর! হইয়াছে । ধাতুমাত্রই ক্রিয়াবাচক, ক্রিয়াই 
ধাতুর একমাত্র প্রবৃত্তিনিষিত্ত--এ'বিষয়ে আচার্ধ্যগণের মধ্যে কোনও মততেদর নাই, থাকিতে 
পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপে সক্বগ্রধান নামশব্দের সাহায্যে ধাত্র্থ নির্দেশ কর! 
পস্তব হইতে পারে 1? ইহার একমাত্র সমাধান হইতে পারে এই যে, মন্প্রধান নামশব, 
যাহা ধাত্র্থরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাঁরও বস্ততঃ ক্রিয়াই গ্রবৃত্তিনিমিত্ব, ফলে নামশব্বেরও 


এই বলিয়া একটি মতবাদের অবতারণ! কবিয়াছেন। অনেকে যনে কবেন বৃত্তিকার হুরিবুষত 
ইহার দার! কারিকাকাব তর্ভুহরিকেই নির্দেশ করিয়াছেন । তু 
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তর্তৃহরি যে অদৈতবাদী দার্শনিক ছিলেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হ্তরাং 
বাক্যপদীয় ১.৯ কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার হরিবৃষভ কর্তৃক 'ব্রহ্গবিদ আহ্‌ঃ' বলিয়া ততৃহিরিকে 
'ব্র্মবিদ-রূপে নির্দেশ করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। “চিৎ” নামক প্রসিদ্ধ 
বেদান্তনিবন্ধের টাকায় পরমহংস প্ররত্যগ্রপাচার্য ভর্তৃহরির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-__- 
“অতএব ধাতুসমীক্ষায়াং ্রহ্মবিত্প্রকাণৈর্ভ'হরিভিরতিহিতম্--শুদ্ধতত্বং প্রপঞ্চম্ত ন 
হেতুরনিবৃত্তিতঃ। জ্ঞানজ্ঞয়ািরূপন্ত মায়ৈব জননী ততঃ ॥ ইতি ।”-_নয়নপ্রসাদিনী, পৃ. ৬০ 


( নির্ণয়সাগর প্রেস / দ্বিতীয় সংস্করণ / ১৯৩১ )| 


দি হযদিলিনঙ্: 


ধাত্র্থবূপে নির্দেশ অযৌক্তিক হয় নাই । উদাহরণম্বরূপ বলা! যায়--“গণ্ড, ধাতুর 'বজৈ.কদেশ- 
রূপ অর্থ ধাতুপাঠে নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্র” "ডি বদনৈকদেশে, (ভ্াদি $ ৬৫)। 
বজৈ.কদেশ' বা বদনৈকদেশ শব্দটি সব্বপ্রধান নাম; অতএব তাহার ধাত্র্ঘতবরূপে নির্দেশ 
আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ হইলেও যদি সকল পদেরই ক্রিয়ামাত্রই গ্রবৃত্তিনিমিত--এইরূপ মতবাদ 
স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে “বজ,কদেশতাদাআ্যাপত্তি-রূপ ক্রিয়াই বজজৈকদেশ-শব্দের 
মুখ্য প্রবৃত্তিনিমিত হুওয়ায় বস্ততঃ কোনও বিরোধ থাকে না। বোপদেবকৃতত “কবিকল্পদ্রুমে' 
গড়ি গণ্ডে (কণ কণ ভ্রু” 8০১৫৭ ) এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার টাকায় 
ছুর্গাদাস বলিয়াছেন_-“গডি গণ্ডে। ই, গণ্যতে | গণ্ডে কপোলবিষয়ক্রিয়ায়াম্‌॥| 
রমানাথস্ত কড্ড কা্কম্তে ইত্যন্মাৎ কার্কশ্ত ইত্যন্তামুবৃত্ত্ায কপোলকর্ৃককাকশ্রেহয়মিতি ব্যাখ্যায় 
গণ্ডতি কপোলঃ পাংশুনেত্যুদাহতবান। কেচিত্ত গণ্ড ইতি শবন্ত বুৎপত্যর্থমেৰায়ং 
ধাতুরমন্তব্যো নযু্বনতান্াত্র প্রয়োগ ইত্যাহুঃ ॥*১ 


১। দ্র“ 12777%917777%776 250. 0, 3, 2915016, 0. 26. এই প্রসঙ্গে 
কাতন্তবৃত্তিকার হুর্দসিংহ এক্রিয়াভাবে। ধাতুঃঃ ( কা” ৩.১.৯) এই সৃত্রের ব্যাখ্যায় ধাতুর ক্রিয়া" 
বাচকত্ববিষয়ে ষে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য__ 

পক্রিয়ত ইতি ক্রিয়া সাধ্যমুচ্যতে । সা চ পূর্বাপরীভূতাবয়বৈব |” অপি চ--কথং 
তঠি। অন্তি। নশ্ততি। শেততে প্রাসাদঃ | সংযুজ্যতে | সমবৈতি। সত্তা নিত্যতা। 
অভাবে! নাশ: ৷ শ্বেতসংযোগাবপি গুণৌ | সমবায়োহপ্যর্থাস্তরম্‌। সত্যমিহ হি 
সাধনায়তোদয়ং সর্বম। অতস্তদধীনতয়। সিদ্ধমপিচুক্রিয়াত্বেনাবভাসতে | ক্রিয়াকারক- 
ব্যবহৃতেবু্ধাবস্থানিবন্ধনত্বাৎ । তথ! “গডি বদনৈকদেশে+ “বিধ্যয়রবেইপি+ (৮.1. 
বিদি অবয়বে )। অঞ্কুরো জায়তে ইতি জন্ম চাভৃতপ্রাছুর্ভাব এবেতি। জায়তে 
বিশেষেণোপলত্যতে । অতোহস্কুরম্ কর্তৃত্বম। তথা চোক্তম_ 


“যাবৎ সিদ্ধমসিদ্ধং বা! সাধ্যত্বেন প্রতীয়তে। 
আশ্রিতক্রমরূপত্বাৎ সা ক্রিয়েত্যতিধীয়তে |1৮--( বা” পণ ৩.৮.৯ ) 
এই প্রসঙ্গে 'নায়মঞ্জরী-কারের পূর্বোদ্ধত উক্তিও তুলনীয়। যথা :--."*"কঃ 


পুনরয়ং ধাতুন্গামেতি। নম 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ+ ইত্যুক্তমেব তৎস্বরূপম্ণ। কেচন শব্দাঃ 
কয়াচিৎ পরিপাট্যা পঠিতান্তে ধাতুসংজ্ঞয়া লক্ষান্তে। তেত্যঃ পরে তিউঃ কৃতশ্চ 
প্রত্যয়! ভবস্তীতি। সত্যমুক্তমেতৎ। কিস্তেবং পাঠে কতেহপি ন ধাতুন্বরূপনির্ণর 
উপবণিতো৷ ভবতি। তথ! চ-_গগুতীত্যাদি প্রাপ্রোতি, ধাতো্তিউপপ্রত্যয়বিধানাৎ। 
“ঘট চেষ্টায়াম্ ইতি ধাতুরস্তি চ ঘট ইতি প্রাতিপদিকম্। অম রোগে ইতি 
ধাতুরনুবন্ধত্যাগাৎ অম্‌ ইতি তবতি অস্তি চ দ্বিতীয়ায়। বিভক্তেরেকবচনমিতি...*.' 
ক্রিয়াবচনে। ধাতুরিতি চেদ্‌ তবতি তিষ্ঠতীত্যাদীনামসাধুত্বং গ্রাপ্পোতি গমেম্টানর্ঘথকঃ 
পাঠঃ1..'*৮-ন্যায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ, ৩৮২। 


ন্ন্বিনিনক্ক: হও 


এইভাবে “ঘট শব্দটিও ঘটত্বাসাদনরাপ ক্রিয়ার বাঁচক হাওয়ায় “বিপচ্য ঘটে। ভবদ্ধি' 
--এই উদ্াহরণটিতে ঘটশব্ববাচ্য ঘটত্বাপত্তিরূপ ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া পাকক্রিয়ার 
পৌর্বকালিকত্ব নিবন্ধন জ্ঞা-প্রতায় বিছিতি হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। প্রশ্ন হইতে পারে £ 
“ঘট'-শব্দবাচ্য ঘটন ক্রিয়া৷ বা ঘটত্বাপত্তিলক্ষপক্রিয়ার অপেক্ষায় পাকক্রিয়ার পূর্বকালত্ব-কল্পন' 
না করিয়। ধদ্দি 'তবতি+ এই আখ্যাতশব্ববাচ্য ভবনক্রিয়ার অপেক্ষায় উহার পূর্যকালত্ব স্বীকার 
কর যায় তাহা হইলেও ত* লমানকর্তৃকত্ব রক্ষিত হয় এবং জ্ঞাপ্রত্যয়ও সিদ্ধ হইতে পারে ? 
ন্থুতরাং ঘট-শব্দের ঘটত্বাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়াই প্রবৃত্তিনিমিত এইরূপ সিদ্ধান্ত না মানিলেই বা 
ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে ব্যক্তিবিবেককার বলিয়াছেন যে, “ভবত্তি” ক্রিয়া অপেক্ষায় পাক- 
ক্রিয়ার পূর্বকালত্ব স্বীকার করিলে অর্থের সমন্বয় হয় না। ইহা ছাড়া “অস্তি, “ভবতি” প্রভৃতি 
ক্রিয়া “ক্রিয়াসামান্'-রূপে পরিগণিত হওয়ায় উহ্ছারা অন্তরঙ্গরূপে ত্বীকৃত হইয়। থাকে। 
সেইজন্য 'অস্তি', “তবতি প্রভৃতি ক্রিয়াপদের উল্লেখ বক্তপুরুষগণ নিয়মতঃ করেন না। 
অপরপক্ষে 'পচতি” প্রভৃতি ধাতুবাচ্য পাঁকাদিক্রিয় ক্রিয়াবিশেষরূপে গণিত হইয়া! থাকে; 
এবং এইজাততীয় ক্রিয়া 'ব্যভিচারতাক্‌ হইয়া থাকে-_যেহেতু বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্নরূপ 
ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটে। ফলে সেইগুলি “অস্ত”, 'ভিবতি, প্রভৃতি ক্রিয়াসামান্তের সহিত তুলনায় 
বহিবক্ষ এবং উহাদের বাক্যে প্রয়োগ অবশ্তই ইষ্ট হওয়ায় “অস্তি+, 'ভবতিঃ প্রভৃতি ক্রিয়াপদের 
শ্ঠায় ইহাদের অন্ুল্লেখ কখনও সম্ভব হইতে পারে না।১ ব্যক্তিবিবেককার এই প্রসঙ্গে একটি 
উভয়বাদিসিদ্ধ দুষ্ঠাস্ত উল্লেখ করিয়। স্বকীয় বক্তব্য স্প্ই করিতে চাহিয়াছেন। 'অধিশ্রিত্য 
পাচকে। ভবতি”_-এই উদাহরণে 'পাচক+ এই কৃদস্ত শব্দবাচ্য পাকক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই যে 
অধিশ্রয়ণ ক্রিয়ার পূর্বকাত্বনিবন্ধন 'ল্যপ» প্রত্যয় সিদ্ধ হইয়াছে, এ বিষয়ে কাহারও কোনও 
বিমতি থাকিতে পারে না__কেননা, ঘিবতি” পদটি ক্রিয়াসামান্তবোধক হওয়ায় অস্তরঙ্গত্- 
বশত; বাঁক্যে ইহার উল্লেখ না করিলেও কোনও ক্ষতি হইত না। সেইরূপ 'বিপচ্য ঘটে! 
তবতি” এই উদ্াহরণটিতেও 'তবতি+ এই ক্রিয়াসামান্তের উল্লেখ যদি নাও থাকে, তাহা 
হইলেও “ঘট' শব্দবাচ্য ঘটন ক্রিয়া বা ঘটতাদাআ্ম্যপত্তিরূপ ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়! পাকক্রিয়ার 
পূর্বকালত্বনিবন্ধন জ্তাপ্রত্যয়বিধানে কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না । 

এইস্বলে ণতদ্পেক্ষমেব চ বিপচ্য ঘটে ভবতীত্যাদে.... প্রযুজামানক্রিয়াপেক্ষমেব 


১। “কুঞ চাচুপ্রুজ্যতে লিট” ( পা” ৩.১.৪০ )-_ুব্রভাব্ে মহর্ধি পতঞ্জলি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন; “কৃভ্ভ্তয়ঃ ক্রিয়াসামান্তটবাচিনঃ, ক্রিয়াবিশেষবাচিনঃ পচাঁদয়: 1৮ 
'ভূবাদয়ো ধাতবঃঠ (পা ১.৩-১)--স্ত্রস্ব ভাষ্বেও “ক্রিয়াবচনে ধাতুঃ এবং 
“তাঁববচনো! ধাতুঃ” এই পক্ষত্বয়ের বিচার প্রসঙ্গে মহধি পতঞ্জলি 'অস্তি”, “তথতি, 
প্রভৃতি ধাতুর ক্রিয়াসামান্তবাচিত্ববিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা! করিয়াছেন। 
তুঁকথং পুনজ্ঞাঁয়তে--ভাববচনাঃ পচাদয় ইতি ? বদেষাং তবতিন! সামানা- 
ধিকারণ্যম--ভবতি পচতি, ভবতি পক্ষ্যতি। ভবতি অপাক্ষীর্দিতি 1৮ 


ধ্৫ ন্্নিজনিবিক্ধ: 


চ প্রায়েশ পৌর্বকালাং ভে বিবয়ো ন প্রতীয়মানাপেক্ষম” (দ্র পৃ. 88 ) ব্যক্তিবিবেককারের 
এই পূর্বোক্ত মন্তব্যের সহিত বর্তমান সংগ্রহকারিকাবণিত সিদ্ধান্তের বিরোধ হুঙ্ষদরশশী পাঠকের 
দৃষ্টিতে পড়িতে পারে। কেননা, পূর্বোক্তগ্রন্থে “অধিশ্রিত্য পাঁচকো ভবতি”__-এই উদ্দাহরণে 
পাকক্রিয়াকে অন্তরঙ্গ এবং ভবনক্রিয়াকে বহিরঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে 
সংগ্রহকারিকায় ভবনক্রিয়াকেই অন্তরঙ্গ এবং পাকক্রিয়াকে বহিরদ্গরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
কিন্তু এই বিরোধটি বাস্তব বিরোধ নহে, আপাতবিরোধ মান্র। কেননা, পূর্বোক্তগ্রন্থে 'অস্তিঃ, 
“তবি, প্রভৃতি “সামান্ত-ক্রিয়া'কে যে বহিরন্গরূপে নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহা! উহার বাক্যে 
'অপ্রযুজ্যমানত্বনিবদ্ধন” এবং 'প্রযুজ্যমাত্বনিবন্ধন পাকাদি বিশেষক্রিয়ার বহিরঙ্গত্ব কল্পিত 
হইয়াছে ; অপরপক্ষে, সংগ্রহকারিকায় অব্যতিচারিত্ববশতঃ সামান্তক্রিয়ার অন্তরঙ্গত্ব এবং ব্যভি 
চারিত্ববশতঃ বিশেষ ক্রিয়ার বহিরঙ্গত্ব উক্ত হইয়াছে । ফলে অপেক্ষাতেদবশতঃ বিভি্ দৃষ্টিকোণ 
হইতে একই ক্রিয়ার বহিরঙ্গত্ব এবং অন্তরঙ্গ কথিত হওয়ায় বাস্তব কোনও বিবোধ হয় নাই। 

দ্বিতীয় আর একটি বিরোধও উল্লেখযোগ্য £ তাহা হইতেছে এই যে, পুর্বগ্রন্ে 
বাক্যে প্রযুজ্যমান ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই জ্ু-প্রত্যয় দিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের পৌধকাল্য 
সমধিত হইয়াছে ; কিন্ত “যন্েইল্পমপি তদ্বনু” এই উদাহরণে প্রতীয়মান ক্রিয়াকে অপেক্ষা 
করিয়াই জ্ঞাপ্রত্যয়নিষ্পন্ন ক্রিয়্াপদের পৌর্বকাল্য খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিরোধও 
বাস্তব নহে। কেননা, অব্যতিচারিণী সামান্য ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই পৌর্বকালায সমথিত 
হইয়াছে; আর বিশেবক্রিয়াটি অপেক্ষাবশতঃ প্রতীত হইয়া থাকে। স্ুুতর|ং দ্বিতীয় 
বিরোধটিরও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। সেইজন্য প্রধুজ্যম'নক্রিয়াপেক্ষ পৌর্বকালাই জ-প্রত্যয়ের 
বিষয়--এই বিষয়টি যে সা্বত্রিক নহে, ইহারও যে ব্যতিক্রম আছে, ইছা বুঝাইবার জন্যই 
'ব)ক্তিবিবেক+-কার ্প্রযুজ্যমানক্রিয়াপেক্ষমেব চ গ্রায়েণ পৌর্বকাল্যং জেরা বিষয়ো ন 
প্রতীয়মানাপেক্ষম”__এই বাক্যে 'প্রায়েণ পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন। এইভাবে টীকাকার 
রুষ্যক আশঙ্কিত উভয়বিধ বিরোধেরই সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন 

ক্তা-প্রত্যয়ের প্রয়োগবিষয়ে প্রখ্যাত কবিগণেরও যে সকল স্থলন লক্ষিত হইয়া 
থাকে, 'ব্যক্তিবিবেক'-কারের সকল নামপদেরই ক্রিয়াবাচকত্সিদ্ধাত্ত, যাহা বিস্তৃতভাবে 
বণিত হইল, সেই সকল দোষের সমাধানের পক্ষে সহায়ক হইবে। ইহার দ্বারা মহিমতট 
কবিকুলের প্রয়োগসমূহের নির্দোষত্বসাধনের উপায় নির্দেশকরতঃ তাহাদের আনান্দর কারণ 
হইয়াছেন ! টীকাকার রুয্যক নিয়োদ্বত শ্লোকটিতে এইরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন-_ 


“ইথং চাঁয়ং গ্রস্থকার£-- 


কর্তৃতেদবিষয়াং বিরুত্ধতাং ক্তে! নিবার্ধ ঘটিতক্রিয়াতিধ: । 
প্রৌঢ় বাদ রচমা বিচক্ষাণো লক্্যসিদ্ধিমুদিতান্‌ কৰীন্‌ ব্যধাৎ 1” 

১। দ্র" “অন্য গ্রস্থত্য সংগ্রহকারিকয়াইস্তগ্রন্থেন সহ বিরোধো দৃশ্বতে |" অতএব 
'প্রায়েণে-ভ্যুজম্‌।”--ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান। 


্ম্তিনিনঙ্ক: ছৎ 


$ ২০ ।। শান্সঘাললাহনালদ্‌ । অননধুনাথী ভঅযাবিঘঃ । লীত্বা- 

মঅতনশূলাগ্থনানিহীমঘগি হয়ানাহলিঘনাদ্ সঙগীযানিঘলা্ন্ন হাহনীঘধাল: | 
না ভ্ি-ক্ষি্াভণান্হাঅসনিঘভিলিনল্ঘ্লঘূবাঁ: সাহস: | লানযাউনয।* 
হামমহুসংঘাজললিলিজমনঘূলভঘাথলিহীঘা: কলহাহুমী লিনালা: | দ্ষিঘা- 
লিহানীঘজঅলিবঅকনরল্সানন্জ্হইউবন: কলসনন্দলীনা: । বীনুক্লম্‌-- 

“ছিলনা কহিলন্‌ হু মিলল অন্ত ঘভ্লঘাঘি লা। 

অণীহ্ঘৃত্ন্ আানপ্র্য: সন্কবিসতযসাহিননূ 11 হুনি। 
হরক্নল নহ্বঘতী । 


অনুবাদ 

আখ্যাত ( পদ) ভাবপ্রধান। উপসর্গপ্রভৃতির অর্থ অসত্ব-ন্বভীব । 
যদিও উহার অসত্র-ভূত অর্থের বাচ ধলিয়। | পরস্পর | কোনও বিশেষ (কা ভেদ ) 
নাই তথাপি ব্যাপারনিয়ম এবং প্রয়োগনিয়মবশত: উনাদের ত্রৈরাশ্য ( বা ত্রেবিধা) 
স্বীকার করা হইয়া থাকে । যেমন_ক্রিয়ার্প অর্থের অতিশয় বা বিশেষের 
প্রতিপত্তির প্রতি নিবন্ধন বা নিমিত্ত যাহারা, তাহারা উপসর্গ-_যেমন, প্রাদি | 
“্বঃ প্রভৃতি নিপাতসমূহ ভাব এবং সত্ব (বা দ্রব্োর ) স্বরূপগত ভেদের প্রতীতির 
কারণ এবং ইহাদের বূপ-বিশেষ এবং অর্থবিশেষ অবধ্ত। আর কর্মপ্রবচণীয়- 
সমূহ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা উপজনিত সশ্বন্ধের অবচ্ছেদের প্রতি কারণ । সেইজন্য বলা 
হইয়াছে 

“কোনও কোনও আচার্ষকর্তৃক প্রকৃতি প্রতায় প্রভৃতিকে যেমন বিভক্ত 
কর! হয় সেইরূপ পদদ্মৃহও বাক্য হইতে মপোদ্ধারপুর্নক ছুই; চাব বা পাঁচটি 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে ॥৮১ 

ইহা [পরে] বলা হইবে ॥ 


বিবৃতি 
পূর্বে ব্যক্তিবিবেককার পদ ও বাক্যরূপে একের ছুইটি মুলভেদ উল্লেখ কথিয়াছেন 
এবং প্রসঙ্গতঃ পদের নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এবং ধর্মপ্রচনীয়রূপে পাঁচ প্রকার ভেদ 
নির্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর নামপদসমুহের প্রবৃত্তিনিমিত্ত বিষয়ে স্বকীষ ক্রিয়াবাচকত্ব- 
সিদ্ধান্ত নানা ফুক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমপ্রাপ্ত পদের অবশিষ্ট বিতাগলমুহের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। 


১। বাকাপদীয়, ৩,১.১ | 


৩৩ ম্ন্বিনিলিনন্ধ: 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে-_-ত্বপ্রধানানি নায়ানি'। নামপদসমূহ সন্বপ্রধান__অর্থাৎ 
প্রধানতাবে সন্্ব ঝ! ভ্রব্যরূপ অর্থেরই বাচক। এক্ষণে, আধ্যাতের লক্ষণ বলা হইতেছে__ 
ভাবপ্রধানমাধ্যাতিম্‌।” অর্থাৎ “আখ্যাত” বা তিউন্ত পদ ( “পচতি,, 'পঠতি, প্রভৃতি )-সমূহ 
প্রধানভাবে ভাব বা ক্রিম্নারূপ অর্থেরই বাচক।৯ কিন্ত প্রশ্ন হইতে পারে £ পুর্বে ত” বিস্তৃত 
ভাবে 'ব্যক্তিবিবেক'-কার সকল নামপদের ক্রিয়াই যে একমান্র প্রবৃতিনিমিত্ত বা ০০০19180601 
-_-এই সিদ্ধান্ত নানা যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। যদি তাহাই সিদ্ধান্ত হয় তবে 
আখ্যাত পদের সহিত নামপদের পার্থক্য রহিল কোথায়? এই আশঙ্কার সমাধান-কণ্পে 
টাকাকার রুষ্যক বঙিয়াছেন-__ 


'নামপদানাং পুর্বোক্তয়! ঘুক্ত্যা সত্যপি ক্রিয়াশবৃত্ে ক্রিয়ায়া অপ্রাধান্তম্‌। 
আখ্যাতপদানাং পুনঃ শব্শক্িস্বাভাব্যাৎ ক্রিয়া গ্রাধান্তম্‌ ৮২ 


১। নিরুক্তটীকায় দুর্গাচার্ধ 'ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্-_এই লক্ষণটির বিভিন্ন ব্যাখ)। 
উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিয়োদ্ধত ব্যাখ্যাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য-_-“অপরে পুনর্ভাৰ- 
প্রধানমাখ্যাতমিতি প্রকৃত্যর্থপ্রধানমিতি মন্টাস্তে। প্রকৃত্যর্থবিশেবণং হি প্রত্যয়ার্থাদয় ইতি। 
ভাবঃ কর্ম ক্রিয়া ধাত্বর্থ ইত্যনর্থান্তরম্‌। স যত্র প্রধানং গুণভূতানি সাধনানি তদ্দিদং ভাঁব- 
প্রধানম্‌। কিং পুনস্তৎ। আখ্যাতম। আখ্যায়স্তে স্ত্রী-পুং-নপুংসকানি ক্রিয়াগ্তণভাবেন 
বর্তমানান্নেন ক্রিয়া চ তেষামুপরি প্রাধান্তেন বতমানেত্যাথ্যাতম্‌ ৮. পৃ ৩৭-৩৮ | 
অপি চ-_ 

"অপরে পুনঃ। ভাব-কাল-কারক-সংখ্যাশ্চত্বার এতেইর্থা আখ্যাতন্ত। তেষাং 
ভাবপ্রধানতা ভবতি। অতো ভাবপ্রধানমাখ্যাতমিতুযুক্তম। নায়োইপি সত্তা ভ্রব্যং 
সংখ্যা লিঙ্গমিত্যেতেহর্ধাঃ | তেবাং দ্রব্যং প্রধানমিত্যতঃ সন্তপ্রধানানি নামা নীত্যুক্ত- 
মেবযেকে মন্তান্তে ॥৮--এ পৃ. ৪১। 


২। দ্র “কথং পুননণসি ক্রিয়া বিদ্ভাতে ইতি বিগ্কমানাপি চাবিবক্ষিতেতি 1? উচ্যতে। 
প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ো বিতক্তিরিতি ত্রেধা বিতজ্যমানমেতাবদেবৈতন্নাম। তত্র প্ররুতির্ধাতু- 
রিত্যেকোহর্থ; | ধাতুণ্চ পুনঃ ক্রিয়াবচনঃ। স চ নামি বিগ্তত ইতি তদভিখেয়তৃতয়। ক্রিয়য়া 
ভবিতব্যম। ধথাবস্তং যত্রার্থস্তত্র তদতিধায়কঃ শবে! যত্র শবাস্তত্র অর্থ ইতি। সম্বন্ধ 
হি শব্যার্থে বাচ্যবাঁচকত্বেন নিত্যমিতি । এবং তাবৎ ক্রিয়া! বিদ্ভতে। যৎ পুনরেতৎ উত্তম 
বিদ্ভমানাপি ক্রিয়া কথমবিবক্ষিতেতি । অব্র ব্রমঃ। নাঁয়ি যে ধাতুঃ শ কৃতপ্রত্যয়োপ- 
নিতেন গ্রাতিপদিকেন অভিভূতক্রিয়াতিধানশক্তিঃ প্রতিপার্দিকাস্তলীনবৃত্তিরেব দ্বমর্থ- 
মুড্াবয়িতুমশরু.বন্‌ প্রাতিপদিকার্থমেবাস্থবর্তমানো দ্রব্যপ্রধান এব ভবভীত্যেবং ন বিবক্ষিতা 
ক্রিয়া। সা তু বিষ্যমানাপি বিগৃহমাণে. নামি প্রাতিপদিকনিবদ্ধনাদুন্ম চ্যমান! ভ্রব্যগতমর্থং 
প্রকাশয়তি ন প্রাগ.বিগ্রহথাদিতি গ্রব্যপরতা সব্বশবন্ত গম্যতে ॥৮- ছুূর্গীচার্য £ নিরুক্ত-টাকা। 
পৃ. ৩৯-৪০। 


ভ্বিবনিইক্ষ: ৩৫ 


অর্থাৎ নামপদের ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপ অর্থ বর্তমান থাকিলেও উহা! প্রধান নহে, অপর পক্ষে আখ্যাত- 
পদের ক্রিয়াই প্রধান অর্থ_এইভাবে পরম্পর ভেদ সিদ্ধ হইয়া! থাকে । আখ্যাতপদসমূহ আবার 
চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ছূর্গাচার্য তাহার নিরুক্তটীকায় বলিয়াছেন-_ 


“তিৎ পুনরেতচ্চতুঃপ্রভেদমাখ্যাতং ভবতি। কর্তরি ভাবে কর্মণি কর্মকর্তরি চেতি। 

পচতীতি বর্তরি। ভুয়তে পচ্যতে ইতি তাঁবকর্মণোঃ। পচ্যতে স্বয়মেবেতি 

কর্মকর্তরি। চতুর্ঘপি অবয়বার্থানি দ্রব্যাণ্যগ্রধানানীতি ক্রিয়ৈব প্রধানম্‌। তাম- 

ভিদধৎ তয়ৈব লক্ষ্যমাণ আখ্যাতসংজ্ঞো ভবতীত্যুক্তম।”- দুর্মাচার্য : নিরুক্তটীকা, 

পূ ৩৯ (107102)) 52715/71/ 21142701011 5581125 ৬০1, 1), 

নৈরুক্ত প্রভৃতি আচার্ধ্যগণের মতে সকল নামই ধাতুজ-_অতএব সকল নামপদই 
কৃতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন হওয়ায় সকল শব্দেরই ক্রিয়াভিধায়কত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৎসন্েও 
ক্দতিহিত ভাব এবং দ্বিউতিহিত তাৰ (বা আখ্যাতপদবাচ্য ক্রিয়া )-এই উভয়ের মধ্যে 
প্রভেদ আছে। কৃদ্রতিহিত ভাব, যাহা নামশব্দবাচয, তাহা দ্রব্যেব স্তায় গ্রতীত্ত হুইয়৷ থাকে। 
ফলে নামশব্দের উত্তর লিঙ্গ সংখ্য! গ্রভৃত্তির যোগ হইয়া থাকে। শব্বশক্তিস্বাভাব্যবশতঃই 
এইরূপ বৈশিষ্ট্যের গ্রতীতি হয়, ইহার অন্য কোনও নিমিত্ত কল্পনা করা চলে না। দ্র" 
“মুর্তং মন্তভৃতং সন্তুনামতিঃ | ব্রজ্যা পক্তিরিতি ।৮_ নিরুক্ত ৯.১। ইহার ব্যাখ্যায় ছুর্াচার্ধ 
বলিয়াছেন-_ 

“কভিহিতো ভাবো দ্রব্যবদ্‌ ভবতি। সোইয়ং প্রযুক্তস্ত লক্ষণন্ত প্রয়োগমপেক্ষ] 
কচিদপবাদঃ | আহ চ-_ 

ক্রিয়াভিনির্বত্তিবশোপজাতঃ কৃদস্তশব্দাভিহিতো! যদ স্যাৎ। 
সংখ্যাবিতক্তিব্যয়লিঙ্গযুক্তো ভাবন্তদা দ্রব্যমিবৌপলক্ষ্যঃ ॥১ 

আহ। কম্মাৎ পুনরেক এব ভাবস্তিউস্তেন কৃদন্তেন চান্তথোচ্যত ইতি। উচ্যতে। শব্দ- 
স্বাতাবা:দৃতে নান্যদত্র প্রয়োজকমস্তি । অপি চোক্তমস্মাভিরবস্থিতানামেব শব্দানামভিধান1ভিধেয়- 
সম্বন্ধেনাভিসম্বদ্ধানামেব নিত্যমন্বাখ্যানমাত্রমেব করিতে । নোঁৎপাগ্থান্তেইথেযু বা বিধীয়স্তে 
শব্দা ইতি। ব্রঞ্জা! পক্তিরিত্যুদাহরণদ্বয়মুক্তপ্রয়োনম্‌ 1৮২ 

নাম ও আখ্যাত ব্যতিরিক্ত উপসর্গ, নিপাত এবং কর্মপ্রবচনীয় এই ত্রিব্ধি পদের 
আলোচনা প্রসঙ্গে মহিমভ্র বলিতেছেন যে, ইহাদের সাধারণ ধর্ম হইতেছে এই যে ইহারা 
প্রত্যেকেই 'অসন্তভূত” অর্থের বোধক।৩ অর্থাৎ উপসর্গ, নিপাত বা কর্মপ্রবচনীয়-_ কোনটির 
উত্তরই সন্ত্রাভিধায়ক নামপদের ন্যায় লিঙ্গ সংখ্য গ্রভৃতির যোগ হয় না। কিন্তু এই সামান্ত 


১। বৃহদ্দেবতা, ১৪৫। 

২। দুর্মীচার্য : নিরুক্তটীকা, পৃ ৪২-৪৩ | 

৩। তু” “অসন্বভূতত্মসিদ্বস্বভাবত্ম্‌। ব্রয়াণামবাস্তরবিশেষসভাবেহপি সামান্তলক্ষণম।” 
-_রুষ্যক £ ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান | 


৩২ ভযন্বিব নিবন্ধ: 


ধর্ম বিগ্মান থাক সেও উহাদের মধ্যে পরস্পর ক্ষবাস্তর তেদ বর্তমান আছে-যাহার ফলেঃ 
উহাদের তিনটি পৃথক্‌ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই পরস্পর ভেদক ধর্ম দ্বিবিধ 
হইতে পারে--(৯) ব্যাপারনিয়ম এবং €২) প্রয়োগনিয়ম | উপসর্গ, নিপাত এবং কর্ম 
প্রবচনীয়-_-ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ ব্যাপার বা [00101 আছে এবং ইহাদের 
বাক্যে প্রয়োগ ব। অবস্থানও ন্বতন্তর। অতএব ইহাঁদিগকে একই শ্রেণীর মধ্যে অন্ততুক্ত করা 
শমীচীন নহে ।১ 

উপসর্ণের বিশিষ্ট ব্যাপার (1101107) হইতেছে ক্রিয়াকে বিশেধিত করা ।২ উপসর্গ 
সবদাই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সেইজন্ পাঁণিনি উপনর্দের লক্ষণ করিয়াছেন _-উিপনর্ণাঃ 
ক্রিয়াযোগে ( পা” ১৪.৫১)। উপসর্গের গ্রয়োগ সম্বদ্ধেও বিশেষ নিয়ম আছে__তাহার 
ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে প্রধুক্ত হুইয়৷ থাকে । দ্র" “তে প্রাগ, ধাতোঃ” (পা ১.৪ ৮০)1১ 
উপসর্গের এই ব্যাপারনিয়ম এবং প্রয়োগনিয়ম সব্থদ্ধে টীকাকার রুধ্যক ধলিয়াছেন__ 


১। অবগ্ঠ ধাহার! নাম ও আখ্যাততেদে পদের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন, তাহার! 
উপসর্গ নিপাত এবং বর্মপ্রবচনীয়কেও উক্ত ছুই শ্রেণীরই অন্তত করিয়া থাকেন। তাহাদের 
যুক্তি: এইরূপ : 

“বাক্যার্থশ্চ স্থিতলক্ষণো নিরংশঃ কারকোৎকলিতশরী রক্রিয়াস্বভাবঃ ৷ তত্র 
যাবংশাংশিকল্পনয়৷ অপোদ্ধারে কারকাত্ম! ক্রিয়াত্মা চাংশে! বিভাগার্থ ইতি সিদ্ধসাধ্য- 
গক্ষণাংশদ্ঘয়বিষয়ঃ পদাপোদ্ধারে। দ্বিবিধো নামাখ্যাতরূপঃ প্রাথমকল্সিকঃ) শক্তি- 
শক্তিমতোরতভেদাৎ কারকাত্ম। সিদ্ধবপোইংশঃ। যগ্তপি চ নামপদানাং প্রত্যয়ার্থন্ 
সংখ্যাদেঃ শান্দং প্রাধান্তং তথাপার্থতঃ প্রাতিপাদিকার্থন্ত জাত্যাচ্ছ,রিতন্ত দ্রব্যপ্তৈব 
প্রাধান্তং সিদ্ধরূপন্তঃ সংখ্যাকারকশজজীনাং তদাশ্রয়ত্বাৎ। অনয়োরেব চ নামা- 
খ্যাতয়োবিশেষণত্বাৎ নিপাতোপসর্গকর্ম প্রবচনীয়লক্ষণঃ পদতেদে হন্তর্ভবতি | 

“তথাহি-_সিদ্ধ'র্থাভিধাগি নামপদমিতি তদর্থগততং বিশেষং স্তোতয়ন্লিপাত; 
ওণ্রেবাস্তভবতি। সিদ্ধং হ্র্থং সাক্ষাদ্‌ বাতিদধাতু তদ্গতং বিশেষং বা প্রকাশয়তু, 
নেয়ত! তেঘঃ| স্বরাদয়স্ত কেচিৎ সত্বপ্রধানা এবেতি তে২পি নামপদমেব। যে তু 
হিরুগাঁদয়ঃ ক্রিয়া ্রধানাঃ তেষামাখ্যাতেইস্তর্ভাবঃ। ন হি তিউন্তমেবাখ্যাতম্‌, ক্রিয়া- 
প্রধানস্ত সর্বন্তৈধ ত্বল্লক্ষণত্বাৎ। অত এবোপসর্গকর্মপ্রবচণীয়পদান্প্যাখ্যাতপদমের, 
সাধ্যার্থগতবিশেষগ্েতিনাৎ | এবং নিপাতোইপি।**.৮--হ্লোরাজরূত “প্রকীর্ণ- 
গ্রকীশ” £ বাক্যপদীয়, ৩.১.১ (04024) ০০11৮2৫ 7০$1-0199%916 9119 1651 010% 
17175111812 1501). 1). 3), 

২। দ্র" এক্রিয়াবিশেষকা উপসর্ণাঃ 

৩। অবপ্ত উহার ব্যতিক্রমও আঁছে। তু” “ছন্দমি পরেইপি। ব্যবহিত্তাশ” ( পা" 

১,৪,৮১-৮২ )। কিন্তু এ মবই ছন্দোমাত্রবিষয়ক | 


ন্মন্দিলিনল্: ৩২ 


“ব্যাপারভেদঃ ক্রিয়াবিশেষকত্বযুপসর্থীণাম্‌। প্রয়োগনিয়মশ্চ তেষাং ধাতোঃ র্বং 
প্রয়োগঃ |” 


নিপাতসমূহ ডাবগত এবং সব্3গত আত্মভেদ বা পার্থক্যের প্রতিপত্তির হেতু 
_ইহাই নিপাতসমূছের ব্যাপারভেদ।১ ইহাদের ূপ এবং অর্থ বিশেষও অবধৃত অর্থাৎ নির্দিষ্ট । 
£সমুচ্চয়” প্রভৃতি অর্থে নিপাতসমূহ প্রযুক্ত হুইয়া থাকে। সমুচ্চেতব্য ভাববাচক শন্দ বা 
সম্ববাচক শবের উত্তর ইহাদের যথাযথ প্রয়োগ বিহিত হইয়! থাকে--ইহাই তাহাদের প্রয়োগ- 
নিয়ম। সুতরাং নিপাতসমূহ যেমন পিচতি” “পঠতি প্রভৃতি আখ্যাত পদের লহিত যুক্ত 
হইয়া প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ «ঘট», “পট?” প্রভৃতি নামপদের সহিতও ইহাদের 
সম্বন্ধ সম্ভব । যেষন--“পচতি চ পঠতি ৮--এইস্থলে ভাবগত আত্মতেদ প্রত্যায়ন সমুচ্চয়বাচী 
“? এই নিপাতের ব্যাপার বা কার্য। অপরপক্ষে__*দেবদতুশ্চ যন্ঞদতণ্চ” এই উদ্াহরণে 
সন্রগত আত্মতেদ প্রত্যায়নই "চ” এই নিপাতের*কার্ধ। টীকাকার রুষ্যক বলিয়াছেন-_ 


“নিপাতৈতস্ত চাদিভির্ভাবসজয়োরাত্মতেদঃ প্রত্যাধ্যতে ইতি স তেষাং ব্যাপারনিয়মঃ | 
তত্র ভাবগত্তমাত্মভেদপ্রত্যায়নং যথা পচতি পঠতি চ, সন্ত্গতন্ত দেবদতো 
যজ্জদতশ্চেতি । রূপং চ শব্দত্বরূপাদিঃ। অর্থঃ সমৃচ্চয়াদিঃ । প্রয়োগনিয়ম- 
শ্চাদীনাং সমুচ্চেতব্যািবাচিভ্যঃ পরপ্রয়োগাদিঃ1” 
মহধি যাস্ক 'নিপাঁতের, লক্ষণপ্রপঙ্গে বলিয়াছেন__“অথ নিপাত! উচ্চাবচেতবর্থেধু নিপতস্তি |" 
অতএব এক একটি নিপাতের “উচ্চাবচ* বা নানাবিধ অর্থ হইতে পারে। যেমন £ন' 
এই নিপাতটি নিষেধার্থকও হইতে পারে, আবার উপমার্থকও হইতে পারে। তবে 
উভয়ক্ষে্রে ইছার প্রয়োগভেদ লক্ষণীয় । এবিষয়ে যাস্ক বলিয়াছেন__- “নেতি প্রতিষেধার্থীয়ো 
তাষায়ামুতয়মন্ধ্যায়ম। 'নে্দ্রং দেবমমংসত্ত' ইতি প্রতিবেধাথীয়ঃ। পুরস্তাছ্বপাচারন্তস্ত যৎ 
প্রতিষেধতি । “ছুর্মদাঁসৈ! ন ম্ুরায়াম্, ইত্যুপমাধ্ধীয় উপরিষ্টাদুপাচারন্তন্ত যেনোপমিমীতে |৮-_ 
সেইরূপ 'কর্মোপসংগ্রহার্থক' না “সমুচ্চয়ার্থক' চ-শব্দটি সযুচ্চেতব্য প্রত্যেকটি অর্থের লহিত 
যুক্ত হইয়। থাকে | যাস্ক স্পষ্টই বলিয়াছেন-_ 


“চেতি সমুষ্চগ্নার্থ উভাত্যাং সংগ্রধুজ্যতে-_ 
“অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্।” ইতি || 


১। নিপাত ও উপসর্থের পরস্পর বৈলক্ষণ্যটি হেলারাজ তাহার «প্রকীর্ণপ্রকাশে” অতি 
সংক্ষেপে পরিষ্ফট করিয়াছেন-_“তদ্গতণেতদান্তরবিবক্ষায়ান্ত নিপাতোপনসর্গয়োরপি কৈশ্চিৎ 
পৃথকৃকরণম্‌। তথাহি__অস্ত্যেবাপোদ্ধ|রের্থমাত্রাবিশেষোইনয়ো; | নহোতো সাক্ষাদর্থং বদতঃ, 
অপি তু ত্গতবিশেষগ্োতকাবিতি বাঁচকাতাং নামাব্যাতাত্যাং প্রবিভভো৷ | সিদ্সাধ্যার্থ- 
বিষয়বিশেষদ্োত কত্বান্লিপাতানাং সাধ্যৈকনিয়তত্বাচ্চোপসর্গাণাং পরম্পরতো ভেদঃ1”_ দ্র" 
বাক্যপদীয়, ৩ ১ (পৃ. ৩)। 

[& 


৩ ন্মিবানিনঙ্গ: 


আবার “বিনিগ্রহার্থক' (1১107৩11%৩) “অহ, “হ*-_এই .ন্পাতঘয় পূর্বপ্যুক্ত অর্থের সহিতই 
সম্বন্ধ হইয়া থাকে--দিতীয়টির সহিত নহে। জষ্টব্য- 

“অহ ইতি চ হু ইতি চ বিনিগ্রহার্থাঘটৌ পূর্বেণ সম্প্রধুজ্যেতে । অয়মহেদং করোতু 

অয়মিম্ং, ইদং হ করিষ্যতীদং ন করিষ্যতীতি ||” 
এইভাবে যাস্ক তাঁহার নিরুক্তের প্রথমাধ্যায়ে বিতিন্ন নিপাতের প্রয়োগনিয়ম সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচন৷ করিয়াছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা! বিশেষভাবে আলোচ্য । 

“বর্মগ্রবচনীয়” উপসর্গ ও*নিপাত হইতে অতিরিক্ত পর্দের পঞ্চম ভেদরূপে কোনও 
কোনও আচার্য কৃ স্বীকৃত হইয়া থাকে । মহিমভষ্ট কর্মপ্রবচনীয়ের লক্ষণ করিতে 
গিয়া! বলিয়াছেন-_-“ক্রিয়াবিশেযোপজনিতসম্বদ্ধাবচ্ছেদহেতবঃ কর্মপ্রবচনীয়াঃ 1৮১ উপসর্গের 
সহিত কর্মপ্রবচনীয়ের প্রভেদ মূলতঃ এই যে, যদিও উপসর্গের সার কর্মপ্রবচনীয়ও 
ক্রিয়ার সহিতই অন্বিত হইয়া থাকে এবং ক্রিয়ার অর্থকেই বিশেধিত করিয়া থাকে বটে, 
তথাপি উপসর্গ সাক্ষাৎ বর্তমান ক্রিয়ালক্ষণ অর্থকেই বিশেষিত করে, কিন্তু কর্মপ্রবচনীয় 
অতিক্রান্ত ক্রিয়ালক্ষণ অর্থকেই বিশেবিত করিয়া থাকে, বর্তমান নহে। এবং সেই 
অতিত্রান্ত ক্রিয়ালক্ষণ ব্যাপারের বিশেষ গ্যোতনপূর্বক সম্বদ্ধাবচ্ছেদনই কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যাপার 


১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে “হেলারাজ” তাহার 'প্রকীর্ণপ্রকাশ” টাকায় “কর্ম- 
প্রচনীয়ে'-র স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_- 

“কর্মপ্রবচনীয়াস্ত ক্রিয়াবিশেযোপজনিতসন্বন্ধাবচ্ছেদহেতবঃ1৮- দ্র” প্রকীর্ণপ্রকাশ £ 
বাক্যপদীয়, ৩.১ (পৃ.৩)। মনে হয় ব্যক্তিবিবেককার হেলারাজকৃত লক্ষণটিই হুবহু 
উদ্ধার করিগ্নাছেন। হেলারাজ ছিলেন আচার্য অতিনবগুপ্ডের অন্যতম গুরু । এবং মহিমত্র 
অতিনবগুণ্তেরই লমসাময়িক। ন্ুতরাং মহিমভট্ট কর্তৃক হেলারাজক্ৃত 'প্রকীর্ণপ্রকাশ 
হইতে কর্মপ্রবচনীয়-লক্ষণ উদ্ধার কর] আদৌ অসম্ভব নয়। তুলনীয় ; 176181819 (10%) 
060. /৯.).), 10 89 0109 01 009 (62010915 01 4১01102৬2801069, * . 7, 4, 
9001210721019, [901 ; 01, 01/. [10119 0. 80. অপিচ--4১01009580018 16193 
(0 70192160170001819.10 01০ 72711210106, 4১01), 375 ৯, 60 85 31100118)2-091090% : 

৫17 131)00175126209981) 5৬212111101%58091),+ 

/ঠ00 7791815]9 2150 10 (116 90910101801) 01 1015 001101070106815 010 (185 
/2002710 19019951165 101005616 25 009 50101 01 93110017819, 0090 ০ 
12%৩ (1151০910916 (0 06 ৫19010800151160 61010) 6201) 0697, ড/০ 08779 3%9 1 (0196) 
$/615 01000015, 0109 29098106% ০01 100001819 15 8101) 11) (0০ ০0110100110 1103 
04১17117225 00117161702] 01) 079 419/70297127/6 85 (0110%19 :-. 

1. 1:81989819 (015021% 810095101 ?) 
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3, 13170011519. 

4. 731181660001819.-1.0- 080065 : 48711072281, 0. 143. 


হযন্বিললিনল্: ৩৬ 


বা কার্য (60196101)1১ এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজ্জন যে, সকল প্রকার সম্বন্ধই 
ক্রিয়ারুত। কিন্তু কোনও স্থলে ক্রিয়াপদ সাক্ষাৎ বাক্যে শ্রুত হইয়া থাঁকে-_সেইস্থলে 
সম্বদ্ধবিশেষাবধারণ “শ্রোত” রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। যেমন--'মাতুঃ স্মরতি?, 'স্পিষে। 
জানীতে” প্রভৃতি উদ্দাহরণে। কিন্ত যেস্লে ক্রিয়াপদ সাক্ষাৎ শ্রুত হয় না, সেইস্থলে 
সম্বন্ববিশেবাবধারণ ছুইটি বিভির উপায়ে সম্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ, যেমন 'উপগোর- 
পত্যম্ঠ, 'বৃক্ষম্ত শাখা” প্রভৃতি স্থলে যদিও সাক্ষাৎ কোনও ক্রিয়াপদ শ্রুত হয় না, তথাপি 
জন্ত-জনকভাব, অবয়বাবয়বিভাব প্রভৃতি সম্বদ্ধবিশেষের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে। কেন না 
সম্বদ্ধিদ্বয়ের স্বকীয় মহিমাবশেই প্রথমটিতে জননক্রিয়া-নিমিত্তক এবং দ্বিতীয়টিতে স্থিতি- 
ক্রিয়া-নিমিত্তক শেষসম্বন্ধ কোনও কর্মগ্রবচনীয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রতীত হইতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ, এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে সম্বদ্ধিপ্নয়ের সপ্তীবমাত্র হইতেই কোনও 
ক্রিয়াবিশেষ, যাহাকে সেই সম্বন্ধের যূণীভূত বলা চলে, তাহার প্রতীতি সম্ভব হয় না। 
এইজাতীয় স্থলে কর্মপ্রবচনীয়ের সাহায্যেই একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়াজনিত সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্যটি 
যথাযথরূপে বোধিত হইয়! থাকে | যেমন-__'শাকল্যন্ত সংহিতাম্ু প্রাবর্ষৎ ৷ এই উদ্বাহরণটিতে 
'সংহিতা' ও প্রবর্ষণ এই সম্থদ্ি্য়ের মধ্যে হেতু-হেতুমদ্তাবলক্ষণ বিশেব সম্বন্ধটি বৌধিত 
হইতেছে এবং ইহার সহায়ক হইতেছে অনু এই কর্মপ্রবচনীয়টি । কেননা, 'অমু* এই 
কর্মপ্রবচনীয়টি “অঙ্থনিশমন+ ক্রিয়ার সহিত্ত “সংহিতা” রূপ কর্মের সম্ন্ধবশতই যে প্রবর্ষণ- 
ক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিতেছে । এবং যেহেতু “অন্ত এই উপসর্গের সহিত 
নিশমনঞ্িয়ার সাহচর্য অন্থা্র প্রসিদ্ধ আছে, গেইহেতু বর্তমান উদাহরণে “নিশময়তি” এই 
ক্রিয়াপদের উল্লেখ না থাকিলেও “অগ্থু এই নিপাতটি নিশমন ক্রিয়ার অর্থ এবং তন্মলক 
সংহিতা। ও প্রবর্ষণরূপ সম্থদ্িদ্য়ের হেতু-হেতুমদ্তাবলক্ষণ বিশেষ সম্বন্ধটি দুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ 
করিতেছে ।২ 'শাকল্যন্ত সংহিতাম্থ প্রাবর্ষং_ এই উদ্বাহরণটিতে “অহ, এই কর্ম প্রবচনীয়ের 
ব্যাপার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হেলারাঞ্জ বলিয়াছেন__ 


১। দ্র“ “সাক্ষাৎ ক্রিয়াবিশেষপ্রকাশনাভাবাত্তদপি পঞ্চমং পদমিতি কৈশ্চিৎ। 
তথাহি--কর্ম প্রোক্তবস্তঃ কর্মপ্রবচনীয়া ইতি অৰিক্রান্তক্রিয়াখ্যানলক্ষণ্য 
ব্যাপারস্তাত্র সম্ভবে। ন তু বর্তমানগ্রেত্যুপসর্গতো ভেদঃ। ক্রিয়াগতবিশেষগ্োতন- 
পূর্বকং ছি সম্বন্ধাবচ্ছেদনমত্র বর্তমানম্‌।'"**'৮” --হেলারাজ : প্রকীর্ণ-প্রকাশ, 
(বাঁক্যপদীয়। ৩.১. ), পূ ৪। 

২। তু* “জনয়িত্বা ক্রিয়া কাচিৎ সম্বন্ধং বিনিবর্ততে । 

শ্রয়মাণে ক্রিয়াশব্ে সম্বন্ধে! জায়তে কচিৎ || 
“স চোপজাতঃ সম্বন্ধো৷ বিনিবৃতে ক্রিয়াপদে । 
কর্মপ্রবচনীয়েন তত্র তত্র নিয়ম্যতে |” 
_বাক্যপদীয় £ অঃ ২, ১৯৭ ও ১৯৯ কারিকা । 


৩ তন্বিবনিনঙ্ক: 


“শাকলা্ত সংহিতা মন প্রাবর্ষদিতি যোইয়ং সংহিতা গ্রবর্ষণয়োর্েতৃহেতুমন্তাবলক্ষণ: 
সন্বন্ধং স নিয়তক্রিয়াজনিত ইত্যঙ্ছনা বেচতে । অন্নিশম্যেত্যত্রানোনিশময়তিক্রিয়াসাহচর্ধো- 
পলদ্ধেরিহ সংপাঠরপত্বাৎ সংহিতায়াস্তদম্থমানন্তৌচিত্যাৎ। তত্র ক্রিয়াবচনত্বমস্তানাত্র দৃষ্টশজের্স 
কল্লাম।”৯ 

এইভাবে নাম, আখ্যাত, উপসর্ন, নিপাত ও কর্মপ্রচনীয়তেদে বাক্যান্তরর্তি পদসমূহকে 
পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত করিতে পারা যাঁয়। কিন্তু বাকা হুইতে পদের এই 
পৃথকৃকরণ কেবলমাত্র অপোদ্ধারবুদ্ধিজনিত (9)5180091), বাস্তব নহে। অখণ্ড বাক্যই 
বথার্থ বাচক ) পদাপোম্ধার অসত্য হইলেও ব্যুৎপাগ্ত শিষ্যাগণের শাস্ত্র প্রক্রিয়ার নিমিত্ত অথবা 
বৌধসৌকর্ষের গরন্যই শুধুমাত্র কল্পিত হইয়া থাকে। আচার্য ভর্তৃহরি অতি স্পষ্টভাবেই 
এই সিদ্ধান্ত 'বাক্যপদীয়' নিবদ্ধের নানাস্থলে খ্যাপন করিয়াছেন। যথা-_ 


“পদে ন বর্ণ! বিদ্তন্তে বর্ণেঘবয়বা ন চ। 

বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন |1৮--১,৭৩ 

“অভাদীনাং ব্যবস্থার্থং পৃথকৃত্বেন প্রকল্পনম্‌। 

ধাতৃপসর্থয়োঃ শাস্ত্রে ধাতুরেব হি তাদৃশঃ 1৮২ ১৮১ 
“বাহ্গণার্থো যথা নাস্তি কশ্চিন্‌ ব্রাহ্মণক্লে। 

দেবদতাদয়ে। বাকো তথৈব স্থ্যুরনর্থকাঃ ॥৮-_২.১৪ 

“উপায়াঃ শিক্ষমাণানাং বালানামুপলালনা:। 

অসত্যে বর্্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে |1৮--২.২৩৮। ইত্যাদি।২ 


৯। স্তর" প্রকীর্ণপ্রকাশ £ বাক্যপদীয় ৩.১ (পৃ. €)। 

২। রুয্যক “দ্বিধা কৈশ্চিং--” এই বাক্যপদীয় কারিকাটির (৩. ১) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন_ “ঘ্বিধেভি। নুবস্ততিউন্ততয়া। চতুষধেতি। নাষাখ্যাতোপসর্মনিপাতত্বেন। 
পঞ্চধেতি। কর্মগ্রবচনীয়ঃ পঞ্চমো তেদঃ। অপোদ্ধত্যেতি। বৈয়াকরণদর্শনে বাক্যগ্তৈ 
বাচকত্বম। ততঃ পদানাম্‌ অপোদ্ধত্যান্বাখ্যানম্ঃ যথা পদেভ্যঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদীনাম্‌।৮-_ 
ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান ৷ 

অপি চ-“লম নামাখ্যাতভেদেন পদগ্বৈবিধ্যপ্রতীতেঃ কথং চাতুরিধ্যমুক্তমিতি 
চেৎ_মৈবম্। গ্রকারাস্তরন্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ। তদুক্তং প্রকীর্ণকে-_ 

“দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভি্ম_” ইতি। 

কর্মপ্রবচনীয়েন বৈ পঞ্চমেন সহ পদন্ত পঞ্চবিধত্বমিতি হেলারাঞো ব্যাখ্যাতযান্‌। কর্ম- 
প্রবচনীয়াস্ত ক্রিয়াবিশেযোপজনিতসন্দ্ধীবচ্ছেদছেতব ইতি সংবন্ধবিশেষভোতনদ্বারেণ ক্রিয়া- 
বিশেষষ্ভোতনাহূপসর্নেেবান্তর্ভবন্তীত্যভিসম্ায় পদচাতুবিধ্যং ভাষাকারেপোকং যুক্তমিতি 
বিবেকতব্যম্‌ |” -_সাঁয়ণমাধবাচার্যপ্রণীত 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ £ পাণিনিদর্শনমচ পৃ. ২৯৮৯৯ 
(97172101 07187101 8682007 1%5471819, ৮০০৪১ 1924), 


হানিলনিনঙ্ষ: ৩৩ 


$ ২৫ || নানযমক্ষসক্ধাহ, ক্গিনাসাঘান্সাত, অঙমাহল্সংলার। হান: 


“আাক্কাজহান্নন 'নব নহালাক্কাজগাহান্বকম্‌ । 
ক্ষিযাসঘাল ব্ঘনইক্াথ নানমলিতযবী 11" 


অনুবাদ 
বাক্য এক প্রকার__ ক্রিয়ার প্রাধান্বশতঃ, এবং তাহা ( অর্থাৎ ক্রিয়া ) ও 
যেহেতু এক প্রকারই হইয়া থাকে । যেমন বলা হইয়াছে__ 


“খপ্তন বা বিশ্লেষণ করিলে যাহার অবয়বসমূৃহ পরস্পর সাকাজ্জ ; 
( অখণ্ড অবস্থায় ) যাহা অন্ত কোনও শব্দের আকাজ্ষা করে না; 
যাহা৷ ক্রিয়াপ্রধান ; যাহাতে (ক্রিয়া ভিন্ন পদাস্তর সমূহ ) গুণভাব বা 
অপ্রাধান্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং যাহা একটিমাত্র ( প্রধানভূত ক্রিয়া- 
রূপ ) অর্থকেই বুঝাইয়া থাকে-_-তাহাই বাক্যরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে ।» 


বিবৃতি 


পূর্বেই বলা হইয়াছে পদ ও বাক্যতেদে শব্দ দ্বিবিধ_দ্বিবিধো হি শব: 
পদবাক্যতেদাৎ।” পদের পঞ্চবিধ ভেদ আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে বাক্যের স্বরূপ 
আলোচনা অবসরপ্রাপ্ত। বাক্য পদসমূহাক্সক। এবং একটি বাক্যে একটিমান্র তিউন্ত 
পদ থাকিতে হইবে; অন্ট পদগুলি নুবস্ত হইবে। সেইজন্য বাক্যের একটি লক্ষণ__ 
«এফতিঙ বাক্যম্‌।” কেবলমাত্র নামপদ লইয়! বাক্য সম্ভব হইতে পারে না। নাম এবং 
আধথ্যাত পদ, ক্রিয়া এবং কাঁরকপদ--এই উভয়বিধ পদের সমন্থয়েই বাক্য নিঠিত 
হইয়। থাকে। বাক্যঘটক পদের মধ্যে পরম্পর আকাজ্ষা অবশ্যই থাকিতে হইবে। 
কেন না, ক্রিয়াপদ অবশ্তই কারকপদকে আকাজ্ষ! করে; আবার কারকপদও নিয়ত 
ক্রিয়াপদসাকাজ্ষ । অতএব ক্রিয়াপদ ও কারকপদ-_-এই উভয়ই বাক্যঘটক। তবে বাক্যে 
ক্রিয়াপদের প্রীধান্ত, গাহাই বিশেষ্য ; কারকপদ তাহার প্রতি গুণীভূত, অঙ্গ বা বিশেষণ। 
সেইগ্ঠ বাক্যার্থে আখ্যাতপদবাচয তাঁব বা ক্রিয়ারূপ অর্থই প্রধান। আচার্য যাস্ক তাহার 
“নিরুত্ত' ভাষ্বের গ্রথমাধ্যায়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন £- 

“তদ্‌ যক্ত্রোভে ভাবপ্রধানে ভবতঃ” ( নি” ১.১) 


ইহার টীকায় ছৃর্ধাচার্ধ বলিয়াছেন-__“এবং তাব্দনয়োরমাখ্যাতয়োঃ পরম্পরাবিনাভূতয়োঃ 
স্বপদার্থোক্াবেকস্ত ভাবপ্রীধান্যমেকন্ত সব্প্রাধান্থম্‌ । অথ পুনর্ধত্রতৈ উভে ভব্তঃ। 
ক চ পুনরেতে উতে ভবতঃ? বাক্যে। তত্র কশ্ত প্রধানোহর্থ: কন্ত গুণভূত ইতি? 


৩৫ ন্মন্িননিনক্ক: 


শৃু। ভাবপ্রধানে ভবত$। তন্ত চিকীধিতত্বাৎ। বাক্যে স্থাখ্যাতং প্রধানং তদর্থত্বাং 
গুণভূত্ং নাম তদর্থন্ত ভাবনিষ্পত্তাবঙভূতত্বাৎ। এবং ভাবদাখ্যাতং বাক্যে প্রধানম্‌।1 

সুতরাং মহুত্ধি যাক্কের উক্তি হইতেও স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে নামাখ্য'ত- 
পদসমুদায়াত্মক বাক্যে আখ্যাতার্থ ভাব বা ক্রিয়াই প্রধানরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। 
নামপদ সন্তবাচক, সিদ্ধার্থাতিধায়ক ) আয় আখ্যাতপদ ক্রিয়াবাচী অতএব সাধ্যরূপার্থীভিধায়ক | 
এতছুভয়ের বাক্যে যখন সমাবেশ হয় তখন সাধ্য অর্থটিই প্রধানরপে প্রতীত হইয়া থাকে। 
আর সিদ্ধ অর্থটি তাহার প্রতি অঙ্গ বা গুণভূতরূপে প্রতীত হয়। ইহাই বাক্যাথের 
স্বতাব। বাক্যবিদ্‌ মীমাংসকগণ সেইজন্য স্বীকার করেন-_-“তুততব্যসমুচ্চারণে তৃতং 
ভব্যায়োপদিস্তুতে ।৮* 

ব্যক্তিবিবেক-কা'র বাক্যবিষয়ে মীমাংসকগণের সিদ্ধান্তের উল্লেখ প্রসঙ্গে “সাকাজ্ষ!- 
বয়বং ভেদে......৮ কারিকাটি উদ্ধার করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনি “অর্থৈকত্বাদেকং 
বাক্যং সাকাজ্কং চেদ্‌ বিভাগে স্তাৎ” ( পুর্বমীমাংসা স্থ' ২১৪৬) স্থত্রে বাক্যের লক্ষণ 
নিরূপণ করিয়াছেন। কতকগুলি নাম ও আখ্যাত পদের সমূহ বাক্য ইহা! পূর্বেই বল! 
হইয়াছে। (১) কিন্তু সেই পদসমূহ এমন হইতে হইবে, যাহাতে উহ্থাদের বিশ্লিষ্ট করিলে 
পরম্পর পরস্পরকে আঁকাজ্ষ। করে অর্থাৎ পরস্পর অন্বিত না হওয়া পর্যন্ত বিবক্ষিত অর্থের 
পর্যবসান না হয়; (২) দ্বিতীয়ত, পদসংঘাতটি এমন হওয়াও চাই যে অবিভক্ত বা 
অথণ্তিত অবস্থায় উহা! অন্ত কোনও সংঘাতশব্দের অতিরিক্ত পদান্তরকে আকাজ্ষ। করে না 
তবেই নেই পদসংঘাতটি বাক্যরূপে পরিগণিত হুইতে পারে) (৩) তৃতীয়ত, আলোচ্য 
পদ্সমূহের দ্বারা বোধিত অর্থের মধ্যে আখ্যাতবাচ্য ক্রিয়ারূপ অর্থই প্রধান হইবে; €৪) 
চতুর্থতঃ, পদসমূহ গগুণবৎ, বাঁ গুণবিশিষ্ট হইতে হইবে। এম্বলে গুণশবের অর্থ ক্রিয়াকারক 
বিশেষণ ; এবং ৫) সর্বশেষে, বাক্যরূপে পরিগণনযোগ্য পদসমূহ “একার্থ বা একগ্রয়োজনক 
হইতে হইবে। অর্থাৎ আখ্যাতবাচ্য প্রধানভৃত ক্রিয়ারূপ অর্থ প্রকাশ করাই যাহার 
একমান্র প্রয়োজন, সেইরূপ 'পদসংঘাত'ই বাক্যরূপে শ্বীরুত হুইতে পারে। অতএব 
প্রত্যেক বাক্যেই উপরি-উদ্দিষ্ট পাঁচটি ধর্ম বর্তমান থাকা আবশ্তক। অন্যথা কোনও 
পদসংঘাতই বাক্যরূপে নির্দেশযোগ্য হইতে পারিবে না। “সাকাজ্ষাবয়বং ভেদে'****” 
_-কারিকাটি উদ্ধৃত জৈমিনীয় সথত্রেরই সারসংকলনাত্মক মাত্র। রুষ্যক উদ্ধৃত কারিকাটির 
সংক্ষেপে নিয়লিখিতরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন-_ 

'সাকাঙক্ষাবয়বমিতি | দেবদত্তঃ কাষ্ঠেঃ স্থাল্যামোদনং পচতীত্্যাদৌ 
বাক্যে একৈকগ্ পদশ্য খগনায়াং সাকাঁজ্াত্ম। অথগ্ডতৈস্ব পদৈঃ পরং পদাস্তরং নাকাজ্ষাতে । 
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তু” 'ভূততবাসমু্ারণে তৃতং তব্যায়োপদিশ্ঠতে” ইতি স্তায়েন ক্িয়ৈদপ্পর্যা- 
্বাব্য্থ ক্রিয়াগ্রাধান্যম।৮--রধ্যক £ বাক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান। 


হর্দিবপিবক্ধ: ঙ২ 


গুঁবত ক্রিঘনাকারকবিশেষণযুক্তম্‌। কেচিতত, ক্রিয়াযাঃ প্রীধান্টোক্তৌ কারকাণাং পরার্থবাদ্‌ 
গুণতমিতি তদ্যুক্তমিত্যাহঃ ৷ একার্থমিতি। প্রধানভূতক্রিয়ারপৈকার্থমিত্যর্থ ॥৮১ 


১। ভর্ভৃহরিক্কত 'বাক্যপদীয়ে*র দ্বিতীয় কাণ্ডে 'সাকাজ্ষাবয়বং তেদে-_+ কারিকাঁটি 
পঠিত হইয়াছে। দ্র” বাক্যপদীয়, ২.৪। তবে 'বাক্যপদীয়ে, কিছু কিছু পাঠতেদ লক্ষিত 
হইয়া থাকে। যেমন-_- 

“সাকাজ্ষাবয়বং তেদে পরানাকাজ্ষশব্বকম্‌। 
কর্মপ্রধানং গুণবদেকার্থং বাক্যমুচ্যতে |1” 
ভর্তৃহরি তাহার স্বোপজ্ঞবৃত্তিতে কারিকাটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_ 
“অথাত্র প্রসঙ্গাম্মীমাংসকবা ক্যলক্ষণমর্থদারেণ প্রদর্শয়িতুমাহ-_ 
সাকাজ্ষাবয়বং তেদে-_ 
ভেদে বিভাগে বিশেষজিক্ঞাসায়াং যৎ সাকাজ্ষাবয়বম্। অবিভাগেতু পরানাকাজ্ষা: 
শব্দাঃ পদানি যস্মিন তৎ পরানাকাজ্ষশব্দকম্‌। কর্মপ্রধানং ক্রিয়াপদপ্রধানমিত্যর্থঃ | তণ্যৈব 
প্রধানাভিধেয়প্রযুক্তত্বাদিত্যভিপ্রায়; । গুণবদ্‌ বিশেষপপদধুক্তম্‌। একার্থম্‌ একপ্রয়োজনম্‌॥।৮ 
_বাঁক্যপদীয়ম্‌ / দ্বিতীয়কাগ্ম্‌ [ ভর্তৃহযু্ঠপক্ঞবৃত্তিমনাথং পুণ্যরাঞ্জটীকাসংযুতম্‌] / পরিক্র্তা 
চারুদেবশান্্রী পাণিনীয়; / [719115160 09 [২810121 4800111050/ ৬1108109 [29, 
1996. ]/ 42%9 ঢা : 2211, 0.9. বর্তমান কারিকাটি প্্রক্রিয়াকৌমুদী'র বিটুঠলাচার্য- 
কৃত প্রসাদ টাকাতেও উদ্ধত হুইয়াছে। দ্র" “ৰাক্যং পুনর্মতভেদেনৈকপ্রয়োজনসাকাজ্ম- 
প্দস মৃহা গ্চনেকলক্ষণম্‌। তচ্চ মতভেদাম্তপন্স্তঃবাক্যপদীয়ে সম্যগ্ুপপাদিতং জ্রেয়ম। তত্র-_ 
'সাঁকাজ্ষাবয়বং ভেদে পরানাকাজশব্দকম্‌। 
কর্মপ্রধানং গুণবদেকার্থং বাক্যমুচ্যতে | 
ইতি লক্ষণং প্রায়শোইভিপ্রেতম্‌ ॥৮*_ প্রক্রিয়াকৌমুদী £ ১ম ভাগ, পৃ. ৪৬৬ (০7790) 
50715/77 2)10 19771011557165 | ০. 7১], 1925 )। “বাকাপদীয়+ গ্রস্থের দিতীয় 
কাণ্ডের প্রারভ্তেই ভর্ভৃহরি বাক্যবিষয়ে পূর্বাচাধ্যগণের অষ্টবিধ বিকল্প বা মতভেদ উল্লেখ 
করিয়াছেন। যথা-_ 
“আধ্যাতশবঃ সঙ্ঘাতো জাতি; সঙ্ঘাতবর্তিনী। 
একোহনবয়বঃ শব; ক্রমে বুদ্ধ্যসংহৃতিঃ ॥ 
পদমাগ্যং পৃথক্‌ সর্বং পং সাকাজ্ষমিত্যপি। 
বাক্যং প্রতি মতিতিননা বহুধ। স্তায়দশিনাম্‌॥৮__বাঁক্যপদীয় £ ২. ১-২ 
উদ্ধৃত কারিকাঘয় গৈন দার্শনিক প্রভাচন্দর হুরি রচিত 'প্রমেয়কমলমার্তও' নামক প্রকরণ গ্রন্থেও 
কিঞ্ৎ পাঠভেদ লহকারে পঠিত হইয়াছে। প্র” 'প্রমেয়কমলমার্ভণড, পৃ. ৪৫৯ (নির্ণয়- 
সাগর সংস্করণ )। 


৫০ ম্াদিবন্িনঙ্গ: 


$ ২২ ।। অশাঁগি ভ্তিলিনী নানুনীগন্িযহল । বঙ্গ হাকতমাণাযনিননা 
নাম: | অহন মৃত্য তক্মবী। অবান্ত:-". 
“গৃলিমাঙ্গন বঙ্গাংঘ লাহ্ত্ঘমনতভীঘতী | 
শ মৃযমঘ' লন্সন্ধী শীতা অবলীঘঘাহিঘাজ্‌ ||: 
হুলি। লব হন বহনৃলিলালা জিজ্মুবাতরবখান্বিলেন্লীততী বীগন্মিঘ: | 
ব ন্্ লিনিনঃ। লঝ্তন্তনান্গনজভ্াহা ব্বোহহলনি । লঙাতী আাক্দানণি 
অমন: | অন্তননৃমষ হবি লহষতী । বঙ্গ দহতঘাঘাঁ নান ঘন লানৃ- 
ঈন:) লঙম লিংহাতনান্‌ আছঘজাঘলমানানানবা: | 


অনুবাদ 


অর্থও ছুই প্রকার-_বাচ্য এবং অন্ুমেয়। তন্মধ্যে যাহ শব্দব্যাপারের 
বিষয় বা গোচর, তাহা৷ বাচ্য। তাহাকেই "মুখ্য [ অর্থ] বল হইয়া থাকে। 
| পূর্বাচার্ষগণ | বলিয়াছেন__ 

“যেখানে ইহার (অর্থাৎ শব্দের) উচ্চারণ মাত্রেই অর্থবিষয়ত্ব প্রতীত 
হইয়া থাকে, তাহাকেই মুখ্য অর্থ বলিয়। [ আচার্ধগণ ] মনে করিয়। থাকে। 
[ আর যাহা ] যত্বোপপাদিত তাহা “গৌণ” ॥৮ 

সেই লিঙ্গভূত মুখ্য অর্থ হইতে অথবা তাহা হইতে অনুমিত [ অর্থ] 
হইতে অন্য যে কোনও অর্থান্তরের অনুমান হয়, তাহা “অনুমেয় । তাহা আবার 
ত্রিবিধ__বস্তবমাত্র, অলঙ্কার এবং রসাদি। তন্মধ্যে প্রথম ছুই প্রকার [ অর্থ] 
“বাচ্য ও হইতে পারে । কিন্তু অন্তটি [ অর্থাৎ রস ] কেবলমাত্র 'অন্ুমেয়'*-ই । 

এতম্মধ্যে পদের অর্থ কেবলমাত্র বাচ্যই, অন্ুমেয় নহে; কেননা, তাহা 
নিরংশ এবং সেই হেতু তাহাতে সাধ্যসাধনভাব থাকিতে পারে না। 


বিবৃতি 
শব্স্বরূপ নিরূপণের পর ব্যক্তিবিবেককার অর্থের ম্বরূপ পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। যদিও ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকগণ বাচ্য লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্যরূপে ব্রিবিধ অর্থ শ্বীকার করিয়া 
থাকেন, তথাপি 'ব্যকিবিবেক'-কাঁরের মতে অতিথেয় বা বাচ্য অর্থ এবং অম্থুমেয় অর্থ__ 
অর্থের এই ধৈবিধ্যই যুক্তিসঙ্গত । ৰাচ্য অর্থ ভাহাকেই বগা হয়, যাহা শব্দের ব্যাপার বা 
শক্তির দ্বারা বোধিত হুইয়৷ থাকে । এবং এই বাচ্যার্থেরই নাম মূখ্য” অর্থ। কেননা, 
শব্দের উচ্চারণ মাত্রই সেই অর্থ গ্রতীত হইয়। থাকে, অন্য কোনও নিমিত্বের অপেক্ষ। থাকে না । 


| স্্দিবানিনঙ্গ: ৫! 
 * আচার্য ভট্ট কুমারিল তাঁহার 'তনত্বাত্তিক' গ্রস্থের নিয়োদ্ধত সন্দর্ভে “মুখ্য ও “গৌণ অর্থদয়ের 
স্বরূপ বিচার করিয়াছেন-__ 

“শব্দার্থ স্তৈব মুখ্যত্থং মুখবৎ প্রথমোদ্‌্গতেঃ | 

অর্থগম্যন্ত গৌণত্বং গুণাগমনহেতুকম্‌ | 


শাখাদিভ্যো য ইত্যেবমিবার্থে মুখ্য ইত্যয়ম্‌। 
শব: শব্বাভিধেয়ত্বাৎ সর্বেঘেব প্রসজ্যতে 11৮১ 


অর্থাৎ শব্দের ব্যাপার বা শক্তি (97০0০7)র সাহায্যে যে অর্থ বোধিত হইয়া থাকে তাহাকেই 
বাচ্য বা মুখ্য অর্থ বলা হইয়া! থাকে-_কেনন! শবৌচ্চারণ মাত্রই অন্ত কোনও নিমিত্তের 
অপেক্ষা না করিয়াই অব্যবহিত বা সাক্ষাৎ ভাবে সেই অর্থের প্রতীতি ঘটিয়। থাকে । এবং 
যেহেতু 'ব্যক্তিবিবেক-কারের মতে শব্দের অভিধাই একমাত্র শক্তি বা ব্যাপার, সেইহেত 
অতিথেয়ার্থ বা মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ ভিন্ন অন্য কোনও শবার্থ ই সম্ভব হইতে পারে না। দ্র 
“শব্দস্তৈকাতিধা শক্তি:*****.* (ব্যণ বি" কারিক। $২৭)। যদিও ধ্ৰনিবাদী আলঙ্কারিকগণ 
শব্দের অভিধাতিরিক্ত লক্ষণ! ও ব্যপ্রনা নামক ব্যাপারদ্বয় শ্বীকার করিয়া থাকেন, থাপি 


১। দ্র মীমাংসাদর্শন ৩.২.১ [ আনন্বাশ্রম সংস্করণ, পুণা ]/ ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৬ | 
আচার্য শবরস্বামী উক্ত কুত্রতাম্বে গৌণমুখ্যবিচারপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 
“কঃ পুনমুখ্যঃ কো বা গৌণ-ইতি | উচ্যতে। যঃ শব্দাদেবাবগম্যতে, ল 
প্রথমোহর্থো মুখ্যঃ | মুখমিব ভব্তীতি মুখ্য ইত্যুচ্যতে ৷ যস্ত খলু প্রতীতাদর্থাৎ 
কেনচিৎ সম্বন্ধেন গম্যতে, স পশ্চাডীবাজ্জধনমিব তবতীতি জঘন্তঃ | গুণনন্বদ্ধাচ্চ 
গৌণ ইতি ।*.৮_ সী, পৃ. ৭৪৬। 
“মুখ্য”, 'জিণন্ত ইত্যাদি শব “শাখাদিত্যো যঃ” ( পা” ৫.৩.৯০৩) এই পাণিনীয় হুত্রাহুসারে 
ইবার্থে য-প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ হইয়া! থাকে । দ্র" “শাখা_ ইত্যেবমাদিত্যঃ প্রাতিপদিকেড্ো 
য-গ্রত্যয়ো ভবতি ইবার্থে। শাখেব, শাখ্যঃ। মুখ্যঃ | জঘন্যঃ1-.*-_বামন-পয়াদিত্য £ 
কাশিকা। 
শ্রীধর-প্রণীত “কাব্য প্রকাশ-বিবেক নামক টাকায় তত্ত্রবান্তিকের উদ্ধত কারিকাদ্বয়কেই 
অবলম্বন করিয়া নিয়োদ্ধত্ত কারিকাদ্বয় পঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়__ 
তদাহু:-_ “প্রাক প্রতীতন্ত মুখ্যত্বং মুখতঃ প্রথমোদ্গতে | 
পশ্চাদ্গম্যন্ত গৌণত্বং গুণাগমনহেতৃকম্‌ ॥ 
স্বার্থে প্রবর্তমানেহপি যন্তার্থং যোহবলম্বতে। 
নিমিত্তং তত্র মুখ্যং স্তা্লিমিত্তান্‌ গৌণ উচ্যতে ॥৮ 
জ্ণ 1176 77//6-170/254 ০1 18101091210) 016 ০0101, ০0181001728 / 


701660 ৮9 7919665501 918 17914594 31150080119158 (০2169699809 ০০011986 
[.5562101) 961155 £ 0, 71) / 28111, 0, 31. 


৯৯ 


৫২ হযন্িবনিবিজ: 


'ব্যক্তিবিবেক'-কারের সিষ্ধান্তাম্ুসারে এইগুলিকে শব্বব্যাপার বলিয়া ম্বীকার করা অসনগত | 
'পক্ষণা' অর্থ নিষ্ঠ ব্যাপার এবং ব্যঞ্জনাও তন্রপ। শব্দের অভিধাশক্তির বারা বোধিত মুখ্য অর্থের 
সহিত সন্বস্বধশতঃ যখন অর্থান্তরের প্রতীতি হয়, তখন তাহা অনুমান হইতে ব্যতিরিক্ত নহে। 
অতএব লক্ষণা ও ব্যঙ্জন! মহিমভট্টের মতে অর্থের অনুমাপকত্ব শক্তির দ্বারাই গতার্থ। 

বৈয়াকরণ আচার্ষগণ যৌগিক, যোগরূঢ এবং রূাঢ--এই ত্রিবিধ মুখ্য শব্দ; এবং 
লাক্ষণিক, ওপচারিক এবং গৌণ-_এই ত্রিবিধ জঘন্য বা অমুখ্য শব্ব-_এইভাবে পাকল্যে শব্দের 
বড.বিধত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন ।৯ 

মহিমভষ্ট মুখ্য (বাচ্য ) এবং গৌণ ( অনুমেয় ) রূপে অর্থের যে দ্বৈবিধ্য গ্রাতিপাদনে 
উদ্যত হইয়াছেন, তাহা শব্দের অতিধাতিরিক্ত ব্যাপারান্তর নিরাকরণের উদ্দেশ্টে। টীকাকার 
রুষ্যক স্পষ্টই বলিয়াছেন--“শবস্ত ব্যাপারাস্তরনিরাকরণার্থমর্থ দ্বৈবিধ্যঘটনম্‌।” বৃদ্ধব্যবহার অথব। 
সঙ্কেত বা সময়বশতঃ শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি হুইয়া থাকে । অতএব যে অর্থে বৃদ্ধ 
ব্যবহার বা সময়বশতঃ শব্দের সম্বন্ধ গৃহীত হ্হয়াছে, তাহা বাচ্যরূপে শ্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্ত কোনও শব হইতে বাচ্যার্থাতিরিক্ত যদি কোনও অর্থান্তরের প্রতীতি জন্মে, তাহ 
হইলে পেইরপ ক্ষেত্রে বৃদ্ধব্যবহারাদির সম্ভাবনা না থাকায় বাচ্য অর্থেরই সামর্থ্যবশতঃ অর্থান্তরের 
প্রতীতি ঘটিয়া থাকে__-এইরূপ স্বীকার কর! ছাড়া গত্যন্তর নাই । কিন্তু বাচ্য অর্থ হইতে 
অর্থান্তরের গ্রত্তীতি তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন উভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। 
পরস্পর অনম্বদ্ধ হইলে একটি অর্থ হইতে আর একটি অর্থের প্রতীতি সম্ভব হইতে পারে না। 
এবং সম্বন্ধ অর্থ হইতে অর্থান্তরের গ্রতীতি যদি স্বীকার কর! হয়, তবে তাহা অন্ুমানাতিরিক্ত 
অন্ত কিছু হইতে পারে না। অতএব শব্দ হইতে যেস্থলে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থান্তরের প্রতীতি 
জন্মে, সেখানে অর্থেরই অনুমাপকত্বরূপ শক্তি বা সাঁমর্ধ্যবশত: তাহা ঘটিয়! থাকে-_ ইহাই 
যুক্তিসঙ্গত । এইভাঁবে আলঙ্কারিকসম্মত লক্ষণাব্যাপারকে শব্দের পৃথক্‌ শক্তিরূপে স্বীকার না 
করিয়া শব্ধাবগত্ত বাচ্য বা.মুখ্য অর্থেরই প্রতিবন্ধ বা সম্বন্ববশতঃ অর্থান্তরাম্থমাপকত্বূপ শক্তি 
স্বীকার করা উচিত।২ অতএব লক্ষণ! অম্থমানেরই অন্তভূতি ইছা যুক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হয়, 
' এবং লক্ষ্যার্থও অঙ্ুমেয়ার্থ ভি অন্য) কিছু নহে। এইভাবে লক্ষ্যার্থেরই সহিত সব্ন্বযুক্ত 

১। দ্রণ ণ্যত্ত_ “যৌগিকো যোগর্ঢুস্চ শব্ষঃ গ্তাদৌপচারিকঃ। 
মুখ্য লাক্ষণিকো গৌণঃ শব্দঃ ঝৌঢা নিগন্তে ॥+ 

ইতি বৈয়াকরণৈঃ বড়বিধত্বমুক্তম্‌, তনুখ্যজঘন্তায়োরেবাবাস্তরতেদমদায় যোজনীয়ম্‌। তথাহি-_ 
মুখ্যো রূঢ়ো যৌগিকো। যোগরঢঃ--ইত্যেকং ব্রিকং মুখ্যায়াম্‌। লাক্ষণিকঃ, গুপচারিকো 
গৌণঃ__ইত্যপরং ব্রিকং জ্ন্যায়ামিতি ।৮- মধুস্থদন সরন্বতী : বেদান্তকল্ললতিকা, পৃ. ৭ৎ 
(501690 09 [২. 1). 121709110 / 29/12711271007 0716/101 £6962701 17175111816 | 
1051-01021016 074 7325607017 49821171611 567765 / ০, 3 / ৮০০৪১ 1962), 





(৪ শপ সস 


২। এইস্থলে মনে রাখ! উচিত যে, আলঙ্কারিকগণও লক্ষণাকে মুখ্যতঃ অর্থনিষ্ 


শ্ন্িঅলিনম্কা: ৫২ 


অর্থাত্তরেরও শব্দশ্রবণানত্তর প্রতীতি হইয়া থাকে ; তাহাও অস্থমানাতিরিক্ত নহে । এইভাবে 
লক্ষণাশক্তি যেমন অর্থেরই অস্ুমাপকত্বরূপ সামর্থ্য, সেইরূপ ব্যঞ্জনা, যাহা ধৰনিবাদী আলঙ্কারিক- 


শক্তি বলিয়াই শ্বীকাঁর করিয়া থাকেন; ওপচারিক বা গৌণভাবে উহাকে শব্ব্যাপাররূপে 
নির্দেশ করা হইয়া থাকে_ 
“মুখ্যার্থবাঁধে তদ্যোগে রূড়িতোহ্থ প্রয়োজনাৎ। 
অন্যোইর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লন্মণারোপিত। ক্রিয়া 11৮৫ কাণ প্রা ২ ৯) 
__এই কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকর স্পষ্টই বলিয়াছেন-_*..... মুখ্যেনামুখ্যোহর্থো লক্ষ্যতে যৎ স 
আরোপিতঃ শব্ব্যাপারঃ সান্তরার্৫থ নিষ্ঠো৷ লক্ষণ” 
বৌদ্ধ দার্শনিকগণও লক্ষণাকে অর্থব্যাপার বলিষাই স্বীকার করিয়া থাকেন। কেননা, 
স্বাহারা অন্মিতিস্থলে 'পক্ষে-র লঙ্গণনির্দেশ করিতে গিয়। যদিও ব্লিয়াছেন__“পক্ষঃ প্রসিছ্ধে। 
ধর্মী প্রসিদ্ধবিশেষণবিশিষ্টতয়। স্বয়ং সাধ্যত্বেনেস্সিতঃ1৮-_তথাপি বনুস্থলে কেবলমাত্র 'ধর্মী। 
( পর্বতাদিই ) পক্ষরূপে স্বীকৃত হুইয়া থাকে। বন্ততঃ “ধমী” সাঁধ্যধর্মবিশিষ্ট পক্ষের একদেশ। 
কিন্তু তৎসন্বেও একদেশরূপ অর্থে সমুদায়রূপ অর্থের উপচার বা আরোপ হইয়া! থাকে__ইহাঁই 
তাহাদের অভিমত। এবং এই উপচার বা আরোপ যেহেতু নির্দিষ্ট সম্ঘন্ধকে ভিত্তি করিয়াই 
সম্ভব হইয়া থাকে, অতএব ইহা! লক্ষণারই পর্যায় মাত্র । 
রষ্টব্য ঃ ণ্যগ্পি চ সৌগতৈর্লক্ষণার্থব্যাপার ইফ্যতে ন শবব্যাপারঃ-_ পক্ষো ?] 
ধর্মী অবয়বে লমুদায়োপচারাদ্‌-ইতি শব্ষোপচারং পরিহৃত্য সমুদায়স্বভাবার্থোপচারবচনাৎ, 
তথাপি বক্ষ্যমাণনয়েনামুমানলক্ষণযোগাদমুমানমেবৈষাইভ্যুপগন্তব্যা।--.৮_ রুয্যক£ ব্যক্তিবিবেক- 
ব্যাখ্যান। “অছুমেয়োহত্র জিজ্ঞাসিতবিশেষো ধর্মী*_বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীন্তির এই পংক্তিটির 
(স্তায়বিদু ২.৬) ব্যাখ্যায় আচার্ধ ধর্মোত্তর বলিয়াছেন__“অহ্থমেয়োহত্র ইত্যাদি। অত্র হেতু- 
লক্ষণে নিশ্চেতব্যে ধর্মী অনুমেয় | অন্তর তু সাধ্যপ্রতিপত্তিকালে সমুদায়োইছুমেয়: | ব্যাণ্রি- 
নিশ্চয়কালে তু ধর্ষোইমুমেয় ইতি দর্শয়িতুম্‌ “অত্র গ্রহণম্‌।**..-.” টীকাকার ছুর্বেক মিশ্র তাহার 
প্রনীপটাকায় আচার্ধ ধর্মোত্তরের আশয়টি আরও বিশদ করিতে গিয়া! বলিয়াছেন___“..... খধর্মি- 
ধর্ময়োশ্চান্থুমেয়ত্বম। তন্িংস্তত্মিন কালেহনুমেয়ৈকদেশত্বাতুপচারতে। ড্টব্যম্‌। তদুক্ম-_ 
'সমুদায়ন্ত সাধ্যত্বাৎ ধর্মমাত্রে চ ধগিণি। 
অমুখ্যেহপ্যেকদেশত্বাৎ সাধ্যত্বমুপচর্যতে ॥+ ইতি ||” 
--91001606. 100150102. 11325 19101711011672-177291172, 0.:97 (2015৫ ০ ৮, 
1081501000791 121521011) /:2511177056 1 7৫):057721 76252070/ 1715111816 1 
চ2%7৪, 1955). উক্ত গ্রন্থে পাদটাকারূপে উদ্ধৃত নিয়লিখিত কারিকাটিও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য ঃ 
“জ্ঞাতব্যে পক্ষধর্মত্ে পক্ষো ধর্ম্যভিধীয়তে। 
ব্যান্তিকালে ভবেদ্‌ ধর্মঃ সাধ্যসিতৌ পুনম ||” এ. পৃ. ৯৭| 


ডে ভব্বিবলিনক্ক: 


গণকতৃ্ক শবার্ধোভয়বৃত্তি ব্যাপারাস্তররূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহাও যে অর্থেরই অনুমাঁপকত্ব- 
ভিন্ন ব্যতিরিক্ত কোনও শক্তি নহে, তাহা পরে মহিমভট্ বিস্ৃততাবে গ্রতিপাদন করিবেন। 

লততরাং মহিমভট্টের দিদ্ধাস্তামূসারে অর্থ দ্বিবিধ-_বাঁচ্য এবং অনুমেয়। তুণ_ 
“তদেবং বাচ্যান্থমেয়ত্বভেদেনার্ঘন্ত ঘ্বৈবিধ্যম্‌।৮_ রুধ্যক। আলঙ্কারিকসম্মত আর যাহা কিছু 
অর্থ-_তাহা লক্ষ্াই হউক বা! ব্ঙ্গযই হউক, সবই বাচ্যার্থের সহিত প্রতিবন্ধরূপ সম্ন্ধবশতঃ 
সাক্ষাৎ বাচ্যার্থ হইতে অথবা বাচ্যার্থ হইতে অনুমিত অর্থান্তর হইতে প্রতীত হুইয়৷ থাকে। 
সেইরূপ স্থলে বাচ্যার্থটি অথবা বাচ্যামুমিত অর্থ টি অর্থাস্তরাছমিতির প্রতি হেতু বা৷ লিঙ্গ বা 
সাধনরূপে শ্বীকার্য।১ অতএব “গৌণ” অর্থ পারমাথিকভাবে “আমুমানিক। এবং সেইহেতু 
াহ। যত্বোপপাঁদিত্ও বটে ; কেন না শব্দাতিধেয় মুখ্য অর্থের সহিত 'প্রতিবন্ধ” বা “সম্দ্ধঃ 
অর্থের প্রতীতি যে মুখ্য অর্থ অপেক্ষা অধিকতর প্রযদ্রপাধ্য ইহা নির্বিবাদ। রুয্যক তাই 
স্পষ্টতই বলিয়াছেন 

“গোৌগম্‌। উত্তযুক্ত্যা পরমার্থত আহুমানিকম্। যদ্বোপপার্দিতম্। প্রতিবন্ধার্থ- 

সামর্থ্যোপনীতম্‌।” 

এই অঙুমেয়ার্থ-যাহা ব্যক্তিবাদিগণের মতে ব্যঙ্গযার্থ আবার ত্রিবিধ হইতে পারে-- 
বস্তমাত্র। অলঙ্কার এবং রসাদি। তম্মধ্যে প্রথম ছুই প্রকার ভেদ যেমন অচুমানগম্য হইতে 
পারে, সেইরূপ শবের অভিধাশভিবেছ্চ বা বাচ্যও হইতে পারে। কিন্তু রসা'দিরূপ অর্থ 
সর্বদাই অনুমেয়, কখনও বাচ্য বা অভিধাশভিবেছ হইতে পারে না-ইহাই মহিমভট্টের 
সিদ্ধান্ত। গ্রচ্থের প্রারভ্তেই সর্ববিধ ধ্বনির অন্ুুমিতিম্বরূপতা গ্রতিপাদনই যে বর্তমান 
নিবন্ধের উদ্দেশ্য তাহা! মহিমভট্_ 

পঅস্থুমানেইস্তর্ভাবং সর্বস্তৈব ধ্ৰনেঃ গ্রকাশয়িতুম্‌। 
ব্যক্তিবিবেকং কুরুতে প্রণম্য মহিমা! পরাং বাচম্‌ 1” 

এই কারিকাটিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণ] করিয়াছেন । 

এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা আবশ্তক যে, মহিমভট্ ধ্বনিকারসম্মত ব্যঙ্গযার্থের ভ্রৈবিধ্য 
স্পষ্টভাবেই শ্বীকার করেন ) তবে ব্যঞ্জনা ব্যাপারের পরিবর্তে অস্থমানের দ্বারাই এই ব্রিবিধ 
অর্থেরই প্রতীতি সম্ভব-__ইহাই তাহার সিদ্ধান্ত । দ্বনিবাঁদিগণ যেমন বস্ত এবং অলংকাররূপ 
অর্থ্বয়ের বাচ্যত্ এবং ব্যঙ্গ্যত্ব উভয়ই শ্বীকার করেন, মহিমতট্রও সেইরূপ উক্ত দ্বিবিধ অর্থের 
বাচ্যত্ব এবং অ্থুমেয়তর স্বীকার করেন। ব্যক্তিবাদিগণের মণ্চে বসাদি অর্থ যেমন সর্বদাই 
ব্যঙ্গ, কখনও অভিধাশক্তিবেত্য নহে, অন্ুরূপতাবে ব্যক্তিবিবেককারও রসাদি অর্থের সর্বদাই 
অনুমেয়ত্ব প্রৃতিপাদন করিয়াছেন); কোনও অবস্থাতেই ইহারা অতিধাশকিগম্য হইতে 
পারে না। এইভাবে প্রকারান্তরে মহিমতট্র আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি ধ্বনিপ্রস্থানের 


৯। ভর" তত এব বাচ্যাৎ তদনুমিভাদ্‌ বাচ্যান্থমিতাদ্‌ লিঙ্গভূতাৎ ।”-_রুধ্যক £ 
ব্য” বি” ব্যা”। 


তযন্থিলনিনঙ্গ: ৫%্‌ 


আচার্ষগণের উক্তিরই হুবহু প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এইস্বলে--“স হার্থো বাচ্যসামর্থযাক্ষিপ্তং 
বস্তমাপ্রমলংকার! রসাদয়শ্েত্যনেকপ্রভেদগ্রাতিনো৷ দর্শয়হ্যাতে 1৮-__আনন্দ্র্ধনাচার্ষের এই উক্তির 
ব্যাথ্যায় অভিনবগুপ্ত যাঁহা৷ বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য-- 

“তত্র প্রতীয়মীনস্ত তাবৎ দ্বৌ ভেদৌ, লৌকিক; কাব্যব্যাপারগোচরশ্চ। 
লৌকিকো যঃ শ্বশব্ববাচ্যতাং কদাচিদধিশেতে, ল চ' বিধিনিষেধাগ্ঠনেকপ্রকাঁরো 
বস্তশব্দেনোচত্ে। সোহপি দ্বিবিধঃ) যঃ পুর্বং কাঁপি বাঁক্যার্ণেইলঙ্কারভাবমুপমাদি- 
বূপতয়াম্বতৃৎ ইদানীং তু অনলঙ্কাররূপ এবান্ঞ্র গুণীভাবাভাবাৎ, স পূর্বপ্রত্যভি- 
জ্ঞানবলাৎ অলঙ্কারধ্বনিরিতি ব্যপদিশ্ঠর্তে ত্রাঙ্গণশ্রমণন্ায়েন ; গব্রপতাভাবেন 
ত,পলক্ষিতং বস্তমাত্রমুচ্যতে ) মাত্রগ্রহণেন ছি রূপাস্তরং নিরাকৃতম। যন্ত স্বপ্নেইপি 
ন ন্বশব্ববাচ্যো ন লৌকিকবাবহারপতিতঃ কিন্তু শব্দসমর্পামাণহৃদয়সংবাদপুন্দর- 
বিভাবান্ছতাবসমুচিতপ্রাগ বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনাম্থরাগন্ুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণাব্যাপার- 
রসনীয়রূপো! রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো! রসধবনিরিতি ; স চ ধ্বনিবেবেতি 
স এব মুখ্যতয়াত্মেতি |” লোচন, ১ম উদ্দ্যোত । 
পূর্বেই পদ ও বাঁকারপে শব্দের দুইটি তেদ গ্রদশিত হইয়াছে । তনাধ্যে পদের 

অর্থ সর্বদাই বাচ্য হইবে, ভাহা কখনও অনুমেয় হইতে পাঁরে না। কেন না, “অসুমান, 
হইতে হইলে সাধ্যসাধনভাঁব থাকা আঁবশ্তক। এবং যেহেতু পদের একটি মাত্রই অর্থ, 
সেইহেতু সেই একই অর্থের অংশ কল্পনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সাঁধ্য-সাধনভাবকল্পনা সম্পূর্ণ 
অসম্ভব । একই অর্থের সাধ্যত্ব এবং সাধনত্ব বল্পনা কোনও ওকারেই সম্ভব নহে; এবং 
সাধ্সাধনভাব না থাকিলে অচ্ুমিদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকিতে গারে না। অতএব ইহা 
নির্বিবাদসিদ্ধ যে পদোপস্থাপ্য যে অর্থ তাহ] সর্বদাই “বাঁচ্য” বা পদের অভিধাশক্তির দ্বারা 
বোধিত হইয়া! থাকে '। 


$ হই ।। নান্বসাপভতবু লাক্ঘতঘাঘহআাহাঘহিক্ধতঘলামালহালা নিগঅনৃ- 
লান্রাননানব্িবভিন্রআাহাহন বিভ্তাবিজুলষীঘঘাহলালতরঙ্ধলাধধ্ানিল ভিনিলী 
নীবুগষ: । বঙ্গ জিভী হান্তলিভসল্লানলাল: হলফঘলাগানৃনাহাহ্‌ । অ্র্া_ 
'জহত্ল্তঘাঁ হিহি ইনলাত্লা হিলাকঘী লাল ললামিযাজ:/-হতষন্গ | 
অবিভ্তী জাডমবাঅলমানঘী$নুতর লালংঘাহাহম জাঘলঘ্হামিহীন্থাল. | 


অনুবাদ 
[ অপর পক্ষে ] বাক্যার্থ দ্বিবিধ, এইরূপ বুঝিতে হইবে । কেননা [ অখগ্ড 
বাক্যরূপ বাচক হইতে প্রতীত অখণ্ড ] বাচ্য অর্থের অংশ পরিকল্পিত হইয়৷ থাকে; 
এবং এ অংশসমূহ পরস্পর বিধি ও অনুবাদ ( অর্থাৎ বিধেয় ও উদ্দেস্ত-) ভাবাপন্ন 
হইয়। অবস্থান করে। এবং যেহেতু বিধেয় অংশটি সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ হইতে 


৫৭ শ্াববনিবন্: 


পারে, সেইজন্য ( যথাক্রমে ) উহার উপপাদনের অপেক্ষা না থাকিতে পারে কিংবা উহা 
উপপাদনসাপেক্ষও হইতে পারে। | 


তন্মধ্যে ( বিধেয়াংশের ) সিদ্ধি স্থলে বিধ্যন্নুবাদভাব কেবলমাত্র স্বরূপে 
অনুবাদের দ্বারাই | সম্ভব হইতে পারে ]। যেমন__ 

"অস্তুযত্তরস্তাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ:৮-_এই স্থলে ৷ 

[ যেস্থলে বিধেয়] অসিদ্ধ সেস্থলে [ বিধ্যনুবাদভাব ] সাধ্যসাধন্ভাবাত্মক ; 
এবং অনুষ্মান অংশটিই ( সেইস্থলে ) সাধনপদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


বিবৃতি 
পূর্বেই বলা হইয়াছে বাক্য হইতে পদের পৃথকৃকরণ বাস্তব নহে, ইহা! অপোদ্ধার- 
মাত্র। বস্তুতঃ অথগড-বাক্যই বাচক, এবং অখণ্ড অর্থই সেই বাক্যের বাচ্য__ইহাই 
ভ্ভৃহিরিপ্রমুখ বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের গ্চিন্তিত সিদ্ধান্ত । তথাপি পদের প্রক্কৃতিপ্রত্যয়বিভাগ 
এবং বাক্যের অন্তর্গত নামাখ্যাতাদি পদ-ৰিভাগ এবং অম্ুরূপভাবে বাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থ- 
বিভাগ অনত্য হইলেও শান্ত্রকারগণকর্তৃক পরিকল্পিত হইয়া থাকে, কেবল অবিদ্বান্‌ শিষ্যগণের 
ব্ৎ্পত্তির জন্ঠ।১ যাহাই হউক, বাক্যের অন্তর্গত পদবিভাগ এবং বাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থ- 


১। দ্র" পভাগৈরনর্থ কৈরুঁক্তা বুষভোদকযাবকা:। 
অন্বয়ব্যত্তিরেকৌ তু ব্যবহারে নিবন্ধনম্‌ || 
শব্ন্য ন ব্তাগোইস্তি কুতোহ্থন্ত ভবিষ্যতি। 
বিভাগৈঃ প্রক্রিয়াভেদমবিদ্বান্‌ প্রতিপদ্থাতে ॥৮-_বাকাপদীয় ; ২. ১২-১৩। 
অপিচ-- “কথং তহি তদংশাবগম ইতি চেৎ কল্পনামাত্রং তৎ নাসৌ পরমার্থ:, 
তচ্ছবামুগমে তদর্থামুগমদর্শনাৎ পারমাধিকত্বং ভাগানামিতি চেৎ ন। কুপ-ুপ- 
যূপানামেকাক্ষরানম্গমেইপি অর্থাম্ুগমীভাবাৎ, ন চ কেবলামুগমমাত্রেণ তৎ- 
কারণভাবো বক্ত,ং শক্যো রেগুপটলামুগামিতয়া করিতুরগাদিবৎ পিপীলিকা- 
পংজেরপি দৃশ্মানায়াস্তৎকারণত্বগ্রসঙ্গাৎ। তন্মাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়াংশবদসৎপদার্থ- 
পরিকল্পনং বাক্যার্থাবগমোপায়তয়াইস্রীয়তে ন ত্বর্থস্তদীয়; ত্রাশ্বকর্ণাদিবছুপ- 
লত্যতে। অসত্যমপি সত্যোপায়তাং প্রতিপগ্ভমানং দৃশ্বতে । অলীক! হি 
দংশাদয়ঃ সত্যমরণকারণং তবস্তি। লিপ্যক্ষরাণি চাসত্যান্তেব সত্যার্থপ্রতিপত্তি- 
মাদধত্তি। স্বরূপসত্যানি তানীতি চেন, রেখারপতয়া তেষামর্থগ্রতিপাদকত্বাৎ। 
গকারোৎয়মিত্যেবং গৃহমীণ। 'রেখা অর্থপ্রত্যয়হেতবস্তাঃ যেন রূপেণ নত্যান্তেন 
নার্থপ্রতিপাদ্দিকাঃ, যেন চার্থপ্রতিপািকান্তেন ন সত্যা ইতি ॥”-_জয়স্তভষ্ট £ 
্তায়মপ্রী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪১-৪২ (কাশী / চৌখাম্বা সংস্করণ )। 


ন্ন্বিবলিনঙ্কী: ৫৩ 


বিভাগ অসত্য হইলেও আমাদের প্রত্তিপত্তির সৌকর্ষের জন্য যখন কল্পিত হয়, খন সেই 
বাক্যার্থের অংশভৃত পদার্থপমূহ পরস্পর উদ্দেশ্ত-বিধেয়ভাবে অস্বিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 
যে পদার্থটি উদ্দেশ্টরূপে পরিগণিত হয়, তাছা প্রমাণাস্তরাবগত 7 দ্ুতরাং অভিনব কিছু নয়। 
ফলে বাক্যের তাৎপর্য উদ্দেশ্তে শ্বীরূত হয় না। অপর পক্ষে বিধেয়ভূত অর্থটি তাৎপর্য- 
বিষয়ীভূত হওয়ায়, তাহাই বাক্যার্থে প্রধানরূপে প্রতীত হইয়া থাকে । এই বিধেয় অংশটি 
যদ্রি লোক-প্রসিদ্ধ বা প্রমাণান্তরসিদ্ধ হয়, তাহা! হইলে তাহার উপপাদন বা সিদ্ধির জন্থ 
কোনও প্রযত্ের প্রয়োজন হয় না। বিধেয় শ্বরূপের অস্ভবাদ বা শনের দ্বারা উল্লেখই 
যথেষ্ট । এইরপস্থলে বিধেয়াংশ উপপাদননিরপেক্ষ | ' কিন্ধ যেস্থলে বিধেয় অংশ লোক- 
প্রসিদ্ধ বা! প্রমাণাস্তরসিদ্ধ নহে, সেইস্থলে কেবলমাত্র শের দ্বারা উল্লেখের সাহায্যেই 
উহ্নার সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে না_যতক্ষণ পর্স্ত না যুক্তির দ্বারা উহার উপপাদন 
হইতেছে । এইরূপ স্থলে উদ্দেশ্ত অংশটি সিদ্ধ হওয়ায় অসিদ্ধ বিধেয় অংশের সিদ্ধির 
গ্রতি উহা! সাধন বা হেতুরূপে অন্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিধেয় অংশটি 
সাধ্য এবং অনুগ্যমান বা উদ্দেন্ত অংশটি তাহার সাধন হওয়ায় বিধেয়াংশের উপপাদন 
সাধ্য-সাধন্ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত হয়। মুতরাং অসিদ্ধ বিধেয়স্থলে 
বিধেয়াংশের সিদ্ধি উপপাদনসাপেক্ষ ; এবং এই উপপাদন আবার অন্ুবাদ্চ ও বিধেয় 
অংশের মধ্যে পরস্পর সাধ্য-সাধনতাবরূপ সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল-_ইহা' শুম্পষ্টতাবেই বুঝিতে 
পার গেল। 


প্রশ্ন হইতে পারে £ বাচ্যার্থ বিষয়ে অগ্রসিদ্ধ বিধেয় অংশের উপপাদন যদি সাধা- 
সাধনভাবমুলক হয়, তবে ত” তাহা অম্ুমানই হইল । কেন না, অঙ্মানও সাধ্য-সাধনভাবগর্ভ। 
হহার উত্তরে রুয্যক বলিয়াছেন-_- 


“উপপাদনং চাত্র নাস্ুমানম্। অপ্রতীতপ্রতীত্যুৎপাদনাভাবাৎ, অপি তু শব- 
প্রতীতস্তৈবার্থাস্তরন্তাসন্তায়েন সমর্থনম্‌। ততশ্চ উদ্ভট-কাব্যহেতুন্ায়েনাম্ুমানং ব্যবস্থিতম্‌। 
অর্থান্তরন্তাসন্তায়েন ত,পপাদনম্। সাধ্য-লাধনভাবঃ পুনরুভয়ানুযারী 1***..৮_ব্য” বি" 
ব্যা' । 

অর্থাৎ উপপাদন এবং অন্থুমান__-এই উভয়ের মূলে সাধ্য-সাধনভাব বিদ্যমান থাকিলেও, 
ইহারা অভির নহে। অনুযানস্থলে অপ্রত্তীত বা অনধিগত অর্থের গ্রতীতি বা জ্ঞান ঘটিয়া 
থাকে; কিন্তু উপপাদনের ক্ষেত্রে অপ্রতীত-প্রতীতি ন! থাকায় ইহাকে অনুমান বল! চলে না। 
আচার্য উদ্তটের মতে যেমন একটি অর্থের সমর্থনের জন্ত অপর একটি অর্থের উপন্যাস হইলে, 
.সেইস্বলে অর্থীস্তরন্তান অলংকার হয়-__-এইস্থলে উভয় বাক্যার্থের মধ্যে পরম্পর সমর্থ্য- 
সমর্থকভাব লক্ষণ সম্বন্ধ। সমর্থক বাচ্যার্থটি সমর্থ্য বাক্যার্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করে মাত্র 
সমর্থাবাক্যার্থটিকে নুৃতনভাবে গ্রতীতিগোচর করে না, কেন না তাহা শব্ধের দ্বারাই উপস্থাপিত 
হইয়াছিল। বাক্যার্থস্থলে অগ্রলিদ্ধ বিধেয় অংশের যে অনুগ্ঠমান অংশের দ্বারা উপপাদন, 


৫৫ হযন্িবনিনিল্: 


তাহ অর্থান্তরপ্তাবিষয়ক সমর্ধ্-সমর্থকভাবকল্প ।৯ কিন্ত অঙ্ুমেয়র্থবিষয়ে যে সাধ্য-সাধনভাব 
তাহা অমুমানাতআবক। উত্তটসম্মত 'কাব্যহেতু' (কাঁব্যলিঙ্গ) স্থলে যেমন সাধ্য-সাধনতাব 
অস্থুমানাত্বক এবং ব্যাপ্তিপক্ষধর্মত্জ্ঞান প্রভৃতি নিমিত্ত আশ্রয়করতঃ প্রবৃত্ত হয়। অস্থুমেয়ার্থ" 
বিষয়ক সাধন-সাধনতাবও সেইরূপ উপপাদন হুইতে স্বতন্ত্র এবং ব্যান্তিপক্ষধর্মত্ব প্রভৃতি 
সামগ্রীর উপর গ্রতিষঠিত-_-ইহাই আচার্য মহিমতট্রের উপপাগ্ভ ।২ ক্ষ্যক এ' বিষয়ে স্পষ্টই 
ব্লিয়াছেন-__- 

“অতএব বাচ্যার্থবিষয়াদসুমেয়ার্থবিষয়ং লাধ্যসাধনভাবং পৃথগ, বক্ষ্যতি, “অঙ্থমেয়ার্থ- 

বিষয়ো যথে+_তি ব্য” বি” ব্যা”। 


১। ভ্রু" “সমর্থকণ্ত পূর্বং যদ বচোইগ্তন্ত চ পৃষ্ঠতঃ | 
বিপর্যয়েণ বা যৎ স্তাদ্ধিশঝোক্ঞ্যাহ্হথাপি বা ॥ 
জ্রেয়ঃ সোহথান্তরন্।সঃ [. প্রকৃতার্থসমর্থনাৎ | 
অপ্রস্ত তগ্রশংসায়! দৃ্টাস্তাচ্চ পৃথক্‌ স্থিত; ] |” 
_-উদ্ভট £ কাব্যলিংকারসারসংগ্রহ, ২. ৪-৪। 
টীকাকার প্রতীহারেন্ুরাজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 

"্যত্র সমর্থ্যসমর্থকভাবঃ সোহর্থান্তরন্তাসঃ| তত্র হি সমর্থকন্ত সমর্থকতাবগতি- 
হেতুং ব্যাপ্তিং পক্ষধর্মত্বং চামুপন্ততন্ত অর্থান্তরত্তৈব উপন্তাসঃ ক্রিন্নতে ব্যাপ্রিপক্ষ- 
ধর্মত্বয়ো: স্বশৰেনামপাত্তয়োরপি গর্তীকৃতত্বাৎ। অতোহসাবর্থান্তরহ্ঠাসঃ 1,**** 
এ" লঘুবৃততি, পৃ. ৩৪ [82/)219171274-5410-507116721:6 ০1 0৫17918 
$/101) (110 00110. 1010 102/1%)1//7 01 1170018)9 1 1301690 108 
[10994001015 09055, 4১009101965 66০. / 735 বি. 1), 13810179161 | 
13977102)) 52/15/011 274 2121074587169, ০. 1050 1925]. 

২। উদ্ুট-সম্মত “কাব্যহেভু;-র লক্ষণ যথা-_ 
“শ্রতমেকং যন্ত্র স্থৃতেরমুতবন্ত বা। 
হেতুতাং প্রতিপদ্ভেত কাব্যলিঙ্গং তছুচ্যতে ॥৮ _-কা” সা” সংগ ৬.৭ 
গ্রতীহারেন্দরাজের ব্যাখ্য| এই প্রপঙ্গে আলোচ্য_- 

প্যত্র একং বন্ত শ্রুতং সদ্‌ বন্তত্তরং ম্মারয়তি অন্ুতাবয়তি ব1 তত্র কাব্যলিঙ্গং 
নামালঙ্কার:ঃ ৷ পক্ষধর্মতবান্য়ব্যতিরেকামুসরণগর্ভতয়া যথা তাকিকপ্রসি্ধ! হেতবে। 
লোকপ্রসিদ্ধবস্তুবিষয়ত্বেন উপনিবধ্যমান! বৈরগ্তমাবহন্তি ন তথ] কাব্যহেতুঃ। 
অতিশয়েন সর্বেষাং জনানাং যোইলৌ হদয়সংবাদী সরগ: পদার্থস্তরিষ্ঠতয়া 
উপনিবধ্যযানদ্বাৎ।-. 'অতঃ কাব্যলিঙ্গমিতি কাব্য-গ্রহণমুপাতম্‌। ন খল্ধু 
তছান্্রপিঙ্গং কিং তি কাব্যলিঙ্গমিতি কাব্যগ্রহণেন গ্রতিপান্ততে ।”--লঘুবৃততিঃ 
পৃ. ৮১। 


ওন্বিলনিনন্ক: ৫৫ 


সিক্ধ-বিধেয়াংশস্থলে বিখ্য্ুবাদতাব শুদ্ধ বা উপপাদননিরপেক্ষ । উদাহরণস্বরূপ 
মহিমভ্ট 'কুযারসম্ভব” মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন । প্স্ত-[ততরগ্তাং দিশি_ঃ 
( কুমার” ১.১) প্লোকটিতে দেবতাত্ম। নগাধিরাজ হিমালয় অন্ুবাগ্ত বা উদ্দেশ্য এবং £অস্তি” 
পদবাচ্য তাহার অস্তিত্ব বিধি বা বিধেয় বা সাধ্য । কিন্ধ দেবতাত্ম। হিমালয়ের অস্তিত্ব এতই 
হ্বপ্রসিদ্ধ যে তাহ। উপপাদনের কোনও অপেক্ষা করে না । 
দ্র--হিমলয়ো নাম নগাধিরাজ ইতি। অন্রান্তীতি হি বিধিঃ 
ক্থপ্রসিদ্বত্বাহুপপাদনানপেক্ষঃ|৮-_ রুয্যক। 


বাচ্যার্থবিষয়ক সাধ্যসাধনভাঁব যেস্থলে সিদ্ধ-বিধেয়াংশবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাৰ 
উদাহরণ প্রদত্ত হইল | এক্ষণে ব্যক্তিবিবেককার বাচ্যার্থস্থলে অসিদ্ধবিধেয়াংশ-বিষয়ক সাধ্য- 
সাধনভাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে টীকাকার রুয্যক যেসকল মস্তব্য 
করিয়াছেন, তাহ! সবিশেষ প্রশিধানযোগ) £ “বিধেয়াংশটি যেখানে অসিদ্ধ, সেস্থলে তাহ। 
উপপাদনাপেক্ষ, ইহ পূর্বেই বলা 'হইয়াছে। কিন্ত তৎসন্ত্েও ইহা সিদ্ধ বিধেয়াংশের স্তায় 
নুপ্রসিদ্ধ না হইলেও অতি প্রসিদ্ধ হইতে পারে) কিংবা সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ বা অনতিগ্রসিদ্ধ 
হইতে পারে। যেখানে বিধেয়াংশটি “অতিগ্রসিদ্ধ' সেস্কলে উপপাদক হেতুর উপাদানের 
অপেক্ষা থাকে না। কিন্ত যেখানে উহা তার্দুশ প্রসিদ্ধ নহে, সেখানে উপপাদক হেতুর 
উপাদান বা উল্লেখ তিক্ন উহার সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে না। নুতরাং দেখা যাইতেছে যে 
উপপাদনাপেক্ষ সাধ্যসাধনভাবের ক্ষেত্রে অসিদ্ধ বিধেয়াংশটি--(৯) উপপাদকোপাদানানপেক্ষ 
অথব! (২) উপপাদকোপাদানসাপেক্ষ _ এইভাবে দ্বিবিধ হইতে পারে । 'উপপাদকোপাদানাপেক্ষ! 
দ্বিতীয় সাধ্যমাধনতাবটি আবার (১) শান ও (২) আর্থতেদে দ্বি-তেদ হইতে পারে। 
শাব' সাধ্য-সাধনভাব সেইথানেই সম্ভব যেখানে উপাত্ত উপপাদকটির হেতুত্ব বা সাধ্যসিদ্ধির 
প্রতি সাধনত্ব সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই বোধিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে উপাত্ত উপপাদকটির 
হেতুত্ব অর্থপর্যালোচনাগম্য সেইস্থলে সাধ্য-সাধনভাবটি আর্থরূপে অতিহিত হয়। শাব ও 
আর্থভেদে দ্বিবিধ সাধ্যসাধনতাঁবের প্রত্যেকটিকে (আবার পদার্থগত এবং বাক্যার্থগতরূপে 
ছুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। পদার্থ পদার্থান্তরের প্রতি অথবা বাক্যার্থ বাক্যার্থাস্তরের 
প্রতি হেতুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, যদি বিধেয় অংশটি পূর্বে অসিদ্ধ থাকে, এবং তাহার 
উপপাদনের অন্ত প্রযত্ব আবশ্যক হয়। পদার্থ আবার জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্ভেদে 
চতুবিধ হুইতে পারে। গাহাও আবার ধর্মরূপ বা ধম্সিরূপ হইতে পারে। ধর্মরূপও 
সামানাধিকরণ্য অথবা বৈয়ধিকরণ্যবশঃ দ্বিবিধ অবস্থ। প্রাপ্ত হইতে পারে । ধর্মটি সমানাধিকরণ 
হইলে উহা! বিশেষণরণপে প্রযুক্ত হওয়ায় উহার হেতুত্ব অর্থপর্যালোচনাগম্য হয়। সেইজন্য 
এইরূপস্থলে সাধ্যসাধনভাবটিও আর্থ হয়। কিন্তু ধর্ষটি যদি ব্যধিকরণ হয়, তবে পঞ্চমী 
গ্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত হওয়ায় উহার হেতুত্ব সাক্ষাৎ শব্দবাঁচ্য হওয়ায় এস্থলে সাধ্যসাধনভাবটিও 
শাবরূপে স্বীকৃত হুইয়া থাকে । বাক্যার্থস্থপে কিন্ত কারকবৈচিত্যবশতঃ বৈচিত্র্য ঘটিলেও 
ক্রিরাপ্রাধান্তবশতঃ একরূপতাই সম্ভব। যেশ্থলে হেতৃত্ববোধক “যথা” প্রভৃতি শব প্রযুক্ত 

১২ 


৩ ভবিবানিইন্গ: 

হয় সেস্থুলে বাক্যার্থগত শা সাধ্যসাধনতাব ঘটিয়৷ থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে আবার 
অগ্রত্ীতপ্রতীতির আপাদন হইলে কোনও কোনও স্থলে 'অহুমানাস্মেয়তাব'-ও সম্ভব হইয়। 
থাকে। কিন্তু যেখানে সাক্ষাৎ হেতুত্বগ্রকাশক কোনও শব্দের উল্লেখ থাকে না, সেইস্থলে 
বাক্যার্থের হেতুত্ব অর্থপর্যালোচনাবসেয় হওয়ায় বাক্যার্থগত সাধ্যসাধনভাবটিও 'আর্থ রূপে 
অভিহিত হইয়া থাকে। এইভাবে উপপাদকোপাদানাপেক্ষ সাধ্যনাধনভাব পদার্থ-বাক্যার্থ 
গতভেদে এবং শাব্ব ও আর্থভেদে মূলতঃ চতুবিধ হইলেও ইহার বহুবিধ অবাস্তরতেদ সম্ভব ।”১ 


১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাচ্যার্থবিষয়ক সাধ্যসাধনভাবকে ভিত্তি করিয়! 
আলঙ্কায়িকগণ কাব্যলিঙ্গ, অগ্থমান এবং অর্থান্তরন্তাস-_এই ঝ্িবিধ অলঙ্কার নিরূপণ করিয়াছেন। 
রুষ্যক তাহার 'ব্যক্তিবিবেকব্যাথ্যানে? সাধ্যলাধনভাববিশ্লেষণপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
সহিত “অলঙ্কারসর্বস্থে “কাব্যলিঙ্গ' এবং 'অঙ্ুমান' অলঙ্কারদ্বয়ের নিরূপণাবসরে তাহার মন্তব্য 
বিশেষভাবে তুলনীয়। দ্র” “.*-**"অধুনা ভর্কস্যা য়া শ্রয়েণালক্করত্য়মুচ্যতে । ত্র 

“হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গম্‌ ||4৭।1, 

যন্ত্র হেতুঃ কারণরূপো বাক্যার্থগত্যা বিশেষণদ্বারেণ বা পদার্থগত্যা লিঙ্গত্বেন নিবধ্যতে 
তৎ কাব্যপিঙ্গম। তর্কবৈলক্ষণ্যার্থং কাব্যগ্রণম। ন তত্র ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতোপসংহারাদয়ঃ 
ক্রিয়ন্তে। বাক্যার্থগত্য। চ নিবধ্যমানো হেতুতেনৈবৌপনিবন্ধব্যঃ । নোপনিবন্ধন্ত হেতুত্বম্‌। 
অন্যথাহর্থান্তরন্তাসান্নান্ত ভেদ; স্তাৎ।****** 

“সাধ্যসাধননির্দেশোহমুমানম্‌ 1৫৮।।, 

যত্র শবাবৃত্তেন পক্ষধর্মামবযব্যতিরেকবৎ সাধনংং সাধ্যপ্রত্বীতয়ে নিরিগ্ততে সোহস্ু- 
মানালঙ্কারঃ | বিচ্ছিভিবিশেষশ্চাত্রার্থাদাশরয়ণীয়; | অন্তথা তর্কান্গমানাৎ কিং বৈলক্ষপ্ম্‌ 1"... 

অয়মত্র পিগডার্থ:__ইহান্তি প্রত্যাধ্যপ্রত্যায়কভাবঃ| অত্তি চ সমর্থাসমর্থকভাবঃ। 
তত্রাপ্রতীতপ্রত্যায়নে প্রত্যায্যপ্রত্যায়কভাবঃ। প্রতীতপ্রত্যায়নে তু সমর্থ্যসমর্থকতাবঃ | 
তত্র প্রত্যাধ্যপ্রত্যা়কভাবেইঘুমানম্‌।  সমর্থ্সমর্থকভাবে তু যন্ত্র পদার্থো হেতুস্তত্র 
হেতুত্বেনোপাদানে, নাগেন্্রহস্তাত্চি কর্কশত্বাদেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেধাঃ, ইত্যাদাবিৰ 
ন কশ্চিদলঙ্কার;। যন্ত্র তুপাতস্ত হেতুত্বং যথোদাহতে বিষয়ে “মুগম্চ দর্ভ'ভুরনিব্যপেক্ষাঃ, 
ইত্যাদৌ, তত্রৈব কাব্যলিঙ্গম। যত্র তু বাক্যার্ঘন্ত হেতুত্বং তত্র হেতুত্বগ্রতিপাদকমন্তরেণ 
হেতৃত্েনোপন্টাসে কাব্যলি্গমেব। তটস্বত্বেনোপত্ন্তস্ত তু হেতুত্বেতরথান্তযস্তাসঃ । এবং চান্তাং 
্রক্রিয়ায়াং কার্ষকাঁরণবাক্য্থয়োহ্েতুত্বে কাব্যলিঙ্গমেৰ পর্যবন্ততি। সমর্থ্যবাক্যার্ঘন্ 
সাপেক্ষত্বাৎ তাটস্থ্যাভাবাৎ। ততশ্চ সামান্তবিশেষভাব এব অর্থান্তর্ঠাসন্য বিষয়ঃ। 
যৎপুনরর্থান্তরস্তাসম্ত কার্ধকারণগতত্বেন সমর্থকতবযুক্তমত তহৃক্তলক্ষণং কাব্যলিগমনাশিত্য 
তদ্দিষয়ত্থেন লক্ষণান্তরন্তোডটেরাশ্রিতত্বাৎ |. উক্তলক্ষণীশ্রয়ণে তু “যবনেজে'-ভ্যাদিবিবিক্কে' 
বিষয়; কাব্যলিঙগতার্থান্তরন্তাসে পূর্বং' দরশিতমিতীয়ং গতিরাশ্রয়িতব্যা ॥|৮--অলঙ্কারসরবন্থ। 
কাব্যলিঙ্গ-স্থগে পদার্থগ্ত শাবহেতুত্ব বারিত হওয়ায় হেতৃত্ববোধক ত্ব-তল্‌ গ্রভৃতি প্রত্যয়যোগে 


তমঙ্গিতানিবঙ্: ৎ্ঃ 


$ ২৬ || আাঙ্জাঘলমানহবালসীহলিলামাবালআাঅক্ষবীওযন্ব: | জ 
ভ সলাঘমূক্ত: | বনু শ্লিনিঘম্‌ । অনান্ত:_ 
“ভীল্গী লহজ্বখা€সাতল সলাত লিলি হমূলম্‌ |” 
ছনি। লক্ষ জীকসভিভ্রালিঘনী জীন্ষ: | ঘখা-_ 
“নাতি কামিল অহবানহাজ: ঘাভালল: ক্কীনলমানঘুতী: | 
যভ্যা: কহিচ্মালি নুতানৃলান্ সনাজহাহয়াহাহতা হাহীহম্‌ |1 


অঙ্গ ছি ঘাহালনি-ববনগূতপী: ঝহআানবাণক্ষীঘনতনলীহল জীকপলাতাধিকু: 
ক্াথবকাহতলা নভবন্মুতহ বাচঘঘাঘললাল: | যথা না 


“ল্্র বা দল্মগূতাল্‌ ল মৃভব দন্মাপিনা ভ্রান্দপনজীনমিঘাম্‌ । 
ওমাঘূজ নত সবিঘত্ম ভীতা লিববগ্সঘা দীতিনলান জগ্ছলী: 11 
অঙ্গ ছি ঘলন্আালা লাল্গলহ্ঘা অলিঘাজাহন্ল যৃযতহমীলী তঞ্কঘা অন্‌ ক্কাহগান্ুম 
বািঘক্ী-বিলাল্হযগ্ধাঘা লললীক্ষসঘিভ্ুলনীনি লীনাইযলালন্ীলি । 


অনুবাদ 


এই উভয়ের (মধ্যে ) সাধ্য-সাধনভাবও অবিনাভাব-নিশ্চয়জনিত__ 
ইহা বুঝিতে হইবে | তাহাও আবার প্রমাণমূলক। প্রমাণও ত্রিবিধ ' যেমন 
( আচার্ষগণ ) বলিয়াছেন_ 
“লোক বেদ এবং অধ্যাত্ম (বা প্রত্যক্ষ )__ প্রমাণ ত্রিবিধরূপে স্মৃত 1৮ 
তন্মধ্যে লোক (-প্রমাণ )-এর বিষয় লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ । যেমন__ 
“কয়াসি কামিন্‌! সরসাপরাধ:--” 
এইস্থলে পাদানতি এবং তাহার অবধূতি (অর্থাৎ পরিহার), সরসাপরাধত্ব 


কাব্যলিঙ্গ অলংকার নিষিদ্ধ। দ্র প্প্রতীতঃ প্রত্যায্যতে চেৎ প্রত্যায্যপ্রত্যায়কতাবঃ 
তদাস্থমানম্, প্রতীতঃ সমর্থ্যতে চেৎ সমর্থ/সমর্থকভাব:, তদ| পদার্ঘন্ত ত্ব-তলাদিশিরস্কতয়া 
হেতুত্বেনোপাদানে ন কশ্চিদলঙ্কারঃ--।”--এ. বিদ্যাচক্রব্তিকৃত 'সপ্তীবনী টীকা, পৃ. ১৭৪। 
গ্দার্থগত হেতৃত্ব যখন বিশেষণঘারা বোধিত হয়, তখন তাহ কাব্যলিঙ্গের বিষয়। 
ভর" “বিশেষণত্বারেণ চেতি। বিশেষণভৃতপদধার্থবৃততিত্েন সাধ্যং প্রতি বিশেষণতয়। আর্থ- 
হেতুতয়৷ লিঙ্গভৃতঃ পদার্থো নিবধ্যতে ন তু তৃতীয়াপঞ্চম্যন্ততয়।৷ শাবহেতৃতয়া ।**৮-__এ. 
সমুদ্রবর্ধনকৃত টীকা, পৃ. ১৬০-৬১ (ভ্রিবান্দ্রম্‌ সংক্করণ, ১৯২৬ )। বাক্যার্থগত হেতুত্ব যৎ, যথা, 
হি প্রভৃতি নিপাতের দ্বারা যেখানে সাক্ষা্ভাবে বোধিত হয়, সেইস্থলে সাধ্যসাধনতাবটি 
( অথবা প্রত্যাযা-প্রত্যায়কতাব ) শাঁকরূপে পরিগণিত হয়। 


৭ নন্িঅন্থিনক্ষ: 


এবং কোপনত্ব-এতদ্রভয়ের মধ্যে কার্ধকারণভাব. লোকপ্রমাণসিদ্ধ, এবং সাধা- 
সাধনভাবের তাহাই (অর্থাৎ কার্য-কারণভাব ) মূল |: অথবা যেমন _ 
ণ্চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান-_” 
এইস্থলে পল্লের গুণসমূহের এবং চান্দ্রমসী শোভার লক্ষমীকর্তৃক যুগপৎ 
ভোগের অভাববিষয়ে যে ছুইটি কারণ- রাত্রি-সঙ্কোচ এবং দিবাভাগে অনুদয়রূপ, সেই 
ছুইটিই লোকপ্রসিদ্ধ। সেইজন্য তাহার উপাদানের আবশ্যকতা নাই ॥ 


বিবৃতি 


পূর্বে বল৷ হইয়াছে বাচ্যার্থের স্থলে উদ্দেপ্ত এবং বিধেয়-রূপ অংশদ্বয়ের মধ্যে 
যে সম্বন্ধ তাহা সাধ্য-সাধনভাব বা হেতু-হেতুমদ্ভাবস্বরূপ। এবং উদ্দেশ্ত অংশ যেহেতু 
সিদ্ধ সেই হেতু উহ! সাধন বা হেতু এবং বিধেয় অংশটি অসিদ্ধ বলিয়া তাহা সাধ্য বা 
হেতুমান্। কিন্তু একটি আর একটির সাধন বা হেতু হইতে পারে না, যদি না উভয়ের মধ্যে 
একটি নিয়ত অব্যতিচারী সম্বদ্ধ' বর্তমন থাকে । এই নিয়ত সম্বন্ধই “অবিনাভাব*-রূপে 
অভিহিত হইয়া থাকে । 'এই অবিনাভাব সম্বন্ধই সাধ্য-সাধনভাবের ভিত্তিশ্বর্ূপ | কিন্ধ 
প্রশ্ন হইতে পারে £ উদ্দেস্ত ও বিধেয়ের মধ্যে এই অবিনাভাঁৰ সম্বন্ধটি কিভাবে অবধৃত 
হইয়া থাকে? ইহার” উত্তরে 'মহিমতট্ বলিতেছেন--প্রমাণের সাহায্যে এই অবিনাভাব 
সম্বন্ধটি গৃহীত হয়। এবং প্রমাণ ভ্রিবিধ-লোক, বেদ এবং অধ্যাত্ম বা প্রত্যক্ষ । 
ন্ুতরাং লোকপ্রমাণ, বেদ বা আগমপ্রমাণ এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ_-এই ভ্রিবিধ প্রমাণই 
উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ অবধারণ করিবার উপায়।৯ টীকাকার 


১। দ্রত্তী তাহার “কাব্যাদর্শে' (২.৯৬৩) লোক সংজ্ঞার দ্বারা 
“রাচরাণাং ভূতানাং প্রবৃত্তির্লোকসংজ্িতা” 

_-এইবূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। “আগম+-প্রমাণ দণ্তীর মতে দ্বিবিধ__ 

ণ্‌ হেতুবিষ্ভাত্মকো স্তায়ঃ ] স স্ৃতিঃ শ্রতিরাগমঃ |1*--( ত্র, ৩.১৬:) 

টীকাকার রুষ্যক আগমের ছুইটি তেদনির্দেশ করিয়াছেন-__“নিবন্ধ প্রসিদ্ধস্বতাব” এবং 
'অনিবন্ধপ্রসিষ্ধস্বভাব ৷ তন্মধ্যে “বেদ*-প্রমাণ “নিবন্ধপ্রসিদ্বস্বভাব' (*স্তন্মধ্যে স্থৃতিও অন্তভূক্তি ), 
আর 'লোক-প্রমাণ 'অনিবদ্ধপ্রসিদ্বস্বভাব+__যেহেতু লৌকাচার, শিষ্টব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতি 
্রন্থাকারে “নিবন্ধ” না হইলেও তাহাদের বের বা আগমমূলকত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে ভামহ তাঁহার 'কাব্যালংকার, গ্রন্থে স্পষ্টতঃই খধর্মশান্ত্র (অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি 
ইত্যাদি) এবং “লোকসীমা” (যাহা ধর্মশান্্বিহিত )_এই উভয়কেই আগম”-প্রমাণের 
অস্ততু্ত করিয়াছেন। তু”-_“আগমে!  ধর্মশান্্রাণি লোকসীমা চ 'তৎকৃতা। তত্বিরোধি 
তদাচারব্যতিক্রমণতো [যথা] 111” ত. ৪. 8৮। এইভাবে বস্তুতঃ লোক, বেদ এবং অধ্যাত্ম 
(বা প্রত্যক্ষ )--এই ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বার প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ এবং আগমরূপ প্রসিদ্ধ. 


হান্িবনিনক: ই 
রুষ্যক সেইন্বগ্ভ স্পষ্টতই বলিয়াছেন ; “সর্বন্ত চান্ত সাধ্যসাধনভাবন্ত প্রমাণসিদ্ধীঝিনাভাব- 


প্রমাণদ্বয়ই উদ্দিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। প্রশ্ন হইতে পারে: তাহা হইলে কি 
'বক্তিবিবেক'-কার 'অস্থমান/কে প্রমাণান্তর বলিয়া শ্বীকার করেন না? এই আশঙ্কার 
সামাধানকল্পে “রুষ্যক বলিয়াছেন যে, যেহেতু 'অবিনাভাব' অ্ভমানের ভিততিম্বর্ূপ, সেইহেতু 
“অবিনাতাব' সম্বন্ধের অবধারণের উপায়ভূত প্রত্যক্ষ এবং আগমরূপ প্রমাণদয় 'অন্থুমানে?-র 
উপকারক এবং অম্মমানটি উপকার্ষ। অগুমানের-স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রস্তুত বিষয় [ দ্র" “অনুমানেই- 
্তর্ভাবং সর্বস্তৈব ধৰবনেঃ প্রকাশয়িতুম্৮__ইত্যাদি ]। .লেইহেতু অ্ুমিত্যুপকারক প্রমাণের 
মধ্যে অস্মানের অন্তর্ভাব যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই অন্থমানকে প্রমাণ বলিয়। নির্দেশ কর! 
হয় নাই। তু" “অন্ুমানমত্র ন গণিতং তন্তোপকার্ধত্বেন গ্রস্ততত্বাৎ।...»_ব্য বিণ ব্যাণ। 
অতএব প্রত্যক্ষ, আগম এবং অমুমান-_এই ব্রিবিধ প্রমাণই সিদ্ধ । গ্রাসঙ্গ &ঃ উল্লেখযোগ্য 
যে প্রমাণব্রয়বাদ সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং স্যায়ৈকদেশ-সম্মত হইলেও অন্ান্ঠ/ দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহ 
কতৃক অনভুযাপগত | চিরন্তন-আচার্ষয ভামহ কিন্ধ তাহার “কাব্যালংকার' নিবন্ধে (৫. ১৮) 
প্রমাণত্রয়বাদকে সর্বাগমবিরোধী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্র “বশন্ত্বিরুদ্ধত্বাৎ 
সর্বাগমবিরোধিনী । যথা শুচিস্তমুক্ত্রীণি গ্রমাণাণি, ন সন্তি বা” 
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ঠ19 01019 11106 47772/7121175 01 17071771650 1000 2 211 9151. 

1016---11776 0০ 0০0৫ 15 110070016 15 20000/90 0 81] 751765. 119 
56001) 09110101619 2150 11) 60100101161) 911 50110015, [701 :-11251110৫5 20০010% 
01019 0110 £721710712, 77015657115 0100 80%171125 (৬০১ 101)2))7165 00001, 
141/71271150125 210 72702171175 517 0100 22777171065 81016 10170 5021917001 1117 
10 47017177165 9150 00100901015 111 2 ঠ1092601 092199 ৮1101) 911 5011001$,7-1, ৬, 
22917190729 98901) : 227)2127110210 101 1200115)718051801018 0100 10195 
(1:7110916, 1927), 

দ্র” পপ্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কর্াদন্থুগতৌ পুনঃ ॥ 


অনুমানং চ তচ্চাথ সাজ্ঘ্যাঃ শব্দং চ তে অপি। 

্টয়ৈকদেশিনোইপ্যেবফুপমানং চ কেচন ॥ 

অর্থাপত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহ প্রতাকরঃ | 

অভাবধষ্ঠান্তেতানি ভা। বেদাস্তিনস্তথা ॥ 

সম্ভবৈতিহযুক্তানি তানি পৌরাণিক জণ্ডঃ11”-_ 

বরদরাজককত “তাঁকিকরক্ষা! $ ৭-১০ [1501081 17911 [21959 12011. 730109165. 1903]. 

টাকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন-_“ন্ায়ৈবদেশিনো ভূষণীয়াঃ | কেচন-হ্য'যৈকদেশিনঃ দ্বয়ম্‌।1৮-- 
ত্র পৃ. ৫৬। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভরতমুনি নাট্যশান্ত্রের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে চিত্রাতিনয়ের 
বর্ণন! প্রসঙ্গে অভিনয়ের উৎস যে লোক. বেদ এবং অধ্যাত্ম এই ক্রিবিধ প্রমাণ্__হাঁহা স্পইতঃ 
নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন-”- 


০স্পা 


্ তসনিবনিবন্ক: 


মুলত্বম্‌।”* 


“এবমেতে ময়া প্রো নাট্যে চাঁভিনয়াঃ ক্রমাৎ। 

অন্তে তু লৌকিক! যে তে লোকাদ গ্রাহাঃ সদ। বুধৈঃ ॥ 

লোকো। বেদস্তথাধ্যাত্মং প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্। 

বেদাধ্যাত্বপদার্থেু প্রায়ো নাট্যং গ্রতিষঠিতম্‌ ॥ 

বেদাধ্যাত্মোপপনং তু শবচ্ছনঃসমন্থিতম্‌। 

পোকসিদ্ধং তবেৎ সিদ্ধং নাট্যং লোকাত্মকং তথা ||.” __নাট” ২৫,১৯৯-১২১ 
আচার্য অভিনবগুপ্ত ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন £ “নন কিমত্র লোকঃ প্রমাণমিত্যাশক্ক্যাহ__ 
লোকে বেদস্তথাধ্যাআ্মমিতি। লোকসিদ্ধানি প্রত্যক্ষাচুমানাগমপ্রমাণানি লোৌকশব্দেনোচ্যান্তে। 
বেদ ইতি তু যথাযথং নিয়তরূপে। লোক প্রসিদ্ধোইপ্যাগমো যথা স্থায়েষু ধন্ুর্বেদঃ শ্বরতালাদৌ 
গান্ধর্ববেদ ইত্যাদি। অধ্যাত্বং তু সংস্থং (স্বসং 1--)বেদনং বেদাধ্যাত্মাভ্যাং প্রথিতা যে 
পদার্থা; তেষু নাট্যং প্রত্ীতমিত্যত্র হেতুমাহ বেদাধ্যাত্মোপপন্নং স্থিতি ।"..”__-অভিনবভারতী, 
৩য় ভাগ, পৃ ২৮৬। 

অতএব স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে ব্যক্তিবিবেককার “লোকো বেদস্তথাধ্যাত্মং 

প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম__এই উক্তিটি তরতমুনির নাট্যশীস্ত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। 


এই-্প্রসঙ্গে মহিযতটের প্রমাণত্রয়বাদসম্পর্কে নিয়োদ্ধৃত মস্তব্যটি*্লক্ষণীয় £-- 


£[ন৩ 210169 0101/ €)-০9 10921901112) 1070%/15089 (১12118,09) : 
(1) 11150 09109001017 (91819158) (7) 1009197106 (/00010809) (ছ11) ৬০7০০ 
(956107010% (581909). ..,.. 

[105 515৬ 01 05610010091 01 10099105 091 110106 1000%/19029 (12108119) 
15 01090110101) (172 01 009 ৬০1$99112, 01)6 ড213991109 00959 1101 150017199 
(119 $01081 (99011707010 (5902) (0 069 21) 11)0610910061) 106809 01 10709/16059. 
[6 01710655008 11001 11)0610700, 17116 8110109 01 0)6 50110000181 58001) 1106, 
200০0101100 1 19 20 11165191009 001) 1119 20001119015 ০1212006101 (079 
5062167 7306 [1$191)1009 7119112 15008101595 98008 60 ০০ 20 10091017060 
10921) 01 1010৬119009. 

«1019 519 15 8150 015611101 101) 11126 01 (19 9898. 1701, আ1)116 
(16 ২559 ৪০০91909 01091075118 (০0 ৮০ 20 1110619017091)6 10691)3 ০1 1070%/16050, 
1181)11780172119 00995 11096. মাও ড19%/ 01 006 10010001 01 005 10092105 01191) 
1070/1900 15 (9 (901091 19171015912. ৮18৬, 83 0091561690 0) [07009120859 
| 1015 15521201815210101178 11) 0109 000156 01 17139 60009511101) ০01 8১:9018109 
(. ১. ৬০1. [,74-84).৮--10, 0১ 080059 : 00771727217/6 45517161105, ৬০1. 1 
(0019) £১5966005)১ 00. 331-333 (01২0%1182170998051016 5911655 1959) 


১। তৃগ “কার্ধকারণতাবাদ্‌ বা স্বভাবাদ্‌ বা নিয়ামকাৎ। 
অবিনাভাবনিয়মোইদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ |৮-_ধর্মকীতি £ প্রমাণবাতিক। ১. ৩হ। 
দ্র" সায়ণ-মাধবাচার্ধ প্রমীত 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ” ( $ বৌদ্ধদর্শন )। 


হন্দিবলিবক্ক: ৫৭ 


লোকপ্রমাণসিত্ধ অবিনাভাবমুলক দাধ্যসাধনভাবের উদ্াহরণরূপে মহিমতট্ট--“কয়ালি 
কামিন-_” ( কুমার” ৩.৮) এবং “চন্ত্রং গণা। পন্নগুণান্‌-_” (কুমার ১৪৩) এই শ্লোকদ্য় 
উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথম উদ্াহরণটিতে কৃতাপরাধ কামিগণের প্রতি কুপিত। নায়িকার ব্যবহার 
বণিত হুইয়ছে। প্রিয়ের অন্ত নায়িকার প্রতি আলক্তিরূপ যে অপরাব তাহা নায়িকার কোপের 
উদ্রেক করিয়া থাকে এবং সেই কোপ প্রশমনের জন্ঠ যখন নায়ক নায়িকার চরণে প্রণত হুয় 
তখন নায়িকাও তাহা! অবজ্ঞাতরে উপেক্ষা! করিয়। থাকে-_অতএব সরসাপরাধত্বরূ্প কারণ 
এবং কোপনত্বূপ কার্ষের মধ্যে সাধ্য-সাধন্ভাব বা হেতৃহেতুমদ্ভাব বিদ্ভমান আছে? সেইরূপ 
পাদানতি এবং তাহার অবধূনন এই উভয়ের মধ্যেও অনুরূপ সাধ্যসাধনভাব বর্তমান। এবং 
এই সাধ্যসা্মভাব লোকসিদ্ধ।১ কিন্ধ অনতিপ্রসিন্ধ,বলিয়৷ তাহ! স্পষ্টতই উল্লিখিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় উদ্দাহরণটিতেও লক্মীকর্তৃক পদ্মনিষ্ঠ গুণরাঞ্জি এবং চন্দ্রগত শোভার যুগপৎ 
উপভোগের অভাব যে বধিত হইয়াছে, তাহাতে লোকপ্রমাণসিদ্ধ অবিনাভাবমূলক সাধ্য-সাঁধন- 
ভাবকে অবগ্গন্বন করিয়াই। কেননা, রাত্রিকালে চন্দ্রোদয়ে পদ্মের সঙ্কোচ এবং দিবাভাগে 
পদ্মবিকাশকালে চন্দ্রের অস্ুদয়রূপ কারণদ্বয়ই উপরিবণিত যুগপৎ অভোগের প্রতি নিয়ামক । 
এবং এই কারণদ্বয় লোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া কৰি তাহাদের পৃথকৃভাবে উল্লেখ করেন নাই ।২ 
রুষ্যক টীকায় বলিয়াছেন__“তত্র চক্দ্রং গতেত্যন্্র কারপভূতং সাধনমঞ্জপাতমতিপ্রমিদ্ধত্বাৎ । 

কয়াসি কামিগ্সি ত্য্র সাপরাধত্বং পাদানতত্বে কারণতৃতং সাধনমার্থং পদার্থরূপম্‌। 
কোপনাত্বং চাবধুতত্বে তথাভূতমেব। লোকপ্রমাণসিদ্ধশ্চাব্র কার্যকারণভাবঃ | অতি প্রসিদ্বত্বা- 
তাবাৎ সাধনমুপাত্তমেব |৮-_ব্য” বি” ব্যা”। 

১। তু “বাসে কৃতাগলি ভবেছ্‌চিতঃ প্রতৃণাং 

পাদপ্রহার ইতি মুন্দরি ! নাত্র দুয়ে'”_বাক্পতিরাজকৃত গ্লোক। 
অপি চ-_“অধধুতপ্রণিপাতাঃ পশ্চাৎ সম্তপ্যমানমনসোইপি। 
নিভৃতৈব্যপত্রপন্তে দয়িতান্থশয়ৈমনস্বিন্ঃ ॥৮-_বিক্রমোর্ধশীয়, ৩. ৫। 

২। আলঙ্কারিকগণ 'নিহেতুতা”রূপ দোষ স্বীকার করিয়৷ থাকেন। কিন্তু যে-স্থলে লোক- 
প্রসিদ্ধ অর্থ বণিত হয়, সেইক্ষেত্রে তাহার উপপাদক হেতুর অনুল্লেখবশতঃ 'নির্হেতুতা” দোধন্ধপে 
স্বীকৃত হয় না। ভ্ত্র" “খ্যাতেহর্থে নির্েতোরছুষ্টতা-_” € কাব্যপ্রকাশ £ ৭ম উল্লাস )। ইহার 
উদাহরণস্বরূপ মন্মট “চন্ত্রং গতা_-” এই উদীহরণটিই উদ্ধার করিয়াছেন এবং বৃত্তিতে মন্তব্য 
করিয়াছেন_ “অত্র রাত্রো পদ্মন্ত সংকোচো দিবা চন্ত্রমসশ্ নিশ্্রতত্বং লোক প্রসিদ্ধমিতি 'ন তুঙ্ক্তে। 
_ইতি হেতুং নাপেক্ষতে ।”__ ইহার টীকায় সাদ্ধিবিগ্রহিক শ্রীধর বলিয়াছেন "অত্র পদ্মগুণানাং 
অভিথ্যায়াশ্চ যুগপদম্থপযোগে (০ ভোগে 1) লক্ষ্য। যৎ কারণদ্বয়ং রাত্রিসংকোচ-দিবাইমুদয়লক্ষণং 
তল্লোকগ্রসিদ্ধমেবেতি হেতুনা বিনাইপি নিরাকাজ্কাত্বপ্রতীতেন” নিরহেতুতানিবদ্ধনং দুষ্ত্বম্‌।**** 
__কাব্যপ্রকাশ-বিবেক, ২য় খণ্ড. পৃ. ২৪১। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে শ্রীধর ব্যক্তিবিবেককারের 
উক্তিটি হুবহু উদ্ধার করিয়াছেন। দ্র” হেমচন্দ্রকৃত “কাব্যান্থশাসন+, পৃ. ১৮৬ (নির্ণরসাগর 
সংস্করণ)। অপি চ-_“নিহ্েতুতা তু খ্যাতেইর্ঘে দোষতাং নৈব গচ্ছতি”-_সাহিত্যদর্পণ। ৭, ২২। 








ত্€ শপান্দিবালিলল্: 


$ ৬ || হাতসনাঙ্গপিভ্তাথনিঘদী নল: |. লনুয়ন্বঘলিবিন্বাঘুহাজ- 
অনহাহঙ্গাভুণকধাঘ বঘা বন্মূলতনীনবালান্‌ । অশা-- 
“আঘালিবাহ ল ছি ইললন্গি: ভুনা সলিগ্সান্সিত্ত হাহান্ধ । 
অধ্সঘলামভীলরন বাঘুনাছঘংতঘসিও$গ-ঘন্বতজনবীও্ঘ ।1”1 
অন্ন তি ন্ধা্ুনভ ম্যানভ্যালতঘ অ্রচ্সবালংনলিন্নল্মলঙঘ ঘাললকযালান 
সুপইন্দ্রশাণীত্ম জ্কাত্রংস কল্তায়াহ্গ যন্বতনভয়ামানীপলিনন্ঘ্: হাতক্মূ:। অষী: 
নাপ্রক্লাগমানজঘ বন্মৃতত্ন সমিক্; | যন্ান্্:-_ 
“অতান্িবালি ইযালি অনন্রহয়াতা মাহ ! । 
অন্ন লিতা লখা কন্যা অনথিক্মী ল ভীঘবী |” 
অথাঁ লন অঙ্গ্রহালল্‌ । অবুন্তবদৃ-_ 
“'লিযাক্ষঘান্‌ জন্তু জাবাত কনআত্ধিলমূ | 
সহগান্লনিষ্কা না লমবী অঙসহালবাম্‌ ।।% 
হজ্ব ক্কাহগান্নতভিল্রসমীমী5যমাথ হলি সন্নন্ষ, মঘা 'নাঙ্গ ঘুলীসলহমা- 
ন।লি' লি। 


অনুবাদ 


বেদপ্রমাণের বিষয়ীভূত অর্থ কেবলমাত্র শাস্ত্রেই। প্রসিদ্ধ । বেদগ্রহণের 
দ্বারা ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশান্ত্র প্রস্তৃতিরও উপলক্ষণ হইয়াছে, যেহেতু সেইগুলির 
বেদমূলকত্ব স্বীকৃত [ হইয়া থাকে ]| যেমন__ 

“অযাচিতারং ন হি দেবম্‌ অন্রিঃ_» 

এই শ্লোকটিতে ভগবদৃগত সম্প্রদানত্ প্রযোজক কারণভূত যাচন-রূপ 
ক্রিয়ার অভাবে ভূধরেন্্রগত কন্ঠাগ্রাণশক্তির অভাবরূপ কার্ষের উপনিবন্ধ 
শান্্মূলক, কেননা এতদুভয়ের মধ্য কার্ধকারণভাব শাস্মূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 
যেমন [ আচার্ষগণ |] বলিয়াছেন__ 

“অযাচিতানি ১১১ 





১। “আচিতানি দেয়ানি-_” এই শান্বচনটি 'কুমারসম্ভবে'র অরুণগ্িরিনাথকৃত টাকায় 
তথ! “অবচুরি। সংজ্ঞক টাকাতেও উদ্ধত হইয়াছে । ত্রঁঃ [005 0071167020073 
/1000961111810) 2100. 48০1001109০ “অযানিালি ইযালি (বীঘন্বী) ( জন্বহালালি ) 
নবন্সাগি মাহব। আর্প ভিআা.বগা জন্মা অনপ্ি্দী ল তীয়নী॥ ( অখ্রিম্: 
বজসন্বীঘবী ) 1--. [10162 80177270-5077771770 5111) 0108109)11005121192 
810 19065, 


ওনর্বিবমিবন্ধা: ও 


( আর ) অর্থাই সম্প্রদান। যেমন উক্ত হইয়াছে-- 

"যাহ! ত্যাগক্রিয়ার অঙ্গভূত এবং যাহ! [ ত্যাগক্রিয়ার ] কর্তা কর্তৃক 
[ ত্যাগক্রিয়ার ] কর্মের দ্বারা ঈগ্সিত তাহাই [ ত্যাগক্রিয়ার কর্তা অথবা কর্মের ] 
নিরাকরণের অভাববশতঃ, প্রবর্তনের [ অভ্যর্থনাপূর্বক দানক্রিয়ার |] ফলে, অথবা 
[ ত্যক্তদ্রব্যের ] অনুমতির ছারা সম্প্রদানতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৮১ 

এইভাবে কারণের অন্তুপলন্ধির প্রয়োগ আর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেমন 
“এইখানে ধুম নাই, অগ্নির অভাববশত»-_এইস্থলে ॥ 


বিবৃতি 
লোকপ্রম্নাণপিহ্ধ অবিনাভাবমূলক সাধ/-সাধনতাবের আলোচনার পর “ব্যক্তিবিবেক*- 
কার বেদ বা আগমপপ্রমাণ-সিদ্ধ অবিনাভাব ও তন্ম লক উর্দেপ্ত ও বিধেয় অংশের মধ্যে পরস্পর 


তি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি যে কবিবণিত অর্থসমুহের অন্যতম প্রধান আকর, 
তাহ! রাজশেখর তাহার “কাব্যমীমাংসাঃ নিবন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ( “কাব্যাযোনয়2, ) নানা 
উদাহরণ সহকারে বিস্তৃতভাবে আলোচন! করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিমলিখিত কয়েকটি 
কাঁরিকা*( সম্ভবতঃ পূর্বাচার্ষ-বিরচিত ) প্রণিধানযোগ্য_ 
“তচ্চেদং বেদহরণং ষদিখং কথয়তি-__ 
“নমোহস্ত তন্তৈ শ্রুতয়ে যাং দুহস্তি পদে পদে। 
ধষয়ঃ শ।স্্কারাশ্চ কবয়শ্চ যথামতি |।৮ 
অপি চ-_“অত্রান্-- 
“শ্রুতীনাং সাঙ্গশাখানামিতি হাসপুরাণয়োঃ | 
'অর্থগ্রস্থঃ কথাত্যাসঃ কবিত্বপ্তেকমৌষধম্‌ ॥ 
ইতিহাসপুরাণাত্যাং চক্ষুর্ভ্ামিব সৎকবিঃ | 
বিবেকাঞ্জনশুদ্ধাভ্যাং হুম্্মপ্যর্থমীক্ষতে ॥. 
বেদার্থন্ত নিবন্ধেন শ্লীঘ্যন্তে কবয়ে। যথা । 


স্থৃতীনামিতিহাসন্ত পুরাণস্ত তথ! তথা |”, __কাবামীমাংসাঃ পৃ. ৩৫-৩৬ 
(0.0.9./ 29. 0. 6. 709191 / 1924) 


১। উদ্ধত কারিকাটি তগবান্‌ ভর্তুহরির «বাক্যপদীয়” নিবন্ধের প্রকীর্ণকাণ্ডে 'সাধন- 
সমুদ্দেশ নামক প্রকরণের অন্তর্গত ( বাক্য” ৩. ৭. ১২৯)। ইহাতে সম্পরদদান কারকের 
লক্ষণ বণিত হইয়াছে । টীকাঁকার হেলারাজ কারিকাটির ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
এইস্বলে উদ্ধারযোগ্য -_ 

“বিভক্তিবিধানক্রমেণ সাধনানাং বিচারে তৃতীয়ার্থে কর্তরি নির্ণাতে চতুর্থর্থং 
সম্প্রদানং বিচারয়িতুমাহ__ 
'অনিরাকরণাৎ_+ ইতি । 
১৩ 


৫ হনব নিন: 


সাধ্য-সাধনভাবের শ্বরূপ বিচ'র করিতেছেন। আগম বা বেদপ্রমাণের মধ্যে স্থৃতি, পুরাণ, 
ইতিহাস, ধর্মশান্ত্র গ্রতৃতিরও অন্তর্ভাব অভিপ্রেত। কেননা স্বৃতি বেদ বা3শ্রুতিমূলক । তদ্রুপ 
(ইতিহাস এবং পুরাণও অঁতিরই উপোদ্বলক বা সহায়ক । 
“ইতিহাস-পুরাণাত্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। 
বিতেত্যন্পশ্রতাদ বেদে! মাময়ং প্রহরিষ্যত্তি ॥৮ 
অপ চ--ধথেদং ভগবোইধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমীধর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং 
পঞ্চমং বেদানাং বেদম» ইত্যাদি (ছান্বোগ্যণ ৭. ১.১) 
“বেদানধ্যাপয়ামাস মহ্াভারতপঞ্চমান্” ( মহাভারত ) 
“শৃতিত্ত বেদে। বিজ্ঞেয়ে! ধর্মশান্তরং তু বৈ স্মৃতি:”-_ইত্যাদি। 
যেস্থলে বাক্যার্থান্তর্গত উদ্দেশ ও বিধেয়রূপ অংশঘ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধটি শাস্তরমা ব্রৈকগম্য 
সেইশ্থলে উভয়ের মধ্যে। সাধ্য-লীধনভাবটি বেদ (-আগম-)-্প্রমাণ-সিদ্ধ অবিনাভাবসম্বদ্ধমূলক 
বলিয়া বুবিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ 'কুযারসম্তব মহাকাব্যের ১ম সর্গের অন্তর্গত 
"অযাচিতারম্-_” (কুমার ১. ৫২ ) গ্লোকটি-উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাদেব স্বস্ং উমার পাণিগ্রহণের 
জন্ত নগাধিরাজ হিমালয়ের নিকট যাঁচঞা৷ করেন নাই, সেইগন্ত হিমালয়ও আপন দুহিতার 
মহাদেব করৃক প্রতিগ্রহ বিষয়ে সমর্থ হন নাই-কবির এই উক্তিটি বেদপ্রমাণসিদ্ধ 
অবিনাভাবমূলক সাধ্য-সাধনভাবগর্ভ । কেন না, মহাদেবকর্তৃক উমার পাণিগ্রহণ বা প্রতিগ্রহ_ 
ইহার অর্থ পিত। ছিমালয় কক দুহিতা উমার মহাদেবের হস্তে সমর্পণ । এইরূপ ক্ষেত্রে 


অন্বর্থবাৎ সম্প্রদানশবন্ত ত্যাগালমূ ইতি লক্ষণলাত: | ত্যাগো দীয়মানন্ত স্বতবনিবৃত্যা 
পরস্বত্বাপানম্। তত্র চাঙ্গং নিমিত্তং পাণ্যাগ্যপি ভবতীত্যাহ--কর্মণেস্সিতম্‌ ইতি। যৎ 
ত্যজ্যমানং কর্ম তেন করণভূতেন প্রারান্তে এব কর্তৃাপতমিষ্টমিত্যর্থ: । তথা চ-_ 
'কর্মণা যমভিপ্রৈত্তি” ( পা” ১. ৪. ৩২) 

ইতি লক্ষণপরিগ্রহঃ | তদেবংবিধং ত্যাগাঙ্গং কথং কারকবিশেষরূপাং সব্্রদানতাং লভতত 
ইত্যাশঙ্ক্য কারকত্বনিবন্ধনং ব্যাপারং ক্রিয়ালিদ্ধৌ নির্দিশতি অনিরাকরণাদ্‌ ইত্যাদিন!। 
'উপাধ্যায়ায় গাং দদাতি? ইত্যাদৌ ত্যঙ্যমানং কর্ম গবাদি উপাধ্যায়াদিনা স্ঘধ্যতে, তদ্রতি- 
প্রায়েণৈব ত্যাগাৎ। স চোপাধ্যায়স্তদতিসম্বধ্যমানং ন নিরাকরোতি, নাপি তৎত্যক্ত, 
“মা ত্যাক্ষীঃ' ইতি নিরাকরণং £বিধত্তে। যদি হি নিরাকুর্ধাৎ ত্যাগ এব ন সম্পন্েত। 
পরস্বত্বাপত্তিপর্যস্তত্বাৎ তন্ত। অন্থমন্ততে চ দীয়মানম। তথা দীয়মানং ন নিরাকরোতি বঙ্যাদি 
দেবতাদীতি তদপি ক্রিয়াঙ্গম। যাচঞাপূর্বকে চ দানে প্রেরণম্‌ অভ্যর্থনয়া দানে 
প্রবর্তনমপি বল্প্রদানব্যাপারঃ। তথাচ ত্যাগোপকারিত্বাৎ ত্ত্যাগাঙ্গং ভবত্যেব কারকং 
সম্প্রদানম্‌ |. এ, পৃ. ৩৩১৬২ (04027 0911226 7০5/-0724/7/6 979 1556070% 
11501452070 1  মৃতরাং সম্প্রদান ব্রিবিধ-_অনিরাকর্তৃঃ প্রেরক এবং অন্মস্ত। জর" 


কোগতট্উকত 'বোকরণভুষণ” (3 সবর্থনর্ণয ), পৃ. ১১২ (8, ৫, 0 501 1 £07162) 
52171510111 279 219171715587725, 1915), 


ভ্যঙ্গিবলিনন্ক: ৎ্ৎ 


মহাদেব সম্প্রদান, ন্থুতা উম| কর্ম, এবং পিতা হিমালয় কর্তা রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকেন। 
তগবান্‌ ভর্তৃহরির উক্তি অন্ুমারে সম্প্রদান ত্রিবিধ হইতে পারে ; (৯) অনিরাকর্ত, (২) প্রেরক 
এবং (৩) অঙ্গমস্ত | সম্প্রদান হইতে হইলে 'ত্যাগ” ক্রিয়ার (স্বত্ব-নিবৃত্তি পূর্বক পনুস্ত্ব 
উৎপাদনরূপ ) নিমিত্তণ্ছইতে হইবে এবং ত্যাগ ক্রিয়ার কর্তার দ্বার! ত্যাগক্রিয়ার কর্মরূ্প করণের 
সাহায্যে তাহা ঈপ্সিত হইতে হুইবে। এই জাতীয় সম্প্রদান ত্যাগক্রিয়্ার নিরাকরণ বা 
ত্যাগক্রিয়ার কর্মের নিরাকরণ ব! প্রতিষেধ বা প্রত্যাখ্যান করিলে ত্যাগক্রিয়াটিই অসম্ভব 
হইয়া দাড়ায় । মেইজন্ভ এইবপ স্থলে সম্প্রদদান কারকটি 'অনিরাকর্তৃ” রূপে ব্যপদিষ্ট হুইয়! 
থাকে। অনুরূপ ভাবে যেখানে “সম্প্রদান* ত্যাগক্রিয়া বিষয়ে আপন অম্থমতি বা অনুমোদন 
প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং তাহার ফলে ত্যাগক্রিয়ার প্রতি নিমিত্তরূপে স্বীকৃত হয়, সেইস্থপে 
উহ! “অন্ুমস্তূ এই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত হয়। আর যেখানে কোনও যাঁচককে উদ্দেশ 
করিয়া! কোনও দ্রব্যত্যাগ বোধিত হয়, সেইশ্বলে যাচক আপনার অত্যর্থনা বা প্রার্থনা বা 
যাচনক্রিয়ার দ্বার! কর্তার ত্যাগ বা দানক্রিয়ায় প্রেরণা ৰা! প্ররোচনা উৎপাদন করিয়! তদ্বিষয়ে 
আস্কুল্য আচরণ করিয়া থাকে। ফলে উহ1ও “ত্যাগাঙ্গ বা ত্যাগপ্রয়োজক নিমিত্ত 
বলিয়া! স্বীকৃত হয় এবং 'প্রেরক এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এই ব্রিবিধ 
সম্প্রদানের মধ্যে পিতা কতৃক সৎপাত্রে আপন ছুহিতার অর্পণক্ষেত্রে পাক্স বা বর “প্রেরক' 
সম্প্রদানরূপে শ্বীরূত হইয়া থাকে। কেননা, শাস্ত্রের নির্দেশ অগ্সারে কন্তার পাণিগ্রহণ 
বিষয়ে ধিনি আপনার 'অধিতা” বা যাঁচঞা প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ অভিরূপ পাত্রের 
হস্তেই কন্তাদানরপ ক্রিয়া ( ত্যাগ ) পিতার কর্তব্য । এবং যাঁচককে উদ্দেশ করিয়া কোনও 
রব্যত্যাগ বোধিত হইলে যাঁচকের ত্যাগঞ্রিয়ায় প্রতি প্রেরকত্ব নিবন্ধন সম্প্রদানত্ব সিদ্ধ হয়-_ 
ইহা! আচার্য ভর্তৃছরির উক্তি হইতেই সিদ্ধ হয়। হ্থৃতরাং কন্ঠার পিতা কতৃকি পাত্রদ্বার! কন্তার 
প্রতিগ্রাহ্ণশক্তি (কণ্ঠকে শ্বীকার করাইবার শক্তি )-র সহিত পাত্রের যাঁচকত্বের (বা অধিত্বের ) 
শীস্্রিকগম্য হেতু-হেতুমদ্ভাবলক্ষণ অবিনাতাৰ সম্বন্ধ আছে__ইহ! বুঝিতে পারা গেল। 
ফলে কন্ঠাপিত।র প্রতিগ্রাহণ ক্ষমতারূপ হেতু বা সাধন বা ব্যাপোর ঘারা পান্রের যাচকত্ব বা 
অধ্ধিত্ব (অথবা সম্প্রদানত্ব)-রূপ সাধ্য বা হেতুমান্‌ বা ব্যাপকের সিদ্ধি হইয়া থাকে। 
যেমন লৌকিক অম্থমানের শ্থলে ধৃমরূপ ব্যাপ্যের দ্বারা অগ্নিরূপ সাধ্য বা ব্যাপকের সিদ্ধি ছয়। 
কিন্ত যেস্থলে বহির অতাঁ হইতে ধুমাতাবের অঙ্থমিতি হয় 'সেম্থলে পূর্বনিরিষ্টব্যাপ্য-ব্যাপকতাব 
বা সাধ্য লাধনতাবটিরই বিপর্যয় দুষ্ট হয়। অর্থাৎ এইরূপ স্থলে বহ্যতাবটিই হয় ব্যাপ্য এবং 
ধুমাভাবটি হয় ব্যাপক বা সাধ্য। অস্ুরূপতাবে “অযাচিতারম্‌__” ইত্যাদি কুমারসম্ভব- 
শ্লোকটিতেও ভাবমুখে বাদৃশ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সিদ্ধ অভাবমুখে তাহাই বিপরীতক্রমে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । কেনন! এইস্থলে পুরবনিদিষ্ট যাঁচকত্বরূপ সাধ্যের অভাব ('অযাচিতারম্ঃ ) 
হইতে পিতা হিমালয়ের কন্তাপ্রতি গ্রাহ্ণক্ষমতারূপ হেতু ৰা ব্যাপ্ের অভাব (“নহি দেবমদ্রিঃ 
কন্তাং গ্রতিগ্রাহয়িতুং শশাক? ) প্রতিপাদিত হুইয়াছে__যেমন বহ্যতাবরূপ সাধ্যাভাব হইতে 
ধূমাভাবরূপ হেত্বতাব সুচিত হইয়া থাকে । এবং অযাচনরূপ হেতুটি পদার্থবূপ এবং পঞ্চ 


$০০ আন্ধিবলিনক্ষ: 


ম্স্তপদপ্রতিপাদিত না হুইয়া বিশেষণরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় শা না হইয়৷ আর্থরূপে 
নিবদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। টীকাকার কুঘ্যক সেইজন্ত বলিয়াছেন-_ 

"অঘাচিতারমিতি। অযাচনং হি কারণাম্থপলবিরূপম আর্থং পদার্ঘরপম্‌। 

বেদপ্রমাণসিদ্ধকার্ধকারণতাবসম্বদ্ধং যাঁচনং হি কন্ঠাগ্রাহণশত্তত্বন্ত কারণন্ত । কারণা- 


তাবাচ্চ কার্ধাভাবঃ সাধ্যঃ। কার্যাভাবপ্রতীত্যুৎপাদনান্থমানমেতৎ |৮--ব্য* বি 
ব্যা"।* 


$ ই ।। আগযাব্নিক্গাথলিঘঘলগাংলদূ । অথা-_ 


“ঘহৃনিংঘি আান্য্ানি কৃক্ভাব্যমবলিজুবালাবামীক্ক : | 
কলনহমনহা ল লিসঙ্ুযু নিখূলনি বঁ শন্র্ী হঘৃহান্নি মালা: 1 


সস তি মঘনত্যযৃ্বিবাতয স্বক্ভাহিনআানিনানভযান্রিভুনাজলাবামীক্ষংনজঘ 
লাভযাতসনিত্ত: ককাতরক্কাঘমাল: ঘল্মূজীগলনযী: ঝাচযজাঘলমান: | 


অনুবাদ 
অধ্যাত্নপ্রমাণ আধ্যাত্বিক অর্থবিষয়ক | যেমন-_ 
“পশুপতিরপি তান্যহানি-__” 
এইস্থলে ভগবৎপশুপতিগত ক্লেশে দিবসাতিবাহন এবং অব্রিম্ুতার সহিত 
সমাগমোুকণ্ঠা। ( এই উভয়ের মধ্যে ) কার্ষকারণভাব অধ্যাত্মসিদ্ধ ; তাহাকে আশ্রয় 
করিয়া উভয়ের (মধ্যে) সাধ্য-সাধনভাব ( বণিত হইয়াছে ) ॥ 


১। তু” “তাবসামান্তয়োর্যদবত্ততৈৰ তদভাবয়োঃ। 
ভাবয়োঃ সাহচর্যং যদন্বয়ং তৎ প্রচক্ষতে | 
ব্যতিরেকং তু মন্তান্তে সাহিত্যং দতাবয়োঃ | 
সাধ্য-সাধনভাবস্ত ভবেদ্‌ যত্রাপ্যভাবয়োঃ | 
তয়োরেবান্বয়স্তব্র বাতিরেকস্ত ভাবয়োঃ ॥ 
ইয়ানেৰ বিশেষন্ত ভাবয়োর্ধাদৃশী যয়োঃ। 
ব্যাপ্যব্যাপকতা৷ সৈব ব্যত্যস্তা তদভাবয়ো: | 
অভাবয়োস্ত গম্য-গমকভাবে ভাবয়োর্যাপ্রিব্যত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ 1'**”- জয়ন্ততট্ট'ঃ ন্ায়মপ্রী, 
১ম ভাগ, পৃ. ৯৯২ (চৌখাম্বা সংস্করণ )। : “কারণামুপলব্ধি', 'কারণাভাব”, 'ব্যাপকাভাব+ 


ব্যাপকবিরুদ্ধোপলন্ধি” প্রভৃতি তর্কশান্ত্রে পর্যায়শবরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে । অনুরূপভাবে 
“কার্যাহ্থুপলন্ভ', 'কার্যাভাব। “ব্াাপ্যাভাব' গ্রভৃতিও পর্যায়শব | 


হযরন্িবনিবন্গ: $০৫ 


বিবৃতি 

তৃতীয় “অধ্যাত্ব গ্রমাণসিদ্ধ কার্যকারণভাব এবং তন্মলক উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের 
মধ্যে সাধ্য সাধনতাৰ এক্ষণে আলোচিত হইতেছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে 'অধ্যাত্ম” শব্দ প্রকৃত 
স্থলে “প্রত্যক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। “আত্মন্ঠ শব্দটি কেবলমাত্র 'ক্ষেত্রজ্ত পুরুব' অর্থেই 
যে প্রযুক্ত হয় তাহ! নহে, ব্রহ্ম, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতি অর্থেও ইছার গ্রয্মোগ দেখা যাঁয়।১ 
বর্তমান ক্ষেত্রে 'আত্মন্ঠ শবটি 'অক্ষ+ বা 'ইস্জরিয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ন্ৃতরাং 'অধ্যাত্ব 
প্রমাণ বলিতে “অধ্যক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই নির্দেশ কর। হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
“অধ্যক্ষ শব্দটি যে প্রত্যক্ষ” বাচক সে বিষয়ে কোনও বৈমত্যই নাই। ভর" 'উপাদানস্ত 
চাধ্যক্ষং প্রবৃতৌ করণং তবে ( ভাষা-পরিচ্ছেদ £ কারিকা $ ১৫২) ইত্যাদি। 

পশুপতি মহাদেব অদ্রিন্ুতা পার্বতীর সমাগমোৎকঠায় এমনই কাতর হইয়াছিলেন যে 
অতি ক্লেশে সেই কয়টি দিন__অর্থাৎ অন্তর্বর্তী তিনটি দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।২ 
পিশুপতিরপি--” ( কুমার” ৬. ৯৫) এই গ্লোকটিতে পার্বতীর সহিত পরিণয়ের অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী মহাদেবের যে মানলিক অবস্থা বণিত হইয়াছে তাহা প্রত্যেকেরই মানস প্রত্যক্ষের 
বিষযয়। এইস্বলে পার্বতীর সহিত সমাগমোৎকণ্ঠারপ হেতু এবং রৃচ্ছে, দিবসযাঁপনরূপ 
কার্ষের সহিত যে অবিনাতাৰ বা কার্যকারণতাব-লক্ষণ সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এবং 
বিবাহোগ্ভত প্রত্যেক পুরুষেরই প্রত্যাত্মবেরনীয়। অতএব অধ্যাত্মসিদ্ধ।৩ এবং যেহেতু 
“অদ্রিস্থতামমাগমোতক:” এই একটিমাত্র পদের দ্বারা এই হেতুটি উপস্থাপিত হইয়াছে 
সেইহেতু ইহ! পদার্থরূপ) আর ইহা! বিশেবণরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া! ইহা! আর্থও বটে। 
টাকাকার রুষ্যক সেইজন্য বলিয়াছেন__ 


১। দ্র" “অধ্যাত্মম_আত্মসহদ্ধি |” অভ্র আত্মানং দেহমিক্দিয়াদিকং ক্ষেব্রজ্ঞং ব্রহ্ম 
বাধিকৃত্যেতি বুাুৎ্পতিঃ ]_-ম” ভীমাচার্য ঝালকিকর £ স্ায়কোশ (১৯২৮)। 
২। দ্র “ভগবান্‌ পশুপতিস্্যহমাত্রবিলত্বমপি সোটুং ন শশাক তদৌত্ম্বক্যাদিত্যাহ__ 
পশুপতিরিতি || উৎকং মনো যন্ত য উৎকঃ। তক উন্মনাঃ ইতি 
নিপাত: | অদ্রিস্ুভাসমাগমোঁওকঃ পার্বতীপরিণয়োৎনুকঃ পশুপতিঃ 
অপি তানি ত্রীণীতি শেষঃ। অহানি কৃচ্ছণাদ অগাময়ৎ 
অযাপয়ৎ।...৮__মল্লিনাথ | কুমার” ৬. ৯৩ ক্সোকে বলা হইয়াছে-_ 
"বৈবাহিকীং তিথিং পৃষ্টান্তৎক্ষণং হরবন্ধুনা । 
তে জ্রযহ্থাদুধব মাখ্যায় চেরস্টীরপরিগ্রহাঃ ॥৮ 


৩। তু? “্তমচিতুং সংবরণত্রজা নৃপং 
্বযপ্বরঃ সম্ভবিতা পরেগ্বি | 
মমাস্ুভিগন্বমনাঃ পুরঃসরৈ- 
শুদস্তরায়ঃ পুনরেধ বাঁসরঃ ॥1৮__নৈষধীয় চরিত £ ৯. ৬৫। 


০৭ তঙ্নিলনিঈক্ধ: 


“পশুপতিরিত্যাদাবার্থং পদার্থরপমধ্যাঅপ্রমাণসিদ্ধসন্ধং সাধনম্‌।৮__ব্য” বি" 
ব্যা"।১ 


৪8 ২৩ ।। ঝা নি ভ্রিনিঘ: হাভ্হন্বাপহন্ঘলি। জীগণি লজাগ্যাঘলনী: 
সংঘন্ধ নহাপনানঘাথকনতলাক্‌ ঘহাখহস ভ জালিম্তক্ষিঘারভঘমইন মহানুম- 
লিনা নব ঘদহযাঘি জালালাঘিক্ধঘ্ম-বঘিকতঘ্সলবাত্‌ নালসাশহয ল্ত 


ক্ষিযাংলন: জ্জাহকনঘিস্মঘ নল্দিচ্তাহু খাজীমলন্তীন্যমাজযানরিন্বনিঘ হলি বত 
বিভমাগ্গমিহমূঘভ্হঘতী | 


অনুবাদ 


তাহা (অর্থাৎ সেই সাধ্য-সাধনভাব ) দ্বিবিধ- শব্দ ও আর্থ । তাহাও 
আবার সাধ্য ও সাধনের মধ্যে প্রত্যেকটির পদার্থরূপত্ব এরং বাক্যার্থরূপত্ববশতঃ, 
পদার্থেরও আবার জাতি গুণ ক্রিয়া এবং দ্রব্যভেদে ভেদবশতঃ, ধর্মত্ব এবং ধমিত্ববশতঃ। 
ধর্মেরও সামানাধিকরণ্য ও বৈয়ধিকরণ্যরূপে ভেদবশতঃ, ক্রিয়াত্মক বাক্যার্থের আবার 
কারকবৈচিত্র্যনিবন্ধন বৈচিত্র্যহেতু, যোগ্যতান্ুসারে পরস্পর সাঙ্কর্যহেতু বহুবিধ 
( হইতে পারে )- অতএব তাহার দিঙমাত্র নির্দেশ করা হইতেছে ॥ 


বিবৃতি 
সাধা-সাধনতাবের শাবত্ব আর্থত, পদার্থগতত্ব বাক্যার্থগতত্ব, জাতি-গুণ-ক্রিয়া-দ্রব্যান্িতমত 
প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারভেদ সম্পর্কে রুষ্যকের মত পূর্বেই বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 


$ ২৫ || লঙ্গ ঘদমাঙ্গহয আাঘলমান হাভ্বী অশা__ 
প“্সআলা নিনযাঘালাদঙ্লাপাক মহজাহনি | 
জ ঘিলা দিবহজ্লাজা ঈনক অল্নইতন: || 


হুনি । বহন অমন অমালাঘিন্হঘাভমীঘালাপ অতযাপাঁ অগা _ 


“ভ্তিঘবামৃহয: ভুমলজা ঘৃহহহনল্নলহেু মৃত্যতী । 
ন লন্তালনি সতিমিভ্জনা কঁভজজ্নতসনাঃ নহিহাঘ: 11” 


১। “পশ্তপতিরপি-” শ্লোকটি রুষ্যককৃত 'অলংকারসর্বস্থ* নিবন্ধে 'অর্থাপত্তিঃ 
অলংকারের উদাহরণরূপে উদ্ধত হুইয়াছে। ত্র" 'পশুপতিরপি--” অত্র 
বিভুবৃত্তঃ (* বৃত্তান্ত; )'- প্রাকরণিকঃ লোকবৃত্ান্তম ( ইতরজনবৃততান্তম্‌) 
অগ্রাকরণিকম্‌ অর্থাদাক্ষিপতি |” এ, পু ১৪৭ (নির্ণরসাগর সংস্করণ )) 
পৃ. ১৭৭ (জ্িবান্জ্রম সংস্করণ )। অপি চ-_মল্লিনাথকৃত টীক। দ্রষ্টব্য। 


শন্বিন্বিবক্ধ: $০ই 


হুনি। অঙ্গ ভি লিভুুযবাবহঘাহলন্তংনত ভ্ুমনঅবনহম আল অত্ঘহিহ্বাঘযাবতয 
ফঅজ্নতসনঘংনতঘ ভুমমআতনত নাশ: আাগ্ঘজাঘনমানী লিলন্তু: | 


জনুবা 
তন্মধ্যে ধর্মমাত্রের সাধনত্বস্থলে শান (সাধ্য-সাঁধনভাব ) যথা- 
“প্রজানাং বিনয়াধানাৎ'*'জন্মহেতবঃ ॥৮ 


সেই ধর্মেরই সমানাধিকরণ ( -ভাবে ) উপাদান হইলে (সাধ্য-সাধনভাবটি ) 
আর্থ । যেমন-_- 


“দ্বিষতামুদয়ঃ.'ফলসম্পৎপ্রবণঃ পরিক্ষয়ঃ।” 
এইস্থলে দ্বিষছ্দয়গত অশুভপরিণামত এবং স্ুসহত্ব, তথা দ্বিষৎপরিক্ষয়গত 
ফলসমৃদ্ধিপ্রবণতা এবং ছুঃসহত্বের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাব আর্থ (-রূপে) নিবদ্ধ 
হইয়াছে । 


বিবৃতি 

বল৷ হইয়াছে উদ্দেষ্ত ও বিধেয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাব নানাভেদতিন্ন হইতে পারে। 
তন্মধ্যে উদ্দেশ্ত ও বিধেয় যে স্থলে ধর্মধর্মিতাবাপন্ন, অর্থাৎ উদ্দেশ্তরূপ অংশটি বিধেয়রূপ 
ংশের ধর্মস্বরূপ, সেইস্থলে ধর্মট ধর্মিসিদ্ধির প্রতি সাধন বা হেতুরূপে স্বীকৃত হইয়া 
থাকে। সেই ধর্মটি আবার যদি একটি মাস পদের সাহায্যে প্রতিপাদিত হয়, তাহা 
হইলে তাহা পদার্থবপ হয়। আর তাহার হেতুত্ব যদি ত্ব-তলাদিপ্রত্যয় এবং পঞ্চমী 
তৃতীয়। প্রভৃতি বিভক্তির দ্বার! সাক্ষাৎ বৌধিত হইয়া থাকে, তবে তাহা শান সাধ্য 
সাধনতাবরূপে নির্দিষ্ট হইয়! থাকে | ধর্মধগিভাবস্থলে পদার্থগত হেতুত্ব যেখানে শাবরূপে 
নিবন্ধ হয়, সে-স্থলে কোনও বিচ্ছিত্তি বা বৈচিত্র্য থাকে না-ইহাই আলঙ্কারিকগণের 
চিন্তিত সিদ্ধান্ত। এক্ষণে *ব্যক্তিবিবেক'-কার ধর্মধ্মিতাবস্থলে ধর্মদৃত পদার্থগত শা 
হেতুত্বের উদাহরণরূপে 'রঘুবংশ” মহাকাব্যের ১ম সর্গের অন্তর্গত “প্রজানাং বিনয়াধানাৎ-_” 
শ্লোকটি উদ্ধার করিতেছেন। উক্ত শ্লোকে দিলীপকে কেন প্রজাগণ পিতা বলিয়া মনে 
করিত, তাহাই বল! হইয়াছে । দ্রিলীপ প্রঞ্জাগণের পিতৃম্বরূপ ছিলেন, কেননা পিতার 
যে সকল ধর্ম তাহা সবই তাহাতে ছিল। তিনি পিতার স্তায়ই প্রজাবর্গের বিনয়াধান 
বা শিক্ষাদান করিতেন, তাহাদের রক্ষণ ও ভরণ করিতেন। পিতৃত্বের সহিত বিনয়াধানাঁদি 
অধিনাভাব সম্বন্ধে লম্বদ্ধ__-পিতৃত্ব কারণ এবং বিনয়াধানাদি তাহারই কার্য। হ্তরাং ধুমরূপ 
কার্ধের দ্বারা যেমন বন্ধিরূপ কারণের সিদ্ধি হয়, পেইরূপ বিনয়াধানাদিরূপ কার্ধের দ্বার! পিতৃত্বরূপ 
কারণের সিদ্ধি প্রদশিত হুইয়াছে । এইস্থলে বিনয়াধানাদি সাধন বা হেতু পদার্থরূপ এবং 

শাব্বও বটে- কেননা পঞ্চম্যন্ত পদের দ্বার। তাহার হেতুত্ব সাক্ষাৎ বোধিত হইয়াছে ।১ 


০৯ পপ পপ পপ পাত সপ 
সা সা | শপ শা 


১। পদার্থের শান্দ হেতুত্বস্থলে কোনও বিচ্ছিত্তি ঝ বৈচিত্র্য না-থাকায় সেই- 


1০ হমনিতন্বিনন্ক: 


অপরপক্ষে ধর্মটি যদি ধিসমানাধিকরণ অর্থাৎ -ধর্মিবিশেষণরূপে নিবন্ধ হয় তাহা 
হইলে তাহার হেতুত্ব অর্থপর্যালোচনাবসেয বলিয়া আর্থ হইয়া থাকে। উদাহরণনম্বরূপ 
মহিমতটউ মহাকবি তারবির কিরাতার্ছুনীয় মহাকাব্যের ২য় সর্গের অন্তর্গত ভীমের উক্তি 
হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন । “দ্বিষত্ামুদয়ঃ-_” ( কিরাত” ২ ৮) শ্লোকটিতে পূর্বার্ধে 
শক্রর অভ্যুদয় (“দ্বিষতামৃদয়:, ) যদ্দি অত্যন্ত ছুরস্ত (“অস্বত্ততর+ ) হয়, তাহা হইলে 
তাদের “নুমর্ষণত্ বা উপেক্ষণীয়ত্ব প্রতিপাদন করা হ্ইয়াছে। এইস্বলে শত্রুর অভ্যুদয়টি 
ধর্মী, “অন্বস্ততরত্ব তাহারই ধর্ম এবং ন্ুমর্ষণত্ব' (অর্থাৎ 'সুসহত্ বা উপেক্ষা ) 
বিধেয়। অতএব 'অস্বস্ততরত্/-রূপ ধর্মের সাহায্যে 'নুমর্ষণত্ব-রূপ বিধেয়ের সিদ্ধি হইতেছে । 
জ্তরাঁং “অন্বস্ততরত্ব' ধর্ম সাধন এবং ন্ছমর্ষণত্ব' সাধ্য। কিন্তু অস্বস্ততরত্বরূপ হেতু বা 
সাধনটি “দ্বিতাম্‌ উদক্ক+-রূপ ধর্ধীর বিশেষণ অতএব সমানাধিকরণরূপে নিবন্ধ হওয়ায় তাহার 
হেতুত্ব সাক্ষাৎ বোধিত হয় নাই-_অর্থপর্যালোচনার দ্বারাই তাহ! বেগ্ত)। দ্ৃতরাং এইস্থলে সাধা- 
সাধনতাবটি আর্থ হইয়াছে । অহ্ুরূপভাবে শ্ল্রোকটির দ্বিতীক্ার্ধেও 'শক্রর পরিক্ষয়” (“দ্বিষতাং**' 
পরিক্ষয়ঃ) যদি “ফলসম্পংগ্রবণ' হয়, তাছা হইলে তাহার “দুর্ধর্ষণত্র ('ন.'ন্সুমর্ষণ: ) 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইক্ষেত্রে ফলসম্পৎপ্রবণত্ব-রূপ ধর্মটি দুর্র্ষণত্ব-রূপ সাধ্যের প্রতি 
সাধন বা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু যেহেতু এই ধর্মটি “দ্বিষপ্তাং'*.পরিক্ষয়ঃ রূপ 
মি মমানাধিকরণরূপে নিবন্ধ হইয়াছে, সেইহেতু এইস্থলেও সাধ্য-সাধনভাৰ “আর্থ ।২ 


পাশ শশী শীট পপ সস শশী - শিট পপ স্পা পা লাশ সপ আস ০ সপ 


স্থলে কোন অপংকার স্বীকৃত হয় না। কিন্তু পদার্থের, আর্থ হেতুত্ব খ্যাপিত হইলে 
বৈচিত্র্যনিবন্ধন পদার্থগতত “কাব্যপিঙ্গ অলংকার স্বীকৃত হইয়া থাকে। শোতাকর মিশ্র 
তাহার “অলংকার-রত্বাকর” নিবন্ধে পদার্থের শান্দ হেতুত্বেরে উদাহরণস্বরূপ পপ্রজানাং 
বিনয়াধানাৎ__” "শ্লোকটি উদ্ধারকরতঃ নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন__“*****অন্ত চ 
পদবাক্যার্থরূপতয়া 'লিঙগন্ত দ্িবিধত্বম্‌। 
'প্রঞজানাং বিনয়াধানাৎ__, 
ইত্যাদৌ পিতৃত্বন্ত কারণন্ত বিনয়াধানাদিঃ কার্ধরূপঃ শানে! হেতুত্ববৈচিত্র্যাবহ ইতি পদার্থন্ 
আর্থমেব হেতুত্বম্‌ 1.৮, পৃ. ১৩৬ (80. 0 1২. 10৩58010211. ৮. / 70012, | 
07/011101-909/ 4186710)) | 1942), 

২। দ্র" ॥ দ্বিষতামিতি ॥ ভূতিমুদয়মিচ্ছতা শোভনা মেধা যস্ত তেন মুমেধসা 
সুধিয়া। **গুরু; মহানপি অন্বস্ততরঃ অত্যত্তুরস্তঃ ক্ষয়োনুথ ইত্যর্থঃ। 
দ্বিষতামুদয়ঃ সুখেন মৃষ্যতে ইতি সুমর্ষপঃ সুসছ উপেক্ষা ইত্যর্থ 
বস্তশ্চ হুর্ষণ ইতি তাবঃ।*'মহানপি ফলসম্পত্প্রবণ: ফলসিদ্ধমুখঃ 

***পরিক্ষয়ো! ন ছুমর্ষণঃ ন.ুউপেক্ষ্য ইত্যর্থট। অন্তথা তু উপেক্ষ্য ইতি 
তাবঃ| ন ছি উদয়: এব প্রতীকার্যঃ ন চ ক্ষয় এব উপেক্ষ্যঃ। কিন্ত 
ৃ্তত্বা্ব্তত্বাভ্যাম. উভৌ অপি প্রতীকার্ষো চ তবতামিত্যর্থঃ |” 
_মল্লিনাথ। 


ত্নিবনিনঙ্কঃ ০ 


$ইৎ | প্রসঘনিলানামান নু ণহাথলাঙ্গভঘ াঘলবলাক্ভাকহ হন । 
খা-_- 

'ভুললঙ্সানৃঅলিন্বিলহবি বি: জবান জুবী ভাক্তলা- 
ভ্রিসীড্লভ্ঘঘলান্‌ সুভ ক্কুলনমাক্ভীত ীঘাজলান্্‌। 
ভ্রীলল্লাহলনগ্বতান্নি কমি: হলহ: সলাজাগ্স মা 
নী লাসঘঘাল্‌ অম্ভিিহলঘাব্‌ বায়ান সলাহান্তুলল, |। 

হবি ৷ হন নাঙ্গপাখনিম্রনীগণি জাগ্জপাললানী ভ্রিনিী লী: | লক্ষ 
হানী অঘা_ 
'অহামলভঘামূহযনতিনীর্সীনিলূজিল 
অথা জানঘ্সাজ্মী অনলঘুজিনীকতভ্বনতহমূ। 
ঘা ভতগচঘহন্লান ললযলমীলভলিক্গহ_ 
হলথা লন্ঘ লাল: সক্গরন্গুললুলল: হলহযাজ: 11” 
হুনি। আধা খা 
“লিনাঘলানাতি ! ক্কিলংজী লহ: তুললিলহ্বু: হক্ুহ্নীতহাশ্রহ: | 
ল লন আী ল্বলীগবলাঘবী হুজীনি লঙলাহনি অ: জ নাঘমানু।। 
অপ্রা ল-_ 
“হিল ঘি সাথ নৃখা সরল: দিন: সবহাহলন ইনমুলয:। 
, অশীঘঅন্বাংমত অলাঘিলা নল হহললন্নিতসনি ঘূত্সতী ছি অন্।। 
হবি । 
অনুবাদ 


ধর্মধর্সিভাব ন। থাকিলে পদার্থমাত্রেরই সাধনত্বনিবন্ধন (সাধ্য-সাধনভাব ) 
কেবলমাত্র শাব্দই (হইতে পারে )। যথা 
'ুম্ত্ানপতিবিনশ্যাতি-” 
এই শ্লৌকটিতে। 
এহরূপ বাক্যার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাব (-9) দ্বিবিধ বুঝিতে হইবে। 
তন্মধ্যে শাব্দ যেমন__ 
“সরস্তামেতস্তাম-৮» এই শ্লোকটিতে। 
আর্থ যেমন__- 
“নিবার্ধ্যতামালি 1” এই শ্লোকে। 
কিংবা যেমন-__ 
পর্িবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ” এই স্থলে। 


৯৪ 


০৭ তনিলনিবষ্কীঃ 
বিবৃতি 

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে উদ্দেন্ত ও বিধেয় অংশের মধ্যে ধর্মধমিভাব বিগ্তমান 
থাকিলে পদার্থবূপ হেতু শা এবং আর্থতেদে দ্বিবিধ হওয়ায় সাধ্য-সাধনভাবও দ্বিবিধ 
হইয়া থাকে। এক্ষণে বলা হইতেছে যে যেস্কলে ধর্মধন্সিভাৰ বর্তমান নাই, : সেই 
স্থলে পদীর্ঘরূপ হেতুটি ধর্মিবিশেষণরূপে উপাত্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় আর্থ হেতু 
অসম্ভব হইয়৷ থাকে। ফলে ধর্মধিভাববিরহ স্থলে পদার্থনিষ্ঠ হেতুত্বটি সাক্ষাৎ শব্বাচ্য 
(তৃতীয়। পঞ্চমী প্রভৃতি বিতক্তিবেগ্ক ) হওয়ায় সাধ্য-সাধনভাবটিও কেবল শাবই হইয়া 
থাকে-কখনও “আর্থ নহে। “ছ্মন্্াপতিঃ-_” শ্লোকটিতে নৃপতি-যতি-মৃত-বিপ্র-কুল- 
শীল-প্রভৃতি-নিষ্ঠ বিনাশ বিধেক্, অতএব সাধ্য এবং তাহার প্রতি যথাক্রমে হুর্মন্্,। সঙ, 
লালন, অনধ্যয়ন, কুতনয়, খলোপাসন প্রভৃতি পদার্থ সাধন বা হেতুরূপে নিবদ্ধ হুইয়াছে। 
কিন্তু নৃপতি প্রভৃতির সহিত দূর্মন্র প্রভৃতি পদার্থের ধর্মধমিভাব সম্বন্ধ না থাকায় এবং 
পদার্থগত হেতুত্ব পঞ্চমীবিতক্তিংপ্রতিপাগ্থ হওয়ায় সাধ্য-সাধনভাবটি “শাক হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে। 

এইভাবে পদার্থগত হেতুত্বের শাবত্ব ও আর্থত্বভেদে ঘ্বৈবিধ্য প্রদর্শন করতঃ 
মহিমভ্ট বাচ্যার্থবিষয়ক সাধ্য-সীধনতাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। যেখানে 
একটি বাক্যার্থ অপর একটি বাক্যার্থের প্রতি হেতু, সেই স্থলে সাধ্য-সাধনভাব -বাক্যার্থ- 
বিষয়ক। বাক্যার্থের হেতুত্ব যেখানে 'যথা+, “যৎ প্রভৃতি পদের সাহায্যে সাক্ষাৎৎ বোধিত 
হয় সেখানে সাধ্য-সাধনভাবটিও শাব্দ হইয়া থাকে । উদাহরণ স্বরূপ মহিমতট্ 
“লরস্তামেতন্তাং--৮ লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। এই গ্লোকটিতে চতুর্থপাদ-প্রতিপান্ 
বাক্যর্থের প্রতি অবশিষ্ট পাদত্রয়প্রতিপাগ্ বাক্যার্থন্বয় সাধনরূপে উপপ্কত্ত হুইয়াছে। 
শ্লোকটিতে নায়িকার দেছটিকে একটি সরসীর সহিত, উদ্রের ব্রিবলীকে তাহার তরঙ্গের 
সহিত, লাবণ্যকে জলরাশির সহিত, জঘনকে পুলিনের সহিত, চঞ্চল নয়নদ্ব্নকে মীনধুগলের 
সহিত এবং উদ্ভিনকুচগ্বয়কে স্মররূপ গজের কুন্তস্থপীর সহিত তুলনা করা হুইয়াছে। কবি 
উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন যে, নায়িকার এই লাবণ্যবারিপূর্ণ দেহ-সরোবরে প্মরন্ূপ গজ মগ্ন 
হইয়া রহিয়াছে, তাহার ফলেই দেহমধ্যস্বিত ত্রিবলী-তরঙ্গের আম্ফালনে লাবণ্য- 
প্রবাহ জঘনপুপিন অতিক্রম করিতে উগ্চত হইয়াছে এবং মীনরূপী নয়নতবয় "চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে। লরোবরের ক্ষেত্রে যেমন তরঙ্গের আস্ফালনে জঙরাশির দ্বারা সমুন্নত 
পুলিনের প্লাবন, মীনরাজির চাঞ্চল্য, পরিণত কুন্তস্থলীর জলোপরি উদ্মগ্নতা প্রভৃতি রূপ 
কার্ধের দ্বারা সরোবর-জঙ্গে গজের অবগাহন রূপ কারণ অঙ্ুমিত হয়, মেইরপ নায়িকার 
দেছের মধ্যভাগে ব্রিবলীর উদ্ভেদ, জৎনস্থলের সমুন্নতি ও গৌরব, নয়নদ্বয়ের চাঞ্চল্য এবং 
কুচযুগলের পরিপুষ্টিকূপ কার্ধ্ের দ্বাঝ| দেহমধ্যে সবরের বা! কামের আবির্ভীবরূপ কারণ 
সিদ্ধ হইতেছে। স্পষ্টই বুঝিতে পার! যাইতেছে, এই গ্লোকটিতে নায়িকার বয়:সদ্ধির 
বর্ণনা কর! হুহয়াছে। ম্মরগজ কতৃক দেহলরমীতে মজ্জনরূপ রূপকের তাৎপর্ধ্য নাফ়িকার 
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দেহে যৌবনের আবির্ভাব ।১ অতএব যৌবনের প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে লঙ্গে নারীদেহে 
যেসকল পরিবর্তন সংঘটিত হয় কবি সেই সকল ম্থুকৌশলে রূপকের সাহায্যে বর্ণনা 
করিয়া কামের পদসঞ্চারকে সুচিত করিয়াছেন। দ্ুৃতরাং এইস্থলে সাধ্য-নাধনভাব কার্য্য- 
কারণরূপ অবিনাভাব সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহা প্রত্্যক্ষলিদ্ধ। এবং যেহেতু 
স্মরের আবির্ভীবরূপ কারণসিদ্ধির প্রতি কার্ধ্যরূপ হেতুসমূহ বাক্যোপস্থাপা, এবং যেহেতু 
“যথা” এই নিপাতটির প্রয়োগের দ্বারা বাক্যার্থগত হেতুত্বটি সাক্ষাৎ উক্ত হইয়াছে, সেইহেতু 
এইস্থলে এই সাধ্য-সাধনভাবটিও শীর্ষ এবং বাক্যার্থধ্যিয়ক হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। 

বাক্যার্থবিষয়ক আর্থ সাধ্য-সাধনভাবের উদাহরণস্বরূপ মহিমতট্র 'কুমারসন্তব* মহাকাব্য 
হইতে “নিবার্ধযতামালি ! কিমপ্যসৌ বটু২_“( কুমার” ৫. ৮৩) গ্লোকটি!উদ্ধার করিয়াছেন। 


১। পার্ধতীর বম্নঃসন্ধির বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস'বলিয়াছেন-_-“মধ্যেন সা বেদি- 
বিলগ্রমধ্য। বলিত্রয়ং চারু "বতার বাঁল। |৮__কুমীর” ১.৩৯। বলিত্রয় বক্ষেত্রে কবিসম্প্রদায়- 
কতৃকি 'তরঙ্গ' রূপেও কল্পিত হইয়াছে--“..'মধ্োহস্তান্ত্িবলীতরঙ্গবিষমে নি:স্পন্দতামাগতা 
মদ্দৃষ্টি:'.'*-__শ্রীহর্যকৃত 'রত্বাবলী' (২.১১)। নারীদেইকে লাবগাাধুপূর্ণ সরোবর অথবা বাঁপিকা 
রূপে কল্পনাও সংস্কত কবিসম্প্রদায়ে বহুলপ্রচলিত £ “আবর্ত এব নাভিস্তে নেত্রে নীল- 
সরোরুছে। তঙ্গাশ্চ বলয়ন্তেন ত্বং লাবণ্যান্বুবাপিকা |1৮_-( সাহিত্য-দর্পণ )। কুচদ্বয়ের সহিত 
গব্বকুস্তের তুলনাও তব্রপ__“বক্ষোজাবিভকুস্তবিভ্রমহরৌ গুবা নিতত্বস্থলী” ( শৃল্গারশতক” ২২)) 
জঘন বা নিতম্বদেশও কবিকল্পনায় পুলিনরূপে আভাত হয়। দ্র” “মুক্তরোধোনিতম্বম্” 
( পূর্বমেঘণ ৪৩) অপিচ-_“স ততার পৈককবতীরভিতঃ শফরীপরিন্ুরিতচারদৃশ: ৷ লঙিতাঃ 
লীরিব বৃহজ্জঘনাঃ ছুরনিম্নগামুপঘতী: সরিতঃ |” ( কিরাত? ৬.১৬)। আর নয়নদ্বয়ের মীনরূপে 
বর্ণনা কবিসময়সিদ্ধ : “মীনবতী নয়নাভ্যাম্‌” ! তু” 

“মীনক্ষোতাচ্চলকুবলাশ্রীতুলয়মেষ্যতীতি 1৮ € মেঘ” ১০০) 
উদাহৃত শ্লোকটির সহিত বয়ঃসদ্ধিবর্ণণবিষয়ক নিয়োদ্ধত গ্লোককর়টির ঘনিষ্ঠ' ভাবসাম্য 
লক্ষণীয় ঃ 
"মুদুলবলিলগিতমধ্যং পৃথুলকুচং চাঙ্গ বিপুলভূঞ্জঘনম্‌ । 
পুংনাগম্প্‌ হণীয়ং ম্ফ রতি বনং যৌবনং চ নারীণাম্‌।।৮ 
অপিচ--ক্ষোভং ধত্তে যদতিবহলঃ ল্গিগ্ধলাবণ্যপূরঃ 
প্রত্যঙগং য্তটমন্সরস্তযর্ময়ো! বিভ্রমাণাম্‌ । 
 উ্নুগ্ঈং যৎ ক্ষ রতি চ ষনাক্‌ কুস্তয়োত শ্বমেতৎ 
তণ্মন্যোহগ্যাঃ স্মরগঞ্জযুব। গাহতে হত্ড়াগম্‌ ||” 
ভর “লুভাবিতরত্বভাগাগার”: পৃ. ২৬৭--২৬৯ ('বয়:সদ্ধিবর্ণনস্ঠ ) [ নির্ণয়সাগর 
স্করণ ]। 


₹০৫ হমন্দিববিনন্ধ: 


ব্রাঙ্মণবেষধারী মহাদেব যখন পার্বতীকে পরীক্ষার জন্ক .তীহার সমক্ষে মহাদেবের নানাবিধ 
নিন্দাকীর্ভন করতঃ পার্বতীকে তাহার উগ্র তপন্তা হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছিলেন, 
তখন পার্বতী তাহার সথীকে মহাদেবের নিন্দা হইতে ব্রাঙ্ষণকে নিবৃত্ত কবিবার জন্য এই 
শ্লোকটি বলিয়াছিলেন-_“হে সখি! এই ব্রাক্মণবটুকে অপভাষণ করিতে নিবারণ কর। 
কেননা যে মহাপুরুষের নিন্দা করে সেই যে কেবল পাপের ভাঙন হয় তাহাই নহে, 
যে তাহা শ্রবণ করে তাহারও সমান পাপ হইয়া থাকে ।৮ গ্লোকটিতে “ন কেবলং যে! 
মহুতোইপভাষতে--” এই দ্বিতীয়ার্দগ্রতিপান্ভ বাক্যার্থটি “নিবাধ্যতামালি-_-”এই প্রথমার্ধ- 
প্রতিপা্ধ বটুনিবারণক্রিয়ারূপ বাক্যার্থের প্রতি হেতু ৰা সাঁধনরূপে উপন্তত্ত হইয়াছে । 
কিন্তু প্রথমার্ধগ্রতিপাস্ বাক্যার্থটিতে হেতুত্ববৌধক “যথা? 'যদি” “হিঃ গ্রভৃতি কোনও পদ প্রযুক্ত 
না হওয়ায়, তাহা আর্থ হইয়াছে। উভয় থাক্যার্থের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাবটি আগম বা 
অধ্যাত্মপ্রমাণসি্ধ । কেননা, মহাপুকষের নিন্দা যে পাপজনক, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ের 
পক্ষেই, ইহা! শীস্্বচনের দ্বারাই সিদ্ধ, প্রমাণান্তরবেগ্চ নছে। টীকাকার রধ্যক সেইজন্য 
বলিয়াছেন__ 
“নিবার্ধযতামিতি। অত্র বাক্যার্থন্ত সাধনত্বং যত্র সম্বন্ধ! বেদসিন্ধ: 1১ 


১। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ভোজরাজকৃত ''সরদ্বতী-কঠাতরণ, গ্রন্থে 

“যদাপ্তবচনং তদ্ধি জ্ঞেয়মাগমসংজয়া | 

উত্তমং মধ্যমং চাথ জঘন্ং চেতি তজ্রিধা ৮ (৩.৪৯) 
- এই কারিকার বৃত্তিতে নিষেধরূপ উত্তম আগমপ্রমাণের উদাহরণরূপে “নিবার্্যতাম্‌ আলিশ_* 
শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে-_“অন্রোতরার্ধোস্তনিষেধামুবাদবধিতব্যুৎপত্েরন্তায়া 
যোইয়মপবদমানবটুনিবারণোপদেশত্তম্ত শহাস্তো নাপরাধিতব্যা' ইতি বাক্যার্থে তাৎপর্ধ্যাদয়ং 
নিষেধরূপ আগম:। তদেতদ্ভয়মপি অবশথামুষ্টেয়ত্বাছূত্ধমম্‌॥% -_টীকাঁকার রামসিংহ ইহার 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন--“নমুু “ন কেবলং যে৷ মহতোইপতাষতে' ইত্যাদি বর্তমানাপদেশাৎ 
কথং বিধিত্বমত আহ-_আত্রোত্তরার্ধেতি। অপভাবণন্ত নি্বার্থবাদেন নিষেধবিধিঃ কল্প্যতে, 
তেন “মহান্তো নাপভাধিতব্যা” ইতি বচনব্যক্তিকুনীয়ত ইতি |৮-_-সরদ্বতীকঠাভরণ, পৃ. ৩৬ 
(নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৯৩৪ )। টীকাকার মল্লিনাথ এই প্রসঙ্গে-_ 

“গুরোঃ প্রাপ্ত; পরীবাদে! ন শ্রোতব্যঃ কদাচন। 

কর্ণে তত্র পিধাতাব্যৌ গন্ভব্যং বা ততোহ্গতঃ ॥৮-_এই ম্বৃতিবচনটি 
প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। 

“যঃ করোষি মহাদেবনিন্বামাত্মবিনাশিনীম্‌ । 

স" পাপি্তরস্তপ্মাদ্‌ যঃ শূণোতি স পাপভাক্‌ ॥৮ (শিবপুরাণ )- প্রভৃতি 
পুরাপবচনও এই প্রপঙ্ে প্মরণীয়। '. 

“নিবারধ্যতামালি-- :. এই কুমারসম্তব-শ্্োকটি কুস্তকরুত “বক্রোক্তিজীবিত। গ্রন্থে 

'সংবৃতিবক্রতা*র অন্যতম উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। 


ান্িবনিনন্কী: £$০ৎ 


বাচ্যার্থবিষয়ক আর্থ সাধ্য-লাধনভাবের অন্ত আর একটি উদাহরণম্বরূপে মহিমভট্ট 
প্দিবং যদি প্রার্থ়সে__” (কুমার” ৫.৪৫) গ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। গ্লোকটির পূর্বর্ধে 
্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পার্বতীর তপঃশ্রমের ব্যর্ঘত্ব প্রতিপাদনঠুকরা হইয়াছে । কেননা পিতা 
হিমালয়ের ভূভাগই দেবভূমি বা স্বর্ন । এইস্থলে “দিবং শ্যদি প্রীর্থয়সে বৃথা শ্রম: এই 
বাক্যার্থটি সাঁধ্য এবং তাহারই সাধনরূপে “পিতুঃ গ্রদেশাস্তব দেবভূময়: এই বাক্যার্থটি উপন্তত্ত 
হইয়াছে । এইখানে সাধ্য-সাধনভাবটি কার্ধ্য-কারণভাবরূপ অবিনাভাব সম্বন্ধের উপর 
প্রতিটিত। প্রীর্থণীয়ত্থের প্রতি কারণ হইতেছে প্রার্থনীয়গত দুরত্ব এবং পরায়ত্তত্ব। 
অর্থাৎ যাহ! দূরবর্তী এবং যাহা স্বায়ত্ত নহে তাহাই প্রার্থনীয় হইয়া থাকে। “যদ যৎ 
গ্রার্থনীয়ং তৎ তব দরং পরায়ত্তং চ” এইবপ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ গৃহীত হইয়া থাকে । এবং এইরূপ 
| স্থলে প্রার্থনীয়ত্বরূপ কার্ধ্যটি ব্যাপ্য এবং দৃরত্ব-পরায়তত্বরূপ কারণটি তাহার ব্যাপক। কিন্ত 
হিমালয়ের গ্রদেশসমূহ অদুরবর্তী এবং স্থায়ত্ত অর্থাৎ তাহাতে দূরত্বপরায়ত্তত্বূপ ব্যাপকের 
অভাব বা ব্যাপকবিরুদ্বের উপলব্ধি, হইতেছে। হুুতরাং তাহার দ্বারা ব্যাপ্যের অভাব অর্থাৎ 
প্রার্থনীয়ত্বের অভাৰ সাধিত হইতেছে । অর্থাৎ প্রথমার্ধে কারণ-বিরুদ্ষোপলব্ধিরূপ সাধনের 
দ্বারা কার্য্যবিরুদ্ধোপলন্ধিবূপ সাধ্যের : অবগতি হইত্বেছে। প্রার্থনীয়ত্বের অভাব রূপ 
| অর্থটিই পূর্বার্ধে “বৃথা শ্রম: এইভাবে 'শ্রমলক্ষণপ্রবৃততিপর্যযস্ত প্রার্থনার অতাব'-রূপে:প্রতিপাদিত 
[ হইয়াছে। সুতরাং পুরবার্ধে বাক্যার্থগত সাধ্য-সাধনতাঁবটি আর্থ এবং তাহা অবিনাভাবসন্বন্বযূলক | 

দ্বিতীয়ার্ধেও হুঙ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে সাধ্য-সাধনভাবটি হ্ুষ্পষ্টভাবে.ধরা পড়িবে। 
কেননা “অথোপযস্তারং [ প্রার্থয়সে ] অলং সমাধিলা' এই বাক্যার্থের প্রতি “ন রত্রমন্বিষ্যতি 
মুগ্যতে ছি তথ এই বাক্যার্থট হেতুরূপে উগন্থস্ত হইয়াছে। পার্বতী যদি পাণিগ্রহীতা 
( উপযস্তা )-কে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তপন্তা বৃথ! ; কেননা, রত্ব নিজে 
কাহারও অন্বেষণ করে না, তাহাকেই অপরে অন্বেষণ করিয়া থাকে। এখানে পার্বতীর 
প্রার্থয়িতৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু তিনি নিজেই প্রার্থনীয়। যেখানে যেখানে প্রার্থযিতৃত 
থাকে সেখানে অপ্রার্থনীয়ত্ব থাকিবেই-_এইরূপ অবিনাভাব ধৃ.( ব্যাপ্তি) লোকসিদ্ধ। সুতরাং 
গ্রার্থরিতৃত্ব-রূপ ধর্মটি ব্যাপ্য এবং অপ্রার্থনীয়ত্ব তাহার ব্যাপক। কিন্তু পার্বতীতে প্রার্থণীয়ত 


“যত্র সংব্রিয়তে বস্ত বৈচিত্র্যন্ত বিবক্ষয়] | 

সর্বনামাদিভিঃ কৈশিৎ সোক্তা সংবৃতিবত্রতা ॥৮_বক্রোি" । ২.১৬ 
“সংবৃত্যা বক্রত1 সংবৃতিপ্রধানা বেতি লমাসঃ। হত্র ধন্তাং বস্ত পদার্থলক্ষণং সংক্রিয়তে 
সমাচ্ছাগ্যাতে। :**অন্রে বহবঃ প্রকারাঃ সম্ভবস্তি। ***ইদ্মপরং প্রকারাস্তরম্‌ বিদ্যতে-_যত্ত 
স্বতাবেন কবিবিবক্ষয়া বা কেনচিদৌপহত্যেন যুক্তং-বন্ত মহাপাতকমিৰ কীর্তনীয়তাং নারহৃতীতি 
সমর্পয়িতৃং সংব্রিয়তে-| যথা ছূর্বচং তদথ মান্ম তুম্মগ*-_” কিরাত” ১৩.৪৯ )। যথা “বাঁ 
»“নিবা্ধ্যতামালি_+ | অ্রাজুনিমীরণং ভগবদপভাষণং চ ন কীর্তনীয়তামর্ৃতীতি নংবরণেন। 
রমণীয়তাং নীতম্‌।৮-_এ বৃত্তি পৃ. ১০৮ (৪০. 5. 7. 00৩, 01000 8৫2, 1961) 


০ _ আবিববিবঙগ; 


আছে। অর্থাৎ অগ্রার্থ নীয়ত্বরূপ ব্যাপকের বিরুদ্ধ ধর্মের উপলব্ধি আছে। হুতরাং তাহার 
বারা প্রার্থয়িত্রূপ ব্যাপ্য ধর্ষের বিরুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রার্থযিতৃখ্রপ ধর্ম সিদ্ধ হইবে । অর্থাৎ 
পার্বতী যেহেতু প্রার্থনীয় সেইহেতু তিনি নিজে কাহাকেও পাইবার জন্য প্রার্থনা বা 
তদুদ্দেশ্তে সমাধিরূপ শ্রম স্বীকার করিতে পারেন না । অত্তএব এখানেও ব্যাপকাভাবরূপ 
সাধনের দ্বারা ব্যাপ্যাতাবরূপ সাধ্যের সিদ্ধি হইতেছে । তবে এখানে বাক্যার্থবিষয়ক সাধ্য- 
সাধনতাবটি আর্থ না হইয়। শা হইয়াছে, কেনন! “হি” এই নিপাতের দ্বারা 'ন রন্বমণিষ্যুতি 
মুগ্যতে হি তৎ এই বাক্যার্থের হেতুত্ব* সাক্ষাৎভাবে বোধিত হুইতেছে। এখানেও 
অবিনাভাব সন্বন্ধটি লোকগ্রমাণসিদ্ধ | 


$ ই 11 অন্মঘাথনিম্বনী অখা-- 
“ভুলঅঘুত্তা ঘুঘিনী দ্দিন্বন্বি বুষ্ঘাহস্র: | 
হৃহহল ভ্তবুলিত্রহল অহন্দ আনানি উনিন্তুমৃ |) 
অঙ্গ হিবনক্গ ভুতমা নিলয়: হৃহাহীলালিতঘঘনগগিল্লীঘল হন 
ভ্লিবলিচমবী | 
অন্লিনান্মঘাথনিঘঘী অঘা-- 
“অত: হিবহল্তল্পন্ধতাললন জনৃহালি অহা দহি্াঘুনমূ । 
জা হভ্জনিবনা তা ভ্কলাহীমনভ্তিল বা লিন অঘাল |” 
_-হুত্যপ ভি লবভ্জলালন্বং অহিই্াজঘবন' অঙঘা ক্কুলাহাঘী ইসা 
ঘইলনন্সল লাকঘন হলল ঘন অহল্মালমুল নতঘা: নদীনতব্দীতভুলসসইমকতজা- 
ভিভসমিন্দাহিঘজ্নহুমন্লাদঘলি । ঝা লানৃলীঘলালা অলী মলনলি মন সনীহি 
হবিমন্মানঘনি | যথা ন্-_ 
“হ্নন্বাহিলি ইন্ঘী দাহন ঘিনতীমৃত্ী | 
লীভান্দনজঘগাতিা বাজযালাঘ ঘানবী || 


থা লা-_ 
“সমননভবীভ্ৰ: জুবুলালি মালিনী 
নিঘধ্বানীঙ্গ হয়িবল ভজ্িমনা | 
ল ন্দিভিন্নৃ্ন লহতান ঈনক্ত 
কিউ নান্দান্ুতলীন্বনা সৃনম্‌ |)” 


১। কালিদাস একাধিকস্থলে অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা--“ন দৃশ্ঠতে 
প্রা্থায়িতব্য এব তে / ভবিষ্যতি প্রীধিতছু্লভঃ কথম্‌।”--( কুমার ৫.৪৬)) পলতেত 
রা! প্রার্থিতা ন বা শ্রিয়ং / শ্রিয়। ছুরাপঃ বথমীগ্সিতো! ভবে 1*-( শকুণ ৩,১১)। 


ত্মনিবািনঙ্গা: $ 81 


অন্ধবাদ 

অন্ুমেয়ার্থবিষয়ক [ সাধ্য-সাধনভাব ] যথা-_ 

নুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং₹_” (মহাভারত ঃ উদ্োগপর্ব ৩৫.৭৪)। এইস্থলে 
'শূর প্রভৃতির পক্ষে সর্বত্রই বিভূতি স্থল'__এই অর্থটি অগ্নুমিত হইতেছে, ইহা 
পরে বিস্তৃতভাবে বল! হইবে | অন্ুমিতান্ুমেয়ার্থবিষয়ক [ সাধ্য-সাধনভাব] যথা_ 

“পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন__+ 
এইখানে নখরঞ্জনের পর দেবী (পার্বতী ) কর্তৃক কুতাশীবাদ সথীকে মৌন অবলম্বন- 
পূর্বক মাল্যের দ্বারা যে তাড়ন ( বিত হইয়াছে '» তাহা অন্ুভাব স্বরূপ এবং 
(ফলে) অনুমানের ছারা তাহার (অর্থাৎ দেবীর ) কৌতুক, ওৎলুক্য, প্রহর্ষ, লজ্জা 
প্রভৃতি ব্যভিচারি (-ভাব-) রাজির জ্ঞান জন্মাইতেছে । ত]হাও [ ব্যভিচারিভাব- 
সমূহ ] আবার অনুমিত হইয়া ভর্তা ভগবান্‌ মহাদেবের প্রতি [ পার্বতীর] রতির 
অন্ুমিতিজ্ঞানের উদ্রেক করিতেছে । অথবা যেমন _ 

“এবংবাদিনি দেবর্ষে।-” 
কিংবা--“প্রযচ্ছতোচ্চৈঃ কুন্ুমানি মানিনী-” | ইত্যাদি স্থলে ]1 


ৰিবৃতি 


পূর্বেই বাক্যপ্রতিপাদ্য অর্থের বাচ্য ও অস্ভুমেররূপে দ্বেবিধা কথিত হইয়াছে এবং 
বাক্যার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনতাবও বিস্ৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখন অবসরপ্রাপ্ত 
অন্ুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনতাৰ আলোচিত হইতেছে। ব্যক্তিবাদিগণ শের অভিধাতিরিক্ত 
লক্ষণা এবং ব্যঞ্জন1! এই দ্বিবিধ ব্যাপার স্বীকার করিয়া থাকেন এবং অনুপূপভাবে অভিধেয় 
বা বাচ্য অথবা মুখ্য অর্থ তির লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্য এই দ্বিবিধ অতিরিক্ত অর্থ কল্পনা 
করিয়া থাকেন। কিন্ত যেহেতু মহিমতট্র শব্ষের অতিধাতিরিক্ত কোনও শক্তিই শ্বীকার 
করেন না, সেইহেতু শব্দের অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ ছাড়া অন্ত কোনওরূপ অর্থই ত্তাহার 
মতে সম্ভব নহে। ব্যক্তিবাদিগণের মতে যাহা লক্ষ্য বা ব্ঙ্গ্য অর্থরূপে শ্বীরুত মহিম- 
তট্টরের মতে তৎসমুদ্রয় অর্থেরই অন্কমাপকত্বরূপ শক্তির দ্বারা বোধ হইয়া থাকে। 
সুতরাং ধ্বনিবাদিসম্মত লক্ষ্যার্থ বা ব্যাঙ্গ্যার্থ অচুমেয়ার্থ ভিন্ন কিছু নছে। ব্যঞ্রনা ব্যাপারের 
অচুপপত্তি মহিমতট্ বিস্তততাবে পরে আলোচনা করিবেন। অতএব বস্ত, অলংকারও 
রসভেদে ধ্ৰনিবাদিগণ যে ব্যঙ্গ্যার্থের ত্রিবিধ তের স্বীকার করিয়া থাকেন, মে সকলই 
ব্যক্তিবিবেককারের মতে অন্ুমিতিবেগ্ত বা অস্মমেয়। এবং বাঁক্যবোধিত অভিথেয়ার্থ 
বা বাচ্যার্থ হইতে যেহেতু এই সমুদয় অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইহেতু বাক্যার্থের 
সহিত এই সকল অর্থের লাধ্য-সাধনভাব সন্বদ্ধও অবশ্যই থাকিতে হছুইবে। কেননা, 
অর্থবয় পরস্পর অসম্বন্ধ হইলে একটির দ্বারা অপরটির বোধ হইতে পারে ন।। হ্তরাং 


$£ু শনিবিলিনদ্কাঃ 


বাচ্যার্থের সহিত রগাদিরপ অর্থের সাধ্য-সাধনতাবরূপ, বা অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধবশত£ 
বাচ্যার্থরপ সাধন হইতে রলাদিরূপ সাধ্য অর্থের জ্ঞান জন্সিয়। থাকে-_এবং 
সাধ্য-সাধনভাব ব! গিঙ্গ-লিঙ্গিতাব যেহেতু অন্ুমিতিরই ভিত্তিম্বরূপ সেইহেতু রসাদিরূপ অর্থ 
অন্ুমেয়ার্থ ভিন্ন অন্ত কিছুই হইতে পারে না। ইহাই মহিমভট্রের প্রতিপান্ভ। তন্মধ্যে 
বাচ্য হইতে সাক্ষাংতাবে যেখানে রপাদিরূপ অর্থের বোধ জন্মে সেখানে সাধ্য-সাধনভাবটিও 
শুদ্ধ অন্ুমেয়ার্থবিযয়ক। আর যেখানে বাচ্য অর্থ হইতে প্রথম রলাদিরপ কোনও একটি 
অর্থের অঙ্গুমিতির দ্বারা! বোধ জন্মিবার পর সেই দ্বিতীয় অন্থুমেয়ার্থ হইতে অপর কোনও 
রসাদিবূপ তৃতীয় অর্থের প্রতীতি জন্মে, সেইস্থলে বাচ্যার্থ হইতে প্রথমতঃ অনুমিত 
অর্থের দ্বার৷ পর্ধ্যস্তে রসাদিরূপ অন্মেয়ার্থের বোধ হয় বঙ্গিয়৷ সাধ্য-সাধনভাবটিকে সেই 
ক্ষেত্রে অন্ুমিতান্ুমেক্ার্থবিষয়ক .বল1 হইয়া! থাকে ।১ তবে অঙ্ুমেয়ার্থবিষকই হউক অথবা 


১। এইস্থলে মনে রাখা আবশ্তক যে ধ্বনিবাদিগণ কেবল বাচ্যার্থেরই ব্যঞ্তকত্ব 
গ্বীকার করেন নাই, লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্য অর্থেরও ব্যঞ্জকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। দ্র" 
“অর্বধাঃ প্রোক্তাঃ পুর। তেষাম্‌ অর্থব্যঙ্ীকত্তোচ্যতে |” -__অর্থাঃ বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যাঃ । তেষাং 
বাচকপাক্ষাণিকব্যগ্রকানাম্‌ ।* -মন্মুট £ কাব্যপ্রকাশ ৩.১ কারিক1 ও বৃত্তি। কিন্ত যেহেতু 
মহ্মিতটের মতে বাচ্যব্যতিরিক্ত সকল অর্থই, ভাহা লক্ষ্য অথবা ব্যঙ্গ্য যাহাই 
হউক ন| কেন--মবই অস্ুমেয়, সেইহেতু বাচ্য অর্থের দ্বারা যে স্থলে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ 
অর্থের প্রতীতি হয়, সেইস্থণে ব্যক্তিবিবেককারের মতে তাহা অন্ুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য- 
সাধন্তাবের উদাহরণ) অপর পক্ষে যেস্কলে বাচ্যার্থাতিরিক্ত (লক্ষ্য ব1 ব্যঙ্গ্য) অর্থ 
হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি হয় সেইস্থলে অন্ুমিতানুমেয় (অর্থাৎ অনুমিত লক্ষ্য বা ব্যঙ্গ 
অর্থ হইতে পুনরায় অনুমানের দ্বারা বেগ্ ব্যঙ্গ্য প্রভৃতি অর্থান্তর ) অর্থবিষয়ক সাধ্য- 
সাধনভাব শ্বীকৃত হইয়। থাকে । প্রথম ক্ষেত্রে একবার মাত্র অনুমিতি হইয়া! থাকে । 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একাধিকবার অন্মিতির সাহায্যে পরম্পরাক্রমে বিবক্ষিত অর্থের পর্যযবশানে 
প্রতীতি ঘটে-_এহটুকু মাত্রই তেদ। পঞ্চমোল্লাসে মন্টাচার্য্যও অস্থরূপভাবে “নিয়তসন্বন্ধ+, 
অনিয়তসম্বন্ধ' এবং “সংবন্ধসন্প্ধ' এই ব্রিবিধ ব্যঞ্জনাব্যাপার শ্বীকার করিয়াছেন। জর 
“তত্র 'অত্তা এখ-__+ ইত্যাদৌ নিয়তলন্বদ্ধঃ, 'কস্স ণ হোই রোসে।_১ ইত্যাদাবনিয়ত সম্বন্ধ, 

“বিবরীঅরএ লচ্ছী বক্গং দটঠ,ণ গাহিকমলট্ঠম্‌ । 

হরিণে। দাহিণণয়ণং রসাউলা ঝত্তি ঢক্ষেই ॥, 
ইত্যাদৌ সম্বনধসন্বন্ধঃ। অত্র হি হরিপদেন দক্ষিণনয়নম্ত হৃর্ঘ্যাত্বতা বাজ্যতে, তরিমীলনেন 
র্যা স্তময়ঃ) তেন পর্স্ত সংকোচঃ, ততো ব্রহ্গণঃ স্থগনম্। তথা মতি গোপ্যাঙ্স্যাদর্শনাদনির্স্ণং 
নিধুবনবিলসিতমিতি ।৮-__কাব্যপ্রকাশ £. ৫ম উল্লান। কাব্যপ্রকাশকারের মতে শেষোক্ত 
সম্বহসন্বদ্ধ ব্যঞ্জনাব্যাপার ব্যক্তিবিবেকসম্মত অন্মিতাহুমেয়ার্থবিষপনক সাধ্য-সাধনভাবের 
সহিত তুলনীয় । 


নন্বিবিনিনক: ধঠই 


অন্থমিতাঙ্গমেয়ার্থ বিষয়কই হুউক, সাধ্য-সাধনভাব উভয়ক্ষেত্রেই অবিশ্ষ্ট__কেননা, সাধ্য- 
সাধনভাব না থাকিলে অর্থান্তরের অঙ্গমিতিই অপন্তব হইয়! দড়ায়। মহিমতট্র এইক্ষণে 
যথাক্রমে অন্মেয়ার্থবিষয়ক এবং অন্ুমিতান্থমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাব উদ্াছরণের সাহায্যে 
বুঝাইবার চেষ্টা করিঠেছেন । 

ইতঃপূর্বে অস্থমেনন অর্থের বস্ধমাত্র, অলংকার এবং রসািতেদে ত্রৈবিধ্য কথিত 
হইয়াছে। “নুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্‌__” শ্লোকটিতে শির, কৃতবিদ্য এবং সেবকের পক্ষে পধিব 
বিভূতি ব! ত্রধ্ধ্য সাঠিশয় স্ুপভএই বস্তক্ূপ অর্থট ক্লোকটির বাচ্যার্থ হইতে 
অন্থমিত হুইতেছে। ব্যক্তিবিবেককার তৃতীয় বিমর্শে এই গ্লোকটি উদ্ধার করিয়া 
বলিয়াছেন__ 

“অত্র শ্রাদীনাং ত্রয়াণাং সর্বত্রৈব স্বাধীনাঃ সম্পদে তবস্তীতি 

সাধ্যমূ। তত্র দুবর্শপুস্পপৃথিবীচয়নে কতৃর্বাভিধানং তেষাং হেতুঃ |” 
বাচ্যার্থ এবং অমুযেয়ার্থ এই উভয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাবটিও সেই গ্রসঙ্গেই বিস্ৃতভাবে 
মহিমভষ্ আলোচন! করিম্াছেন ॥ জ্ৃতনাং বন্তবান ক্ষেত্র সংক্ষেপে তাহার প্রতি ইঙ্গিতমাত্র 
করিয়াই তিনি বিরত হইরাছেন। এইখ।নে উল্লেখযোগ্য যে “ম্ুবর্ণপুষ্পাম-” এই শ্লোকটি 
আনন্দবর্ধনাচার্যা কর্তৃক খ্বস্ঃসোকেন প্রথম উদ্দযোতে লক্ষণামূলক অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির 
উদ্াহরণ রূপে উদ্ধৃত হইযাছে। অভিণবগুপ্ত তাহাব লোচন-টাকায় গ্লোকটির ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন__ 

“ন্বর্ণপুপ্পামিতি। ন্ুবর্ণানি পুষ্প্যতীতি ন্ুবর্ণপুষ্পা। এতচ্চ বাক্যমেবাঁসম্ভবৎ- 
্বার্থঝিতি কৃত্বাইবিবক্ষি তবাচ্যম। তত এব পদার্থমতিধায় অন্বয়ং চ তাৎপর্ষশজ্যাবগমধ্যৈব 
বাধকবশেন তমুপংত্য পাদৃগ্তাৎ হ্থপতসনৃদ্ধিসন্তারভাজনতাং লক্ষরতি। কন্পক্ষণাপ্রয়োজনং 
শূরক তবিদ্যপেবকানাং প্রাশস্তাম্‌ অশন্ববাচ্যত্বেন গোপ্যমানং সন্নারিকাকুচকলশযুগলমিব 
মহার্ঘতামুপযদ্‌ ধবন্যত ইতি ।-**৮__লোচন, পৃ. ৯৩৭-৩৮ € কাশী সংস্করণ )। 

সুতরাং শৃব ক্কতবিদ্য এবং সেবক-_এই ত্রিবিধ পুরুষের “ুলভপমৃদ্ধিপস্ভারভাজনতা”- 
রূপ অর্থ বাচ্যার্থের মহিত সাদৃগ্যসম্বন্ধবশতঃ লক্ষণাশক্তির দ্বারা বেদ্য এবং সেই লক্ষণার 
প্রয়োজনতূত শূর কৃতবিদ্য এবং সেবকের 'প্রাশস্ত্য” রূপ অর্থ ব্যঞ্জনা-শক্তিবেদ্য অর্থাৎ ব্যঙ্গ 
__ই্হাই আচার্ধ্য আনন্দবর্ধন এবং অতিনবগুপ্ত, উভয়েরই সিদ্ধান্ত | কিন্তু ব্যক্তিবিবেককারের 
মতে যেহেতু বাচ্যাতিরিক্ত সকগ অর্থই “অন্থমেয়, সেইহেতু উপরি উক্ত দ্বিবিধ অর্থই (লক্ষ্য 
এবং ব্যঙ্গ) তাহার মতে অস্থুমেয়রূপে পরিগণিত। ব্যক্তিবিবেককার যাহা “সর্বত্র শুলভা 
বিভূত্তয়ঃ শূরাদীনাম্‌ ইত্যয়মর্থ* রূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বস্ততঃ অভিনবগুপ্ত- 
নির্দিষ্ট “আুলতসমৃদ্ধিভাঞ্জনতা”-রূপ অর্থেরই পর্্যায়মাত্র, অতএব ব্যক্তিবাদিগণের মতে 
তাহা লক্ষ্য ; কিন্তু মহিমভট্টরের সিদ্ধান্তান্থুমারে তাহাও “অনুমেয় মাত্র ।১ 


৯। হেমচন্ত্র তাহার 'কাব্যান্থশাসন' গ্রন্থে লক্ষণামূলক বস্তধবনির উদাহরণরূপে 
৯৫ 


3 ন্যবিবনিনঙ্া: 


'পত্যুঃ শিরশ্চন্ত্রকলামনেন-+ এই ক্লোকটি (কুমার ০৭.১৯ ) মহিমতট্র অন্গুমিতান্ু- 
মেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-াধনতাঁবের উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন। বিবাহলগ্নের পূর্বমূহ্র্তে 
বধুবেবধারিণী পার্বতীর প্রপাধনকালে তাহার নর্মলী পরিহাসপূর্বক তাহাকে যাহা বলিয়া- 
ছিলেন এবং পার্বতী যেভাবে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, সংক্ষেপে এই শ্লোকটিতে তাহাই 
বণিত হইয়াছে। পার্বতীব চরণদ্য়, অলক্তকরাগের দ্বারা রঞ্জিত করিবার পর প্রিয়সথী 
তাহাকে এই বলিয়া আপন যনোগত আশংগ! প্রকাশ করিয়াছিলেন__“হহীর দ্বারা পতি 
মহাদেবের যৌলিস্থিত চ্দ্রকলাকেও যেন তুমি স্পর্শ করিও ।৮”১ সম্বীর এই নর্মবচন শুনিয়া 
পার্বতী কিছুই না বলিয়া শুধু হস্তস্থিত মাল্যের দ্বারা তাছাকে তাড়না করিয়াছিলেন । এই 


৪ পপ শশী? ০ পা পাস সাপ শশা শপ পাপ শি এপস শি আ ২ শাল পিছ 


“নুবর্মপুষ্পাম্‌-” শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া মূলতঃ অভিনবগুপ্তাচার্যের সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্ৰনি 
করিয়াছেন। দ্র' “লক্ষকশবশজিব্য্গ্যং বস্ত.'.বাক্যে ষথা_ 
“দুবর্ণপুষ্পাম্‌_” ইতি । 

ইদং হি বাক্যমসপ্তবৎস্বার্থ২ সং সার্দৃগ্তাৎ দ্ুলতলমৃদ্ধিন্তারভাজনতাং লক্ষয়ৎ 
শূরকৃতবিদ্যসেবকানাং প্রাশত্ত্যং ধ্বনতি 1৮, পৃ. ৪৫| ইহারই স্বোপজ্ঞ টাকায় হেমচন্র 
শ্লোকটির যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । যথা 
“স্থবর্ণপুস্পামিতি। হ্ুবর্ণং ন তু ত'আজাদি। পুষ্পাণি প্রতিদিনং গ্রাহ্যাণি ন তু দীনারাদিবৎ 
সর গ্রাহ্থাণি। পৃথিবীং ন তু নগরাদিমাক্রং চিন্বস্তি প্রত্যহং গৃহীতসারাং কুর্বতে | 
পুরুব। ইতি। অন্যে ত্বকার্ধযকরাঃ। এয় ইতি ন তু চত্বারঃ। এবং শুরঃ পরাক্রমেণ 
ুরধর্যকাধ্যকারী। কৃতা পরং ধারাধিরোহং নীত। বিদ্যা তত্তাববোধহেতুর্ষেন। সেবক ইতি 
সেবাজ্ঞ ইতি বা বক্তখ্যে জ্ঞানন্তালৌকিকত্বমনৌচিত্যাদ্যগণনাদি চ ধ্ৰনিতুং ঘশ্চেত্যাদি 
কৃতম্‌। শ্র-্কৃতবিদ্যবৎ সেবাজন্ত নিগুণস্তাপি লাভপ্রাপ্তিরিতি ব্রয়শ্চকারা:...৮__কাব্যান্- 
শাসন-বিবেক, পৃ. ৪৫ ( নির্ণয়সাগর সংস্করণ )। অপি*চ জ্ষ্টব্য £ “নুবর্ণপুপ্পাম্__” ইত্যাদৌ তু 
শূরাদিতিঃ সহ ন্থুবর্শপুস্পপৃথিবীকর্মকম্ত চয়নস্যাহ্পপদ্যমানান্বয়ত্বাৎ সাদৃশ্তম্বাজন্তেন উপমেয়- 
ভূতন্ত বহুলাতত্বন্ত তৎসদৃশস্ত যা লক্ষণ! তরদ্বারেণ গণ্তীকৃতোপমানোপযেয়ভাবা অসংতবদাচ্যার্থা 
নিদর্শন দ্রষ্টব্যা। যছুক্তম--মভ্বন্‌ বস্তসন্ধন্ধ ইত্যাদি। ভট্টবামনেন চাত্র বক্রোক্তিব্যবহারঃ 
প্রবন্তিতঃ যদ্দবোচৎ-_“'সারৃ্াললক্ষণা বক্রোক্তিরিতি ।৮-_গ্রত্তীহারেন্দুরাজ : লঘুবৃত্তি-টাক 
7))2/471/210-5216-5011127016 07 0৫091868220. ইৈৎ 0. 381210965) 
00, 87-88. 


১। টীকাঁকার মল্লিনাথ গ্লোকটিতে 'অনেন” এই একধচনাস্ত পদপগ্রয়োগের উপপাদন] 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “আনেন. চরণেন। রঞ্জনে ত্বয়োরপি নিয়মাচ্চরণাবিত্যুক্তধাপি 
ওচিত্যাৎ তাড়নবিধৌ একতরপরামর্ণ ইত্যাই: ৮ কিন্ত রধ্যক তাঁহার 'সাহিত্যমীমাংসা+- 
গ্রন্থে লোকটি “অপোদ্ধার' রূপ প্রক্রিম্মার উদাহুরণরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন-_“পদার্থ 


তযন্দিব নি নন: ৩ 


'কিছুই না বলিয়! মাল্যের দ্বারা সীকে আঘাত-_ইহা! একটি অস্থৃতাব, এবং এই অম্ভাব- 
রূপ কার্ধ্যের দ্বারা পার্বতীগত কৌতুক, গৎন্ুক্য, গ্রহ্র্য, লজ্জা প্রভৃতি তাহার স্ারণীভূত 
ব্যতিচারিভাবসমূহকে সুচিত করিতেছে । টীকাকার রূয্যক এইস্কলে বলিয়াছেন যে, সখীকর্তৃক 
বিশিষ্ট আশীর্ঘচন ওৎস্গুক্য প্রভৃতি ব/তিচারিতাবের বিভাব এবং পার্বতী কর্তৃক মুকতাবে মালের 
দ্বারা সথীর তাড়ন সেই সকল ব্যতিচারিভাবেবই অস্ুভাঁব | এই উভয়ই € অর্থাৎ বিভাব এবং 
অভাব ) যথাক্রমে কারণত্ব'এবং কাধ্যত্ব নিমিত্ত ওৎসুক্যাদিব্যতিচারিতাবের জ্ঞান জম্মাইতেছে। 
আবার এই ব্যতিচারিতাব সহকারিত্বনিবন্ধন পার্বতীনিষ্ঠ মহাদেব-বিষয়ক রতিরূপ স্থায়ি- 
ভাবের অদ্মানের দ্বার! জ্ঞান উদ্রেক করিতেছে । এইস্থলে রধ্যক “একটি উদাহরণ দিয়! 
বলিয়াছেন, যেমন রূপের দ্বারা রসের বোধ হয়, কেননা রূপ এবং রস পরম্পর সহকারী, 
সেইরূপ রতি-রূপ স্থায়িভাব এবং ওৎন্থৃক্য প্রভৃতি ব্যতিচারিতাব সমানীশ্রয়ত্বনিবদ্ধন এবং 
পরস্পরোপকারকত্বহেতু সহকারী হওয়ায় গুত্ুক্য গুভূতি ব্যভিচীরিভাঁৰ হইতে রতিরূপ 
স্বাধিভাবের অনুমিতি সম্ভব হইয়া থাকে । এইস্কলে মনে রাখা প্রয়োজন থে বধ্যকের__” 
“স চ সহকারিত্বাদ ূপমিব রসো রত্তিস্বায়িভাবং গময়তি”, এই পংক্তিটিতে “একসামগ্রাধীনত্বাৎ 
বূপাদে রসতো গতিঃ। হেতুধর্মান্থযানেন ধুমেন্ধনবিকারবৎ |1”--এই কারিকাটিকেই 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে ।১ 


সমবায়ার্থবিশেষস্ত সর্বনায়া পৃথক্‌ প্রত্যবমর্শাৎ শ্বশব্দেনাবস্থানমপোন্ধারঃ | যথা-- পত্যুঃ 
শিরশ্চন্দ্রকলামনেনে+ত্যাদি । অনেনেতি রঞ্জয়িত্বাপ্দার্থেন সমবায়িনো রাগম্তা পৃথক্‌ 
প্রত্যবমর্শনম্‌।-_”- লাত্যিমীমাংসা। ৬ষ্ঠ প্রকরণ, পূ ৯১৩ (ক্রিবান্দ্রম সংখ্ক-ত গ্রন্থমালা )। 


১। বৌদ্বদার্শনিক শাস্তরক্ষিত-প্রণীত “তত্তসংগ্রহত নামক গ্রন্থের ১৪২৪-২৫ 
কারিকার ব্যাখ্যায় টাকাকার কমলশীল উক্ত কারিকাঁটি উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্ত সেখানকার 
পাঠটি প্রমাদপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। দ্র 

“প্রতঞ্জনবিশেষশ্চ কৃত্তিকোদয়কারণম | 

যঃ ল এব হি সম্তত্যা রোহিণ্যাস্তিকাবণম্‌ ॥55২৪।। 
হেতুধধ্মগ্রত্ভীতিশ্চ তত্প্রতীতিরতো মতা । 

তৎগ্রতীতিঃ স্বতন্ত্রহস্তি ন তু কাচিদিহাপর]|1১৪২৫।।৮ 

“রোহিণ্যাসত্তযা তহি কৃত্তিকোদয়ন্ত কঃ প্রতিবন্ধ: ইত্যাহ-_প্রভগ্জনেত্যার্দি । 
প্রতপ্নে। বাযুঃ ৷ অভ্রাপ্যেকসমগ্র্যধীনত্বাদ্‌ হেতুধর্মানুমানমিতি | যথোক্তম্‌-_ 

"একসামগ্রাধীনত্থং শ্বরূপাদেঃ সতো৷ গতিঃ। 
হেতুধর্মাঙ্গমানেন ধমেন্ধনবিকারবৎ || ইতি 1! 

77:4/0-58712707 ০1 ৪ভ্রাাঞাআাকেছে। | 105 ০010106106819 72271114 

০01 [9109195819) ০1. [, 0. 417 (9095, 1926). 


$?€ ন্মানিঅনিইিজ 


'প্যুঃ শিরশ্্রকলাম এই ক্লোকটি আপংকারিকগণ কর্তূক বহুত “বিহত' 
সংজ্ঞক দেহবিকারের উদাহরণরূপে পঠিত হইয়াছে। ভ্ত্র “ব্যাজাদেঃ প্রাগুকালন্তাপ্য- 
বচনং বিহাতম্‌ | ব্যাজো মৌগ্যাদিপ্রখ্যাপনাশয়:। আদিগ্রহণান্মৌখলজ্জাদিপরিগ্রহঃ | 
ততো ভাষণাবসরে২প্যভাষণং বিহৃতম্। যথা-_পত্যুঃ শিরশ্চন্্রকলামনেন__+ ইতি ।” 
-হেমচন্জ্র £ কাব্যানুশাসন, পৃ. ৩১৪।১ 

মহাদেব যখন মানভঞ্জনের জন্য কুপিতা! পার্ধতীর চরণদ্বয়ে আন্ত হইবেন, তখন 
তাহার শিরঃস্থিত চন্ত্রকলা পাবতীর চরণের অঙ্গক্তকরাগের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উঠিবে, 
ইহাই সখীর পরিহাসের তাৎপধ্য। “চন্ত্রকলা+ (যেহেতু শব্দটি স্ত্রীলি্গ ), যাহাকে স্বয়ং 
মহাদেবও মন্তকে ধারণ করেন,_সেই প্রতিনায়িকা বা সপতীকেও পার্বতী জয় করিলেন, 
ইহাও সথীর ইঙ্গিত। এই ভাবটি মেঘদূতের-_ 

তম্মাদ্্‌ গচ্ছেরমুকলখলং শৈশরাজাবতীর্ণাং 

জন্কোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিম্‌। 

গৌরীবজ্ভ্রকুটিরচনাং যা বিহন্তেব ফেনৈ: 

শন্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্রোমিহস্তা ॥-_( পূর্বমেঘ ৫০) 
গ্রসিদ্ধ প্লোকটিতে অতি নুন্বরভাবে বণিত হুইয়াছে। অপি চ মালবিকাণ্িমিতর ৩.১২ ১৭ শ্লোক 
রষ্টব্য।২ 


তু” 7107, 08191]) 7২610 1193 0110177018660 7৪. 0811565 01 [01011011016163 

0 ০০০-০%15091006, ৮1101) 08111)0 ০৩ 50000958701 98109111190 01109: 
2 ৬1061 1911100116 ০1 0০০-9%16511096 00171:651)0110117% (0 0811326101১ 019 
[01117010019 06 30009951011, [10958 210 3 [01103 :-_ 
»০০০(3) ০০9-8%15091009 ৫06 10 0০805861011 5 5001) ৪৩ 079 70051101010 01 
0010065 11) 51208 2 2109 (11716, , ১00 16180159 0031001) 01 1090105 1) 
55010911021 50812, 8110 01 (1605 11) 2, (01351, 819 0109 (0 021989০৮106 
1311001)1501185 2150 1)0101000 9001) ০0০-০%1509100 096৬6017 1176 ০০-৪906$ 
018; ০0]1]1101) 01153, 23 006৮/০01) 51701007110 (1101151011118(101 ০01 
[1161], 901/8011 ০0100178110 62516 111 0 0016.১1017, 98010211 
1001009০716 17/97/1151 11601) 01 071767501 £155 0,314 
(00101615169 01 ০8100002,১ 1535), 


৯। তু” প্রাপ্তকালং ন যদ্‌ ক্রয়াদ্‌ ্রীড়য়া বিহৃত্তং হি তৎ।”_দশরীপক ২. অপিচ 
তরতনাটযুশাস্ত্র, ২২.২৩। ভোজরাজকৃত সরম্বতীকাঁতরণ ৫.৩৪৯ প্রভৃতি 
আলোচ্য । 


৬ 


ই 51001018109 1116 1191011765 311106 [1617 10৬019 9101) 00911 0০০1--- 
05109 59011 956103 (0 09 ৪ (850001119 1099 ৬1101) [5110898,১- 


1,1২, £:916, 


ভনিবাতিনিষ্কা: ও 


অচ্ুমিতানুমেয়ার্থ সাধ্য-সাধনভাবের অপর একটি উদ্দাছরণরূপে মহ্মভ্ট কুমার- 
সম্ভবেরই “এবংবাদিনি দেবষৌ-_” (কুমার” ) ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। এখানে 
মহধি অঙ্গিরাঃ যখন পিতা! হিমালয়ের নিকট মহাদেবের সহিত পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব 
উত্থাপন করিলেন, তখন পিতার পার্বন্তিনী পার্বতীর লজ্জারূপ ব্যতিচারিভাব কালিদাস 
শ্লোকটিতে অতি সংক্ষেপে হুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পার্বতী আনতবদনে কিছু না 
বলিয়া আপন হস্তধূত লীলাকমলের দলগুলি গণন! করিয়াছিলেন মাত্র। গ্লোকটি পিতার 
পার্খবস্তিত্ব (“পার্খে পিতুরধোমুখী” ) এবং “দেবধি অঙ্গিরাকৃত এবংরূপ বিবাহগ্রস্তাবের অবতারণা” 
(এবংবাদিনি দেবধৌ+ )-রূপ অর্থন্বয় লঙ্জাখ্য ব্যভিচারিভাবের কারণ বা বিভাবস্বরূপ ) 
আর পার্ধতীর “অধেমুখীতা এবং “লীলাকমলপন্জরগণনা+ তাহ!রই (লজ্জারই ) কার্ধ্য বা 
অমুভাবভূত। উভয়ে মিলিত হইয়া পার্বতীর লজ্জাখ্য ব্যতিচারিভাবের অম্থমিতি জন্মাইতেছে। 
অতঃপর সেই লঙ্জারূ্প ব্ভিচারিতাবটি অনুমিত হইয়া আপন সহচারিভূত পার্বতীগত 
মহাদেববিষয়ক রতিস্থায়িভাথটির বোধ জন্মাইয়া দিতেছে, তাহাও অগ্ুমিতি স্বরূপ | 
্থতরাং অনুমিত ( লজ্জারূপ ) অর্থের দ্বারা পুনরায় ( রিরূপ ) অর্থান্তরের অচ্গমিতি হওয়ায় 
এইস্বলে সাধ্য-সাধন্ভাবটি অম্মিতাহ্গুমেয়ার্থবিযয়ক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ড্র” রুষ্যক £ 
ব্য” বি” ব্যা” |১ 


ধবন্তালোক ৩.৩৯ কারিকাস্থ বৃত্তিগ্রন্থে “পত্যুঃ শিরশ্চন্রকলামনেন-» গ্লোকটি 
গুণীতৃতব্যঙ্গ্যের উদাহরণরূপে উদ্ধত হুইয়াছে। অভিনবগপ্ত তাহার 'লোচন' টাকায় ক্লোকটির 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 

“পত্যুরিতি। অনেনেতি অনক্তকোপরক্তস্ত হি চন্ত্রমসঃ পরভাগলাতোইনবরত- 
 পাদপত্তনপ্রসাদনৈবিনা ন পতৃযুর্ঝটিতি যণেষটম্বন্তিন্ঠা ভবিতব্যম্‌ ইতি 
চোপদেশঃ। শ্িরোধৃতা যা চন্দ্রকল গামপি পরিতবেতি সপত্বীলোকাপণয় 
উক্ত: | 

নির্চস্মিতি। অনেন লজ্জাবহিখহর্ষের্যা-সাঁধ্বস-সৌভাগ্যাভিমানগ্রভৃতি হন্ঠপি 
ধ্বন্যতে। তথাপি ততন্লির্চনশব্দার্থম্ত কুমারীঞজনোচিতত্ত 'অপ্রতিপত্তি- 
লক্ষণপ্ঠার্থন্তোপক্কারকতাং কেবলমাচরতি । উপাস্ক তত্বর্থঃ শূঙ্গারাঙগ- 
তামেতীতি |।”__ধ্বন্যালোক, পৃ. ৪৮১ (কাশী সংস্করণ )। 


১। ধ্ৰন্তালোক ২.২২ কারিকার বুক্তিতে ধ্বনিকার 'এববাদিনি-” শ্লৌকটি উদ্ধার 
করিয়া বলিয়াছেন £ "অত্র হি জীলাকমলপত্রগণনযুপসর্জনীক্কতম্বরূপং শ্বব্যাপারং বিনৈৰ 
অর্থান্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণং গ্রকাশয়তি । .***_এপৃ. ২৪৮। কিন্তু প্লোকটিতে ব্যভিচারি- 
তাঁব ধ্বনিত হুইয়া পুনরায় অভিলাশূঙ্গার-রূপ রসকেই যে শেষ পর্ধ্যস্ত ধ্বনিত করিতেছে 
ইছাও আনন্াবর্ধন স্পষ্টভাবেই ধ্বন্তালোক ও.৪৩ কারিকাস্থ বৃত্তিতে স্পষ্টভাষেই উল্লেখ 


6 ও্বিলছিনন্ষ: 


অন্থমিতানুমেয়ার্থবিষয়ক পাধ্া-সাধনতাবের তৃতীয্ব উদ্াহরণ-_“প্রযচ্ছভোচ্ৈ: 
কুহমানি মানিনী” গ্লোকটি । তারবিরচিত কিরাতার্ুনীয়ের অষ্টম সর্গে অগ্মরোগণের 
বনবিহারবর্ণনার অন্তর্গত এই গ্লোকটিতে কোনও -অগ্মরাকে উদ্দেশ করিয়া প্রিয়কর্তৃক 
কুমগুচ্ছপ্রদান বণিত হইয়াছে। দয়িতঞ্জন যখন উচ্চৈঃদ্বরে কোনও অগ্দরাকে সম্বোধন 
করিয়! কুম্থুমিত বৃক্ষ হইতে কুদ্ুমরাজি চয়ন করিয়া তাহাকে উপহার দিবার জন্য উদ্যত 
হইয়াছিল, খন হয়ত ভ্রমবশত: বিপক্ষরমণী অর্থাৎ সপত্বীজনের নাম উচ্চারণ করিয়। তাঁহাকে 
সম্বোধন করিয়াছিল । এই গোত্র্থলনগ্রনিত অপরাধ স্মরণ করিয়া সেই অভিমানবতী অগ্মরো- 
রমণী প্রিয়সন্বোধনের কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়! নীরবে চরণ-নখের দ্বারা ভূমিবিলেখন 
করিয়াছিল। এখানে বিপক্ষগোব্রগ্রহণরূপ বিভা এবং অবচনরূপ অনুভাবের দ্বারা লজ্জা ঈর্ধ্যা- 
জনিত নির্বেদ গুভৃত্তি ব্যতিচারিতাবের অ্ছমিতি হইতেছে ; এবং পর্যযবসানে সেই অস্গমিত 
লজ্জাদি ব্যতিচারিভাৰ হইতে পুনরায় শহচারিত্বরূপ লব্বন্ধবশতঃ ঈর্ধ্যাবিগ্রলম্তরূপ শূঙ্গাররসের 
অগ্রমিতি হইতেছে । নুত্তরাং এইস্থলে সাধ্য-সাধনভাবটি অন্ুমিতামুমেয়ার্থ বিষয়ক বলিয়া 
জানিতে হইবে ।১ 


করিয়াছেন। ভর “তত্র হ্বপ্রভেদসংকীর্ণত্বং কদাচিদছুগ্রাহান্থগ্রাহকভাবেন। যথা-- 
'এবংবাদিনি দেবো ইত্যাদৌ। অত্র হার্থশ্ [ত্তবাম্ুরণনরূপব্যঙগ্যধ্ৰনিগ্রভেদেনালক্ষ্ক্রম- 
ব্যঙ্যধ্বনিপ্রতেদোহগৃহমাণ: প্রতীয়তে 1:৮৮ তত পৃ ৫০২1 লোচনকার উহার 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন--“লজ্জয়৷ হি প্রতীতয়া অভিলাষশূঙ্গারোহত্রামুগৃহাতে ব্যতিচারিভূতত্বেন।" 
তরী, পৃ. ৫০২। 


১। প্রযচ্ছতোচ5:--+ শ্লোকটি ধ্ন্যাললোকের ৩.৩৯ কারিকার বৃত্তিতে গুণীভৃতব্যঙ্যের 
উদ্াহরণরূপে পঠিত হইয়াছে। ত্র" "্অব্র-'“ন কিঞ্িদুচে ইতি প্রতিযেধমুখেন ব্যঙ্্য- 
্যার্থন্য উক্ত্যা কিঞ্িন্বিষয়ীরুতত্বাদ গুণীভাব এব শোভতে 1 ত্র. পৃ. ৪৮২। 
অতিনবগুপ্ত প্লোকটির ব্যাথ্যাপগ্রসঙ্গে আপন উপাধ্যায়ের ( ভট্েম্দুরাজ না তট্টতৌত 1) নিজস্ব 
ব্যাখ্যানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথ?-_“উচ্চৈর্ধানি কুস্ুমানি কাত্তয়া স্বয়ং গ্রহীতুমশক্যত্বাদ্‌ 
যাঁচিতানীত্যর্থ: ৷ অন্মছুপাধ্যায়াস্ত হৃগ্যতমানি পুষ্পাণি অমুকে, গৃহাণ গৃহাণেত্যুচ্চৈত্তারস্বরেণা- 
দরাতিশয়ার্থং প্রযচ্ছতা। অতএব লম্ভতিতেতি। নকিঞ্চিদিতি। এবংবিধেষু শৃঙ্গারবিষয়েঘু 
তামেবায়ং প্মরতীতি মানপ্রদর্শনমেবাত্র ন যুক্তমিতি সাতিশয়মন্গ্যুসন্তারো ব্যক্ক্যো৷ বচননিষেধন্তৈৰ 
বাচ্যন্ত সংস্কারঃ।**” -_লোচন, পূ. ৪৮২। 


ভোজদেব তীহার “সরম্বতীকীতরগ”- গ্রন্থে 'প্রধচ্ছতোচ্চৈঃ-_৮ শ্লৌোকটি “হুক! 
অলঙ্কারের অন্যতম উদাহরণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন! 'হুল্ষ্” অলঙ্কারের লক্ষণ ভোঙজদেবের 
মতে 


এ্ষিবনিনন্ম: ৬৬ 


$ ৫০ || ঘ্রখা হব নান্বমাখনিঘন জাডঘলাল'মান জাগ্ঘজালসবীতযী: 
ভুত: ক্গমমান:) খা লহনুনাঙ্বাহালন্মজলিঅঘও্যননন্বভ: | নল 
হযাভি্অন্মযঘলযনলহমক্ষলী বাফঘযালক্জমান হি অন্মানান্তিনাঙ নী 
জবঙ্গান্সঘাঁ তর্ঘভসভঅক্কলানাক্ঘ্ত্বযল:। অমিন্রল্মলহন গঘলিভমঘইহা : | 
অন্তু লঙ্গাঘন্লাহিক্ষ হন সঘৃন্গলী ন বৃহ: লহ নহঘলাআলনন ভ্রামিলংনাত্‌ । 
তনন্বাংভ স্ব সমীঅন অন্ববনলক্কাহকাহিক্ন লাম । বত মৃত্য লিঙ্গ- 
ঘুহবক্কানী তমনিললিনণ নবিুতেন্ন | 


অনুবাদ 


যেমন বাক্যর্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবস্থলে সাধ্য-প্রতীতি এবং সাধন- 
প্রতীতি এই উভয়ের মধ্যে ব্রমভাব ব! পৌর্বাপর্য্য স্পষ্টভাবেই লক্ষণীয়, সেইরূপ 
[ অনুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাব স্থলে] যেখানে বস্তমাত্রাদি অনুমেয় 
সেইখানেও [ সাধ্যপ্রতীতি এবং সাধনপ্রতীতির মধ্যে সুস্পষ্ট ক্রমভাব ] বুঝিতে 


“ইঙ্গিতাকারলক্ষ্যোহ্থ: সুঙ্ষুঃ হুপ্মগুণাতত, সঃ 

হুক্মাৎ প্রত্যক্ষতঃ হুঙ্মোইপ্রতাক্ষ ইতি ভিগ্যাতে | 

বাচ্যঃ প্রতীয়মানশ্চ স্থক্মোইত্র দ্বিবিধো! মতঃ। 

ইঙ্গিতাকারলক্ষ্যত্বং লক্ষ্যসামান্তমেতয়োঃ॥৮ - সরস্বতী” ৩. ২১২২ 
পপ্রযচ্ছতোচ্চৈ:-৮ গ্লোকটি প্রতীয়মান ইঙ্গিতাকারলক্ষ্য স্থক্মের উদাহরণ। প্র” 
“তদেবোভয়লক্ষ্যং যথ।-_-প্রযচ্ছতোচ্চৈ-, | অত্র চরণেন ভূমিলেখনম্‌ ইঙ্গিতম্‌, দৃশোর্বাস্পা- 
কুলত্বমাকারস্তাত্যাং গোত্রম্থলনোদ্ভবো মানিন্ু। মনস্তাপঃ প্রতীয়মান হতীঙ্গিতাকারলক্ষ্য: সুক্ম- 
ভেদঃ|1৮_-উ. পৃ. ৩৩৭। ইঙ্গিত এবং আকারের মধ্যে ভেদ টীকাকার রামনসিংহ স্পষ্ট 
করিয়া বপিয়াছেন__“শরীরাবস্বব ব্যাপার ইঙ্গিতম্‌ | রূপাদেরন্যথাত্বমাকারঃ |” ত্র. পৃ- ৩৩৪ 
( নির্ণয়সাগর সংস্করণ )। 


১। “চিত্র” এবং পুস্ত' এই ছুইটি শব সংস্কত সাহিত্যে সহচরিততাবে প্রযুক্ত হইতে 
দেখা ঘায়। “চিত্রকর্ম বলিতে ইংরাজীতে 81078 বুঝায় ) আর 'পুস্তকর্ষ” 2143150108- 
কে বুঝায়। অমরকোষে 'পুস্ত” শষ্ষের অর্থ নির্দেশ কর! হইয়াছে যথা__ 
পপুস্তং লেপ্যাদিকর্মণি”-_অমরণ ২.১০.২৯। টীকাকার ক্ষীরম্বামী ইহার ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন _"পুস্ত্যতেহতিমর্দ্যতে মুদন্র পুস্তম্‌, পুস্ত আদরে বা।” ভা্থজিদীক্ষিত তাহার 
ব্যাখ্যাম্ধা” টাকায় বলিয়াছেন-_“পুস্ত্যতে | 'পুস্ত আদরাদৌ (চু প* সে”) ণিচ্‌। “এরচ 
( পা” ৩৩.৫৬ )।॥ “মদ! বা দারুণ বাথ বন্তেণাপ্যথ চর্দপা | লোহরত্বৈ: কৃতং বাপি পুস্ত- 
মিত্যতিষীয়তে ॥৮ “হর্যচরিতে/র প্রথম উচ্ছাসে বাণভট্র তাহার কৈশোরলহচষগণের বর্ণনা 


?হ০ ত্যন্থিননিবিজ: 


হইবে । কেবল রসাদি অনুমেয় হইলে এই গ্রমাগমকভাব অপংলক্ষাক্রম হইয়! 
থাকে__এই হেতু অন্ত [ আচার্যয-] গণের সেইস্থলে ব্যঙ্গয-ব্যঞ্তকভাব-স্বীকার [ গম্য ও 
গমকের মধো ] সহুভাবের ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ধ্বনিব্পদেশের নিবন্ধন 
[বানিমিন্ত-] ও তাহাই । কিন্তু তাঁহ| [ অর্থাৎ বঙ্গ্য-ব্যগ্তকভাব বা ধ্বণিব্যপদেশ | 
সেইস্থলে গঁপগরিকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, মুখ্যরূপে নহে । কেননা, বক্ষ্যমাণ 
যুক্তি অনুসারে তাহা বাধিত হয়। এবং এই উপচারের প্রয়োজন সহ্হদয়-চমৎকার- 
কারিত্ব। যেহেতু, তাহা [ অর্থাৎ সচেতন-চম্কার-কারিত্ব ] চিত্রপুস্তকাদিস্থলে -যাহা 
মুখ্য ব্যঞ্জনাবিষয় [ বলিয়া স্বীকৃত ], পরিদৃষ্ট হইয়। থাকে । 


বিবৃতি 

বাক্যের বাচ্য ও অম্থুমেয়রূপ দ্বিবিধ অর্থ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
অনুমেয় অর্থ বস্ত্র, অলংকার ও রলাদরিরূপে ব্রিবিধ_ইহাও বল! হইয়াছে । এই বাচ্য ও 
অনুযেয় উভয়বিধ অর্থই যে সাধ্য সাধনভাবমূলক, তাহাও বিস্তৃতভ'বে প্রনর্শন কর! হইয়াছে । 
এক্ষণে বাক্তিবিবেককার বস্ত, অনংকার ও রপাদিরূপ ব্রিষিধ অন্ুমেয়ার্থ কি জন্ত ব্ক্তিবাদিগণ 
কর্তৃক ব্যঙ্গা বা! বাঞ্নবাব্যাপারগ্গোচর বলি! বিবেচিত হইব! থাকে হাহ। বিশ্লেষন করতঃ 
তাহাদের মতের অসারতা গ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

বন্ত, অলংকার এবং রপারদি এই ত্রিবিধ ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে প্রথম দুইটি তেদ__ 
অর্থাৎ বস্ত ও অপংকার, অঙ্ুস্বানোৌপমব্যঙ্গ্য বা সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য বা সক্রমব্যঙ্যরূপে 
ধ্বনিবাদিগণ কতক স্বীরুত হইয়া! থাকে । কেননা, ব্যঞ্জকরূপে অভিমত বাচ্যাদি অর্থ এবং 
বস্তু ও অনংকাররূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ, এই উভয়ের প্রতীতির মধো ক্রম বা পৌর্বাপর্য (5৩৭5770৩) 


প্রসঙ্গে 'চিত্রকৃৎ বীরবর্ম।” এবং 'পুস্তরুৎ কুমারদত্তঃ'_-এই দ্বুইঞ্জন বয়ন্তের উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভরত প্রণীত নাট্যশান্ত্রে নাট্যমগুপের অপংকরণ প্রসঙ্গে বিস্তৃততাতৰ চিত্রকর্ম এবং পুস্তকর্ষের 
বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্র" 

“ভিত্তিকর্মবিধিং কৃত্বা ভিদ্তিলেপং প্রদাপয়েৎ | 

স্থধাকর্ম বহিস্তন্ত বিধাতব্যং প্রযত্বতঃ | 

তিত্তিঘথ বিলিপাম্ু পরিমুষ্টান্থ সর্বতঃ | 

সমান জাতশোতান্ চিত্রকর্ম প্রযোজয়েখ। 

চিত্রকর্মণি চালেখ্যাঃ পুরুষা: স্রীঞজনাত্তথা ॥| 

লতাবন্ধাম্চ কৃর্তব্যাশ্চরিতং চাত্মভোগজম্‌। 

এবং বিট কর্তবযং নাটযবেশ্প্রযোক্ত,ভিঃ ॥৮ 

_ নাট্যশান্্র ২৮২-৮৫ (003, %০1, 7) 


ঠনন্গিববিনক্ষ: | ৫২ 


চুষ্পষ্টরাপেই ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু রসাদিরূপ তৃতীয় প্রকার ব্যজ্য অর্থ এবং 
তাহার ব্যঞ্জক বিতাবাদিরপ অর্থ-_এই উভয়ের গ্রত্তীতির মধ্যে কোনও ক্রমই সহদয়ের 
নিকট ভাসমান হয় লা । মনে হয় যেন এই ছুইটি প্রতীতিহই সহভাবী বা ধুগপৎ উৎপন্ন 
হইতেছে--সেইজন্ত রসাদিরূপ অর্থ ধ্ৰনিবাদিগণ কর্তৃক 'অক্রম” ব্যঙ্গ্য বা 'অসংলক্ষাক্রম, 
ব্ঙ্গযরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। মহিমতট্ট এক্ষণে প্রতিপাদন করিতে চাছেন যে, 
ধ্বনির এই উভয়বিধ ভেদের ক্ষেত্রে--তাহ] সক্রম ব1 অক্রম যাহাই হউক না কেন-ব্যঞ্জনাঃ 
ব্যপার মুখ্যতাবে কোনও মতেই স্বীকার কর! চলে না। 


“ব্যগ্ুনা” বা 'ধ্ৰনি' ঝা ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সেই ক্ষেত্রেই স্বীকার করিতে পার যায়, 
যে-ক্ষেত্রে ব্যঞ্জকরূপে অভিমত অর্থ এবং ব্যঙ্গ্যরূপে অতিমত অর্থ--এতছুতয়ের প্রতীতি 
যুগপৎ সংঘটিত হয়। ব্যগ্তকের লক্ষণ হইতেছে-_"ম্বরূপং প্রকাশয়ম্নেৰ পরাবতাসকো 
ব্যঞ্রকঃ1৮- _অর্থাৎ যাহা আপনাকে প্রকাশিত করার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাস্তরকেও অবভাসিত 
করিয়া তুলে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে ব্যঞক। উদ্দাহরণম্বরূপ ঘটগ্রভৃতির সহিত দীপালোকের 
সম্বদ্ধের উল্লেখ করা চলে। দীপশিখা যেমন আপনাকে প্রকাশিত করিয়।৷ থাকে॥ 
সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকাররূপ আবরণ দুর করিয়া ঘটাদি পদার্থকেও উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। 
্থতরাং দীপাঁলোকপ্রতীতি এবং ঘটাদি অর্থান্তরের প্রতীতি--এই উভয় প্রত্ীতিই ধুগপৎ 
সংঘটিত হুইয়া। থাকে বলিয়। দীপালোকটি ব্যঞ্জক এবং ঘটাদি অর্থ ব্যঙ্গ্যরূপে এবং উভয়ের 
মধ্যে সন্বন্ধটিও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্কভাবরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহাই মুখ্য ব্যঙ্য-ব্যঞজকভাবের 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু আমর! দেখিয়াছি-_সাধ্য-সাধনভাবস্থলে, তাহা বাচ্যার্থবিষয়কই 
হউক অথবা অন্ুমেয়ার্থবিষয়কই হউক, সাধনগ্রতীতি এবং সাধ্যপ্রতীতির মধ্যে ক্রম বা 
পৌর্বাপর্ধ্য হুম্পষ্টভাবেই বর্তমান থাকে । কেননা সাধনপ্রতীতি পূর্বে না হইলে কখনও সাধ্য- 
প্রতীতির উদয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ, বস্তু বা অলংকারদূপ 'লাধ;” ( ব্যক্তি- 
বাদিগণের মতে 'ব্যঙ্গা' ) যেস্থলে অভিপ্রেত, সেইস্থলে সাধ্য এবং সাধনের প্রতীতির মধ্যে 
ক্রম প্রত্যেক প্রতিপত্তার নিকটই স্পষ্টরূপে ভাসমান, সুতরাং তাহাকে অপহৃব করা 
চলেনা । এইরপস্থলে সাধনকে ব্যঞ্জক এবং সাধ্যকে ব্যঙ্গ্য কিন্ূপে ঝলিতে পারা যায়? 
কেননা, ঘটগ্রদীপ-দৃষ্টান্তবলে পূর্বেই প্রমাণিত হুইয়াছে যে ব্যঙ্গযপ্রতীতি এবং ব্যঞ্জক- 
প্রতীতির মধ্যে যৌগপদ্য বা সহভাবই ব্যঙ্গয-ব্যঞ্রকভাবের ভিত্তিম্বরূপ। ব্যক্তিবাদিগণও 
বস্তু এবং অলংকাররূপ ব্যঙ্গযস্থলে ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্কের মধ্যে ক্রমগ্রত্ীতি যে অস্বীকার 
করেন না, তাহ! তীহাঁদের 'মংলক্ষাক্রমব্যঙ্গ্য” বা “অনুম্বানোপমব্যঙ্গয* প্রভৃতি আখ্যার দ্বারাই 
নিঃসন্দি্ভাবে সিদ্ধ হইতেছে। হুুতরাং বস্তু এবং অলংকাররূপ প্রতীয়মান অর্থস্থলে 
ব্যঙগ্য-ব্যঞরকতাবের এবং তন্মলক ধ্ৰনি-ব্যপদেশের কোনওরূপেই যুক্তির দ্বারা সিদ্ধি হইতে 
পারে না-ইছাই মহিমভট্টের প্রতিপান্য। 


কিন্তু "ব্যক্তিবাদিগণ ইহার উত্তরে বলিতে পারেন ; বিভাবাদিক্বপ ব্যঞ্জক এবং 
রসাদিরপ ব্যঙ্গ্য অর্থ--এই উভয়ের প্রতীতির মধ্যে ত+ ক্রম উপলব্ধ হয় লা। সেইভগ্ঠাই 
৯৬ 


৬ নানিনিনদ্দ: 


রসাদি অর্থকে অনংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ বা অক্রম, ব্যঙ্গযরূপে অভিহিত করা হইরাছে। অতএব 
রসাদিস্থলে ব্যঞ্কগ্রতীতি এবং ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির মধ্যে -সহভাব বা যৌগপন্য অনুভূত 
ছওয়ায়-__সেইস্থলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্ককতাব এবং তন্মুলক ধ্ৰনিব্যপদেশের যৌক্তিকতা স্বাকার রিয়া 
লইতে বাধা কোথায়? 

ব্যক্তিবাদিগণের এই উত্তরও সর্বথা সন্তোষজনক নছে। কেননা, বিভাবাদি- 
প্রতীতি এবং রসাদিরূপ অর্থের প্রতীত্তি--এই ছুইএর মধ্যে ক্রম যে আছে, তাহা তাহারও 
স্বীকার করেন। কিন্তু এই পৌর্বাপর্ধয বিষ্্মান থাকিলেও তাহা এতই স্থল্প যে সম্ৃদয়ের 
নিকট রসাদিপ্রতীতিকালে এই .ক্রমটি ভাসমান হয় না) এবং সেইকারণেই রসাঁদি অর্থ 
ব্যক্তিবাদিগণকর্তক “অক্রম বা “অসংলক্ষ্যক্রম” ব্যঙ্গ রূপে ব্যপদিষ্ট হুইয়া থাকে। 
বন্ততঃ এই ছুই প্রতীতির মধ্যে বাস্তব সহভাৰ বা যৌগপদ্য নাই। সহভাব-প্রতীতি 
শুধু ত্রাস্তিমাত্র ।৯ অতএব রসাদি অর্থের ক্ষেত্রেও বিতাবাদিগ্রতীতি এবং রসার্িপ্রতীতির 
মধ্যে ব্যঙ্য-ব্যগ্লকতাব ধ্বনিবাদিগণের মতেও মুখ্য নহে, কিস্ত গৌণ। অর্থাৎ এইস্থলে 
ট্পচারিক বা আরোপমুপক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাৰ স্বীকার করা হইয়াছে, ইভা ধ্বনিবাদিগণকেও 
অবশ্াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উপচার বা লক্ষণার ক্ষেত্রে কোনও একটি প্রয়োঙ্জন 
থাকা আবপ্তক ; বিনা প্রয়োজনে উপচার বা লক্ষণ আশ্রয় করা অযৌক্তক। প্রশ্ন হইতে 
পাঁরে £ বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিগ্রতীতি-_-এই উভয়ের মধ্যে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞগজকভাব 
প্রমাণবাধিত হওয়ায় যে গৌণ ব! ওপচারিক ব্যঙ্্য-ব্যঞ্জকতাঁৰ স্বীকার করা হইতেছে, তাহার 


১।  “্রস-ভাবস্তদাভাস-তৎগপ্রশাস্ত্যাদিরক্রমঃ | 
ধ্বনেরাআ্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ ॥৮- ধ্বন্তালোক ২ ৩ 

- এই কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলিয়াছেন : “রসাদিরর্থে। হি লহেব 
বাচ্যেনাবতালতে। *স চাঙ্গিত্বেনাবভাসমানো ধ্বনেরাত্বী ।৮--সহেব- এইম্থলে “ইব 
শবের দ্বারা সহভাবগ্রতীতি যে অবাস্তব তাহা নুস্পষ্টভাবে অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন ; 
'সহেবেতি। ইবশবেন অনংলক্ষ্যতা বিদ্যমানত্বেংপি ক্রমন্ত ব্যাখ্যাতা। বাচ্যেনেতি 
বিভাবামুভাবাদিন] |1৮__লোচন। মঞ্মটাচাধ্য ইছারই প্রতিধ্বনি করিয়া! বপিয়াছেন_-“ন 
খলু বিভাবামুভাবধ্যভিচারিণ এব রসঃ, অপি তু রসভতৈরিত্যন্তি ক্রমঃ। স তু লাঘবান্ন 
লক্ষ্যতে |1”-__কাব্যগ্রকাঁশ £ ৪র্থ উল্লাস। টীকাকারগণ এইস্থলে “শতপত্র-পত্রন্চীভেদ” বা 
“উৎপলশতপত্রব্যতিভেদ-_-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন। শতদল পদ্মের পাপড়িগুণি 
যদি একের উপর এক সাজাইয়| উহাদের একটি সুচীর দ্বারা বিদ্ধ করা যায়, তবে মনে 
হয় যেন একই সঙ্গে সবগুলি পাপড়ি .যুগপদ্‌ বিদ্ধ হইল। কিন্ত বস্ততঃ পৌর্বাপর্যয 
আছে। কিন্ত সেই কালব্যবধান এতই সুঙ্ম যে তাহা! গণনাই করা হুয় না। বিভাবাদি- 
প্রীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে ক্রমও সেইরূপ হুক্ম এবং অসৎকল্প এবং সেইঅন্ঠই 
রসাঁদি অর্থ ধ্ৰনিবাদিগণকর্তৃক 'অসংলক্ষ্যক্রম” বা 'অক্রম' ব্যঙ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়া হইয়া থাকে। : 


তন্িবিলিনষ্কা: হই 


প্রয়োজন কি? কেন রসাদি অর্থকে ব্ঙ্গ্য এবং বিতাঁবাদি অর্থ ব্যপ্তকরূপে অভিহিত 
হইয়া থাকে? ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন-_“লচেতন-চমৎকার-কারিত্ব” এই 
উপচারের প্রয়োজন। অর্থাৎ মুখ্য ব্যঙ্গযব্যঞ্জকভাবস্থলে যেমন সহৃদয়ের চমৎকার প্রতীতি 
হইয়া থাকে, সেইরূপ বিতাবাদি প্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে ক্রম-নিবন্ধন যুখ্যব্যঙ্গা- 
ব্যঞ্কভাব সম্ভব ন!' হইলেও ক্রমের হুক্ত্ববশতঃ সহতাবত্রাত্তি হয় এবং তাহার ফলে 
সহৃদয়ের চিত্তে এক অনমুভূত্তপূর্ব চমৎকার -প্রতীতি জন্মে, যাহা মুখ্য ব্যঙ্যব্যগ্তকভাঁবের ক্ষেত্রে 
চমৎকারপ্রতীতির তুল্য। অতএব এই লচেতন-চমৎকার-কারিত্ব-রূপ ধর্ম বুঝাইবার জন্যই 
রসাদিস্থলে ওপচারিক ব্যঙ্গ্য-ব্যগ্জকভাব আশ্রিত হইয়া থাকে, ইহাই মহিমভ্ের গ্রতিপাগ্ত। 
আর মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যগ্রকভাবস্থলে যে চমৎকারপ্রতীতি জন্মে, তাহা চিত্রপুস্তাদি স্বলে 
সহৃদয়গণের অঙ্থুতবস্িদ্ধ, অতএব অবপহৃবনীয়। রুধ্যক চিত্রপুস্তাদি উদাহরণের তাৎপর্যা- 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, গাঢ় অন্ধকারাবৃত প্রদেশে যদি কোনও আলেখ্য বা লেখা 
(লেপ্য 1) বস্ত অবস্থিত থাকে, এবং সেইস্থলে অবস্মাৎ যদি প্রদীপ প্রজ্লিত হয়, তাহ। 
হইলে যেমন দীপালোকের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আলেখ্য (চিত্র) বা লেপ্য (পুস্ত) 
বস্তরটিও উদ্ভাসিত হুইয়! উঠে এবং তাহার ফলে সঙ্গদয় দর্শকের চিত্তে যেমন অলৌকিক 
আনন্দ বা চমৎকার অনুভূত হয়, ত্ব্রুপ বিভাবাদিরূপ বাচ্যার্থগ্রতীতির প্রায় সমকালেই যে 
রলাদিপ্রতীতি সংঘটিত হয়, তাহাও অস্থুরূপভাবেই সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে চমৎকারাতিশয়ের 
উদ্রেক করিয়া থাকে ।১ এবং চমৎকার-কারিত্ব নিবন্ধান রসাঁদিশ্থলে গৌণ হইলেও ওপচারিক 
ব্যঙগ্য-ব্যঞ্কভাব শ্বীকৃত হইয়া থাকে । 


১। কষ্যকের এই ব্যাখ্যামুসারে প্রদীপাদি পদার্থ ব্যঞ্জক এবং চিত্রপুত্তাদি ব্যঙ্গ্য। 
অতএব ইহা। পূর্বোক্ত ট-প্রদীপ দৃষ্টাত্তেরই প্রকারভেদ মাব্র। কিন্তু মনে হয় চিরপুস্তাদি 
ব্ঙ্্যস্থলে বর্ণ, রেখাস্কন, লেপন প্রভৃতিই - প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জকরূপে স্বীকৃত হওয়া সমীচীন। 
এই প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব মহাকাব্যের গ্রথম সর্দের অন্তর্গত নিয়োদ্ধৃত 
গ্লোকটি গ্রণিধানযোগা-_ 

“উদ্নীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং সুর্ধযাংশুতিভিন্নমিবারবিাম। 
বৰ ত্বন্তাম্চতুরঅশোভি বপুবিভক্তং নবযৌবনেন ॥৮-( কুম!র” ৯:৩২) 
মল্লিনাথ ইহা!র ব্যাখ্যান্ন বলিয়াছেন_ 

১ পনবষৌবনেন গ্রথমযৌবনেন বিভ্তত্তম। অভিব্যঞিতম্‌।*--ভূলিকয়া 
কৃর্টিকয়া। শলাকয়েত্যর্থ; 1'**চিত্রারবিন্দয়োস্ত.লিকা-তরণিকিরণসম্বদ্ধ ইব ম্বতঃ- 
সিদ্ধস্তৈবাঙ্গসৌষ্ঠবন্ত যৌবনপ্রাহূর্ভাবোইতিব্যগ্রকো। বভূবেত্যর্থ; ||” 

মল্লিনাথের উত্তি হইতে ইহ! মুষ্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইতেছে যে হুর্ধ্যকিরণসন্বন্ধ যেমন 

অরবিনের অভিব্যঞক, সেইরূপ ত,লিকারৃতবর্ণাদিবিস্তাপও চিত্রের অভিব্যপ্জক হেতু । যে 

চিজ অনভিব্যক ছিল বাণকাদিবিস্কাসের ফলে তাহাই যেন অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। তু 


1৭৬ ম্মবিবনিনিষ্: 


8 ৬৫।| নাভ্যী ভাখাঁ ল বথা ললক্ষাহলাললীনি যথা জ হব নিছি- 
নিশবনাছি: ক্কাননলি্লামন্মিঘলা আানবীণ'ছরি হনলান হনাজলখানাম্‌। 
বা হি-_ 

“নহলামি জীংনহাত জলং ল ক্কীঘান্‌ 
বযালতঘ হমিহ ল দিনাকযৃব্ন্: | 
অভ্ম্ুতাম।মি যাহা ল ভুঘীঘলীফ 
ঝল্নি ্ধতীন্ত লনলা লৃঘলি: ঘজল || 
হুতযলী-_ 
“ভাগ্াম্ন্তানললিম্বালঅমাসনহী: 
সাাঘূ লিহালিল্মঘ ল ল: সন্ৃত | 
লান্ধুভততাতভতননঘূঅহিঘালক্হা: 
₹লহথা অনন্ত মস সীনলি ঘাবহাভতা:|1 


হতঘবহন ঘা নিঘিলিত্বজীহলাহলান নিন খা হানকালিপহতীহিলি । ঘথা 
ন্ব সলিঘনন্রঘান্লিলতয সঙ্গবত্ানাশত্ঘ লিঘহলাহবানযারিল খা হাল্- 
বা্যচ্ঘ | ভ্রিনিঘহল সলিঘঘ ভঙ্কল: অুথৃলিজজ্বলিঘ্বঘলান্‌ । লত্বথা 


“যদ্‌ যৎ সাধু ন চিত্রে স্াৎ ক্রিষ়তে তত্দপ্তথা | 
তথাপি তম্তা৷ লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্িদন্বিতম্‌ |” ( অভিন্্রানণ ৬১৪) 
যৌবনাবিষাবও অনুরূপভাবে দেহের সৌভাগ্যের অভিব্যক্তির প্রতি কারণ। ভরত তাহার 
নাট্যশান্ত্রে বলিয়াছেন_ 
“অলংকারান্ত কলক্ৈক্তেয়া। ভাবরসাশ্রয়াঃ | 
যৌবনেংত্যধিকা; স্ত্রীণাং বিকার! বক্ত,গাত্রজাঃ ॥|”--( নাট্য ২২. ৪)। 
ইহার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন-_ 
”***তে ছি যৌবনে দৃশ্তাস্তে বাল্য তবমুত্তিষ। বার্ধকে তিরোভূতাঃ | 
যদাহ-_ 
'বাবস্ত এতে তরুণীজনন্ত ভাবা: সমং কুট্টমিতাদয়োইপি | 
রাত্রাবদৃশ্তানিব ত'ন্‌ ঘটাদীন্‌ কামপ্রদীপঃ প্রকটীকরোতি || ইতি'।” 
"স্অভিনবভারতী £ ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪ (009. 7:07.) 
এইখানে উল্লেখযোগ্য অভিনবগুপ্ত কর্তৃক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত গ্লোকটিতেও «ঘট- 
প্রদীপ দৃষটান্ত' ( “ঘটাদীন্‌ কাম প্রদীপঃ --১) স্পষ্টতাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। এবং ব্যক্িখাদি- 
গণের দৃ্িতে বাজা-ব্যপ্র কতাবের তাহাই মূর্ধাতিবিক্ত উদাহরণ 


হযন্িজনিনক্কঃ ৬২ 


“ভরখা্রতাজাহনলাঘ ন্গ্যা্থীবি অন্যাললনব্‌ স্কুলাহী । 

লাঘী ল ক্কাঙ্মী লন্ব বহু অজযয্‌ রচ্তু লবা মিলহলিছি ভীন্ক: ||” 
সবি । ভঙমাভ্যলিনললিনবীন হি সলিণগন্ুনম নিন হবি । থা লা 
চলনিক্কাহ:_'ভাহ্কঘী ভাপ: ভনহাতহাললিঘরঘন সন্ধাহিল: ঝুলযা হামালা- 
অন্ুনি । সমিব্রিহঅনভ্ন নিহব্ণবিনত্তু অহলিলললং অত্ু তক ংনিল 
স্াহযতী ন লাক্ষংনন'-হুলি | 


অনুবাদ 

বাচ্য অর্থ সেইরূপ চম€কার উত্রেক করিতে পারে না, যেরূপভাবে সেই 
(একই ) বিধি-নিষেধারদি (অর্থ) কাকু দ্বারা অভিধেয় অথব। অনুময়রূপে 
প্রকাশিত ( হইলে চমৎকার আধান করে )-_ইহাই অর্থের স্বভাব । যেমন__ 

“মথ নামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাৎ--” 
এই শ্লোকটি হইতে__ 
কিংবা 

“লাক্ষাগৃহানলবিষান্ন-_” 

-_ এই গ্লোকটি হইতে প্রতীত বিধি এবং নিষেধরূপ অর্থের যেরূপ চারুতা 
( বা চমগ্কারে )-র অনুভূতি (হইয়া থাকে ), সেইরূপ ( চারুতাবগতি ) শব্দাভিধেয় 
(বিধিনিষেধের ) দ্বারা হইতে পারে না। কিংবা দুইটি প্রতিষেধের দ্বারা 
অন্গুমিত প্রস্তুত বিধিরূ্‌প অর্থেরই যেরূপ চারুতাপ্রতীতি (হইয়া থাকে) স্ব- 
শব্দবাচ্য বিধিরূপ অর্থের ততখানি (চারুতাপ্রতীতি ) হয় না। প্রাতিষেধও 
( আবার ) স্ুুবস্ত এবং তিডস্ত-বিষয়ক ভেদে দ্বিপ্রকার কথিত হইয়া! থাকে । যেমন- 

“অথাঙ্গরাজাদবতাধ্য-” 

এই শ্লোকটিতে ৷ সম্ভাব্যনিষেধের নিবর্তন-ই প্রতিষেধঘয়ের বিষয় ( হইয়। থাকে )। 
আর ধ্বনিকারও বলিয়াছেন_-“সারভূত অর্থ স্বশব্দের দ্বারা অনভিধেয়রূপে যদি 
প্রকাশিত হয় তবে তাহা সাতিশয় শোভা! ধারণ করে। আর বিদগ্ধগোর্ঠীতে 
এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে যে, অভিমততর বস্ত্র ব্যঙ্গযরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, 
বাচ্যরপে নে ॥” 


বিবৃন্তি 
ব্যক্তিবিবেককার রসাদি অর্থের ব্যঙ্গযত্বকথন যে ওঁপচারিক, তাহা বলিয়াছেন এবং 
এই উপচারের প্রয়োঞ্জন যে “লচেতন-চমৎকার-কারিত্ব” তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন । 


২৫ ননিতানিনঙ্গা; 


এক্ষণে তিনি বলিতেছেন যে, একই বিধি-নিষেধাদি অর্থ ম্বশব্ের দ্বারা ( অর্থাৎ শবের 
অতিধাশক্তির দ্বারা ) সাক্ষাৎ ভাবে অভিহিত হইণে সহ্ৃদয়ের,চিত্তে যতখানি চারুত্বগ্রতীতি হয়, 
তাহা অপেক্ষা অধিকতর চারুত্বগ্রতীতি হয় যদি তাহা কাকুর সাহায্যে অভিহিত হয় কিংব! 
বাঁচ্যার্থ হইতে অম্ুমিত হইয়া থাকে। হুতরাং বাচ্যদশায় অর্থের চমৎকারিত্ব অপেক্ষা 
কারুতিধেয় বা অন্থুমেযত্বদশায় তাহায় চমৎকারিত্ব বহুগুণে বর্ধিত হ্ইয়। থাকে-_ইহা 
অনুভবসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মহিমভট ভ্টনারায়ণ প্রণীত “বৌী-সংহার, হইতে ছুইটি শ্লোক 
কাকুর উদাহরণস্বরূপ উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন। 

“কাকু” শব্দটির অর্থ ধ্বনির বিকার। কোনও বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার 
জন্য বক্তা তাঁহার উচ্চারিত শব্দগুলিকে যদি একট বিশিষ্ট ধ্বনি বা স্বর (০1০৫) আশ্রয় 
করিয়া পাঠ করেন, তবে তাহ কাকুরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। আচার্য অভিনবপ্ুপত 
“কাকু” শবটির তাৎপর্যবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 

«কক লৌল্যে ইত্যন্ত ধাতোঃ কাকুশন্দ:। তত্র হি সাকাজ্ষনিরাকাজ্ম]- 
দিক্রমেণ পঠ্যমানোহসৌ শবদঃ প্রক্ৃতার্থাতিরিক্তমপি বাঞ্থতীতি লৌল্যমন্তাতিধীয়তে । 
যদি বা ঈষদর্থে কু-শবস্তস্ত কাদেশঃ। তেন হ্দয়স্থবন্তপ্রতীতেরীষদ্ভূমিঃ কাকুঃ। 
তয় যাইর্থান্তরগতিঃ-স কাব্যবিশেষ ইমং গুণীভৃতব্যঙ্্যপ্রকারমাতিতঃ |:**”১ 
“মথ.নামি'কৌরবশতম_, ( বেণী” ১. ১৫) ক্লোকটিতে ভীমসেন পঞ্চগ্রামের পরিবর্তে 

কৌরবগণের লহিত মহারাজ ঘুধিঠিরের প্রস্তাবিত সন্ধি যে নিতান্তই অনুচিত ও অসহনীয় 
-_তাহাই কাকুর সাহায্যে সহদেবকে উদ্দেশ করিয়া! বলিতেছেন। গ্লোকটি সাকাজ্কাকুর 
উদ্দাহরণ। দীপ্ত তার গদ্‌গদধবনিতে গ্লোকটি উচ্চারিত হওয়ায় প্রতিপারদে পঠিত নিষেধার্থক 
'ন* শবটি২ গাহার "বিপরীত বিধিরূপ অর্থ দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতেছে এবং কাকুর 


১। ধ্ৰহ্তালোক ৩ ৩৮ £ লোচন, পু ৪৭৭-৭৮। 

২। দ্র টীকাকার জগদ্ধর শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন__"নকারঃ সর্যত্র 
শিরশ্চালনে |” বাচ্য নিষেধরূপ অর্থ (ন-কারের দ্বারা বাচ্য ) এবং তাহ! হইতে কাকুর 
দ্বারা! প্রতীয়মান বিধিরূপ অর্থ সহভাবে প্রতীত হওয়ায় মুখ্যার্থবাঁধাদির অবকাঁশ না থাকায়, 
এইস্বলে বিপরীতলক্ষণাঁও স্বীকার কর! চলে না। “কাব্যপ্রকাশ”-কার স্পষ্টই বলিয়াছেন-_ 

“কাকাক্ষিপ্তং যা 
“মথ নামি কৌরবশতং-_+ 
অত্র মথনামে)বেত্যাদি ব্যঙ্গ্যং বাচ্যনিবেধসহতাবেন স্থিতম্‌।”-কাঁবপ্রকাশ £ 
পঞ্চমোল্লাস। মাণিক্যচন্ত্র সরি তাহার বর “ব্যাখ্যায় এই পংক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন” | | 
“বাচ্ম্চালৌ নিষেধস্চ তসহভাবেন। অং ভাবঃ _পূর্বং নিষেধ গ্রতীতি: 
ততোতপ্রাধান্তেন ব্যঙ্গান্ত ইতি নাত্তি। কিছ স্বরন্তাপি সমং প্রতীতিঃ। ন চাক 


জনহিতবিধীক: ও 


ঘবারা বিধিরূপ অর্থটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাচ্য বিধি হইতে উহার চারুত্ব বহুগুণে 
প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে-_ইহা৷ অস্ুভবসাক্ষিক। 


'লাক্ষাগৃহানলবিধান্ন_-” গ্লোকটিও বেণীসংহারের অন্তর্গত (বেদী” ১.৮)। 
শ্লোকটিতে তীমসেন কর্তৃক হুত্রধারের-_ 


শনর্বাপবৈরদহনাঃ প্রশমদরীণাং 
নন্বস্ত পাওতনয়াঃ সহ মাধবেন। 
রক্ত প্রসাধিতভুবঃ ক্ষতবিগ্রহাস্চ 
স্স্থা তবস্ত কুরুরাজন্ৃতাঃ সভূত্্যাঃ |৮-- € বেণী; ১.৭ ) 
শ্লোকটির প্রতি অধিক্ষেপপূর্বক কটাক্ষ করা হইয়াছে । এইস্থলে চতুর্থপাদাতিধেয় (৭ সবসথা 
তবস্তি ময়ি জীবতি ধার্তরা্্রীঃ”) বিধিরূপ অর্থ পর্যৎসানে নিষেধরূপ অর্থের (বসা ন 
তবস্ত-_”) প্রতীতির প্রতি হেতু । এবং ইহা সম্ভব হইতেছে কাকুর দ্বারা ভীমসেন 
কতৃক শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে বলিয়া। ধ্বন্তালোকের তৃতীয় উদ্ভোতের (৩৩৮) বৃত্তি- 


গ্রথেও শ্লোকটির চতুর্থচরণ কাকা! ক্ষণ গুণীতৃতথ্যঙ্গ্ের উদাধ্রণস্বরূপ উদ্ধৃত হ্ইয়াছে। 
অভিনবতপ্ত 'লোচন, ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-__ 


্স্থা ইতি, তবস্তি ইতি, ময়ি ভীবতি ইত, ধার্তরাষ্রী ইতি চ সাকাজ্সদীপ্ু- 
গদ্গদ-তার প্রশখনোদ্দীপনচিত্রিতা কারুকসসস্তাব্যোরমর্থোই 


ইত্যর্থনমৃচিতশ্তেত্যমুং 
্যঙ্গ্যমর্থং স্পৃশস্তী. তেনৈবোপকৃতা সতী ক্রোধান্থুভাবরূপতাং ব্যঙ্গ্যোপন্ধতণ্ত 
বাচ্যন্তৈবাধজে ॥৮১ 


পাশ শি আজ পি শীত 


এপস সপ ৮ এ 


ধিপরীতলক্ষণ] | যত উচ্চারণকাল এব ন কোপাদিতি দীপ্ত-তার. গদ্গদ-্সাকাজ্কাকু- 
বলান্লিষেধস্ত নিষেধ্যমানতয়ৈব যুধিষটিরেষটসঙ্ছেরক্ষমণরূপত্বাতিপ্রায়েণ প্রতীতিরি/ত 
মুখ্যা্থবাধাস্ততাবাৎ।**.৮- এ, পৃ. ১৫৯ (120. ২. 51781018 31:85175 ; 0/71/67511) 
2 147১916, 1922). রাজশেখরকৃত কাব্যমীগাংসায়” “মথ নামি কৌরবশতং-_» 


ক্লোকটি 'অভ্যম্জ্ঞোপহাসকাকু*-র উদ্দাহরণরূপে উদ্ধত হইয়াছে। ভ্রষ্টব্য £ 
কাব্যমীমাংসা, ৭ম অধ্যায় (305, 87.) | 


৯। পাঠস্থলে কাকুর বহুলপ্রয়োগ এবং ইহার গুরুত্ববিষয়ে তরতের নাট্যশাস্তে, 
অতিনবগুপ্াচার্যককত 'অভিনবতারতী” ব্যাখ্যায় এবং রাজশেখর প্রণীত “কাব্যমীমাংসা+ -য় বিস্তৃত 
আলোচনা দুষ্ট হইয়া থাকে । দ্রষ্টব্য :-_ 

“সখ্য বা নায়িকায়া বা সধীনায়িকয়োরথ। 
সখীনাং ভুয়সীনাং বা বাক্যে কাকুরিহ স্থিত ॥। 
পদবাক্যবিদাং মার্গো যোহগ্ঘথৈব ব্যবস্থিত; | 

 স ত্বজাতিনয়গ্টোত্য;ঃ (1) তং কাকুঃ কুরুতেহ্নাথ! || 


$২৫  ্যবিবনিইন: 


সাক্ষাৎ বাচ্য অর্থ হুইতে কাঁকতিধেয বা কাকাক্ষি অর্থের চারুতাতিশয় এইভাবে 
প্রদর্শন করিয়া বাচ্যদশাপর অর্থ অপেক্ষা অনুমিত অর্থের চীরুত্ব যে সমধিক তাহ! প্রতিপান 
করিবার অন্ত বাচ্য নিষেধদ্বয় হইতে প্রতিপন্ন প্রক্কত বিধিবূপ অর্থের চমৎকারাতিশয় 
প্রতিপাদন প্রসঙ্গে মছিমত্র রঘুবংশের বষ্ঠ সর্গ হইতে “অথাঙ্গরাজাদবতার্ধ্য চক্ষুঃ_ 
(রঘুণ ৬.৩০ ) ক্লোকটি উদ্ধার করিতেছেন। প্রকৃত বিধিবূপ অর্থকে সাক্ষাৎ্ভাবে ন৷ প্রকাশ 
করিয়া কবিগণ প্রীয়ই ছুইটি নিষেধবাচক *ন-কার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রথম 
“ন/-কারের দ্বারা যে নিষেধ অভিহিত হয়, দ্বিতীয় 'ন*-কার তাহারই নিবর্তন করিয়া থাকে 
এবং ফলে প্ররুত বিধিরূপ অর্থটি আরও দৃঢ়ভাবে সুচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইভাবে 
প্রতিষেধদ্বয়ের সাহায্যে যেখানে প্ররুত বিধির প্রতীতি হয়, সেখানে বিধিরূপ অর্থটি 
বাচ্যরূপে অভিহিত হয় না। কিন্ত প্রতিবেধদ্বয় হইতে অর্থের অন্নুমাপকত্বশক্তির সাহায্যে 
তাহা বোধিত হয়, অতএব তাহা বস্ততঃ অন্থুমিত। আচার্য্য বামন তাহার “কাব্যালঙ্কারক্হত্র- 
বৃতি”গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 

দসম্তাব্যনিষেধনিবর্তনে তো গ্রতিষেধৌ 1৮১ 

এই জাতীয় প্রতিবেধঘয়াগমিত প্রকৃত বিধিরূপ অর্থ যে সমধিক চমৎকারকারী এবং 
দুঢ়তান্ুচক, তাহ প্রত্যেক সহৃদয়েরই অঙ্থুভববেগ্থ। প্রতিষেধও আঁবার দ্মবস্তবিষ়ক এবং 
তিওন্তবিষয়ক ভেদে ছ্বিবিধ হইতে পারে। অর্থাৎ নামপদবাচ্য,সব্বরূপ পদার্থের অথবা আখ্যাত- 
পদবাচ্য ভাব বা ক্রিয়ারূপ পদার্থের প্রতিষেধ হইতে পারে। উদাহরণ শ্বরূপ রঘ্ববংশের-- 

“অথালরাজাদবতার্ধ্য চক্ষুঃ-_” শ্লোকটি উদ্ধৃত হুইয়াছে। 

লোকটির দ্বিতীয়ার্ধে 'নামৌ ন কাম্য£ এই অংশে দ্ুবস্তবিষয়ক এবং “ন চ বেদ সম্যগ, 
ষ্টং ন সা” এই অংশে তিউন্তবিষয়ক প্রতিষেধের নিবর্তন এবং তত্দধার। প্রকৃত বিধিবূপ 


অয়ং কাকুকৃতে। লোকে ব্যবহারো ন কেবলম্‌। 
শান্েঘপ্যন্ত সাম্রাজ্যং কাব্যন্তাপ্যেষ জীবিতম্‌ ॥ 
কামং বিবৃখুতে কাকুরর্থাস্তরমতক্জ্িতা। 
স্কন্টীকরোতি টিক সতাং দানা ॥ 


গরসন্নে মন্্রয়েদ বাচং গিিজিউিলক৭ | 
মন্ত্রতারৌ চ রচয়ে্িরাহিণি যখোতরম্‌॥৮ 
-কাব্যমীমাংসা : ৭ম অধ্যায়, পৃ. ৩২-৩৩ (009.:200., 1924) 
১। দ্র“ কাব্যালক্কার-সুত্রযৃত্তিঃ ৫.১,৯। তু “ঘৌ নঞ্চো প্রককতমর্থং সাতিশয়ং 
বোৌধয়ত্ঃ1” কাশিকাকারও “নানগ্যতনবৎ ও ( পা” ৩.৬.১৩৫ ) সুরের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_“দো প্রতিবেধৌ বধাপ্রীপরস্তাত্যুজ্ঞাপনায়”। মহিমভট্ট্রের "্ভাব্যনিবেধ- 
নিকর্ডনং হি গ্রতিবেধতয়ন্ত বিষয় ইতি”-_উ্ভিটি স্পষ্টতই বামনের উদ্ধৃত সুক্রটিরই প্রতিধ্বনি । 


আনিললিন্া: । £২৭ 


অর্থের দৃঢ়তা (যথাক্রমে “অসৌ কাম্য এব এবং “সা সম্যগ, জষ্টং বেদ এব) সুচিত বা 
অনুমিত হইয়া চম্কারাতিশয়ের উদ্জেক করিতেছে ।৯ 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাচ্য বিধি অথবা নিষেধরূপ অর্থ অপেক্ষা কাকভিধেয় 
অথব1 বাচ্যার্থান্থমিত ( ব্যক্তিবাদিগণের মতে 'ব্যঙ্গ ) বিধি অথব! নিষেধ সাতিশয় চমৎকারী। 
কবিগণ মুখ্যতাৎপর্য)বিষয়ীভূত অর্থটিকে, যাহা৷ কাখ্যের সারম্বরূপঃ যে সাক্ষাৎ-শবাভিধেয়- 
রূপে প্রকাশ শা করিয়া ব্যঙ)রূপে ( মহিমভট্টরের মতে 'অস্ুমেয়রূপে? ) প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, এবং ইহার দ্বারা বিবক্ষিত অর্থটি যে অধিকতর শোভামণ্ডিত হইয়া উঠে, এবিষয়ে 
আপন সিদ্ধান্তের সমর্থকরূপে মহিমভট্ট ধ্বনিকারের উক্তি উদ্ধার করিতেছেন। “সাররূপো 
হার্থঃ***ন বাচ্যাত্বেন”__উদ্ধৃতিটি ধ্বন্ঠালোকের ৪র্থ উদ্দ্যোতের ৫ম কারিকার বৃত্তির অন্তর্গত । 
কিন্ত ধবন্ঠালোকের মুদ্রিত সংস্করণে কিছু কিছু পাঠতেদ দৃষ্ট হয়। যথা-- 


শ্‌ অত্যন্তসারভূতত্বচ্চায়মার্থে! ব্যঙ্গ/ত্বেনৈব দশিতো ন তু বাচযত্বেন।] সারভূৃতে| 


১। ভ্রু" “ন চায়মঙ্গরাজনিষেধো দৃশ্থাদোযাল্লাপি দষ্ দোধাদিত্যাহ-_নেত্যাদিন। ॥ 
অলাবঙ্গরাজঃ কাম্যঃ কমনীয়ো৷ নেতি ন। কিংতু কাম্য এবেত্যর্থঃ। সা কুমারী চ সম্যগবদরষ্টং 
বিবেজ,ং ন বেদেতি ন। বেদেত্যর্থ:।**.-_মাল্পনাথ ; লগ্জীবনী ব্যাখ্যা। “ম্ষটতা ন 
পদৈরপাক্কৃতা ন চ ন স্বীক্কতমর্থগৌরবম্” (কিরাতণ ২২৭) গ্লোকটির ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ 
প্রতিষেধদ্বয়ের পার্থক্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_“অর্থগৌরবম্‌ অর্থতুয়ত্বং বান চ ন 
্বীকৃতম্‌। শ্বীকৃতমেবেত্যর্থঃ। বৈশগ্কপ্রসভার্থ-গৌরবাভাবনিবর্তনার্থং নএদ্বয়ম। “সভাব্য- 
নিষেধনিবর্তনে ত্বৌ গ্রতিবেধৌঃ ইতি বামন: 1৮ শিশুপালধে € ১.৫৫) “প্রকম্পয়ামাস ন মানসং 
ন সঃ” প্রভৃতি প্রয়োগও ষ্টব্য । অধিকপদদ্বও যে কচিৎ গুণ হইয়া! থাকে (গুণ: কাপ)ধিকং 
পদম্‌_+ ) ইহা! বুব্যইবার জন্ঠ সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ__ 

'আচরতি ছুর্জনো যৎ সহল৷ মনসোইপ্যগোচরানর্থান্‌। 
তন্ন ন্জানে জানে:স্পৃশতি মন: কিন্তু নৈঝনিষ্ট রতাম্‌।। 
ক্লোকটি উদ্ধার করিয়! মন্তব্য করিয়াছেন__অন্র 'ন ন আনে” ইত্যনেনাযোগব্যবচ্ছেদঃ | 
দ্বিত্তীয়েন জানে? ইত্যনেনাহমেব গানে ইত্যন্তযোগব্যবচ্ছেদাদ্‌ বিচ্ছিভিবিশেষ2**** 
- সাহিত্যদর্গণ, ৭ম পরিচ্ছেদ। সাহিত্যদর্পণকার কাব্যগ্রকাশকারের ৪উক্তিই হবু উদ্ধার 
করিয়াছেন, কেবল উদ্াহরণটির পদপরিবৃত্তি সাধন করিয়া । ভর“ “অধিকপদং কচিদ্‌ গুণঃ। 
বথা-- 
যর্বঞ্চনাহিতমতির্বনু চাটুগর্ভং কার্ধ্যোন্থুখঃ খলনঃ কৃতকং ব্রবীতি। 
তৎ সাধবো৷ নন বিদস্তি বিদ্তি কিন্তু কর্ত,ং বৃথ প্রণয়মন্ত ন পারয়স্তি ॥ 


অন্র বিদন্তীতি দ্বিতীয়গ্তমযোগব্যবচ্ছেদপরম্‌ ***--কাব্যপ্রকাশ, "ম উল্লাস। 
১৭ 


(২৩ জ্নিবাতিনিক্: 
হার্থঃ ম্বশবানভিধেয়ত্েন প্রকাশিতঃ নুতরামেব শৌভামাহবতি। গ্রনিদ্ধিশ্েম়মন্তেব 
বিদগ্ববিদ্বৎপরিষৎঘ্থ যদভিমততরং বস্ত ব্যনযস্েন গ্রকান্ঠতে ন সাক্ষাচ্ছ্যবাচ্যত্বেন 1**১ 

রুষ্যক এই গ্রণঙ্গে বলিয়াছেন £ অর্থ মূলতঃ দ্বিগ্রকার-_অভিধেয় এবং অনভিধেয়- 
তেদে। তন্মধ্যে অনভিধেয় বিধি নিষেধাদি অর্থ লোকে অতি প্রসিদ্ধ । অনভিধেয় অর্থ আবার 
কাকভিধেয় (ব! কাকাক্ষিপ্ত) এবং অন্গমেয়রূপে দ্বিবিধ। ইহাদের প্রত্যেকটিই আবার 
বিধি নিষেধ গ্রভৃতিরপে বহুধাতিন্ন। মহিমভট্র বর্তমান অগ্থচ্ছেদটিতে কারুভিধেয় বিধি 
এবং নিষেধরূপ অর্থের উদাহরণ সাহায্যে আলোচনা! করিয়াছেন। কিন্তু অনুমেয় 
বিধি এবং নিষেধরূপ অর্থের আলোচনা প্রসঙ্গে 'অত। এখ--, “ভিম ধন্মিঅ--+ প্রভৃতি 
গাথা পরে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইবে। অনভিধেয় বিধিরূপ অর্থট যে কোনও কোনও 
স্থলে নামার্থনি্ঠ অথবা আখ্যাতার্থনিষ্ঠ গ্রতিষেধদ্বয়ের দ্বারা ৰোধিত হইতে পাঁরে এবং তাহ! 
ষে ম্বশ্ববাচ্য বিধিরূপ অর্থ হইতে অধিকতর চমৎকারকারী তাহা বুঝাইবার অন্য মহিমতট্র 
“অথাঙ্গরাতা দবতা ধর্-_» ক্লোকটি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। 


$ ৬২ || আন্মমীতনু ঈ্গলত্য ঘূলধাতনাহ্‌ ্াদ্িহদি লাজ্বীনি লিলিন্নল্মল 
হন লগ ণর্ীঘতসঘইহায্ন্; । আবহ গুষলাআালা হান্হানা ভঅলিতঘঘবহঘা- 
লামন্ন'বমিনহিলহল ভভ্ীভ্রামিমলসাধতঘ ভকনঘন্নজ্লক্ষমানী ল ভ্রজ্মন- 
. লীলি হয়ভঅক্কতনজাজঘান্‌ অ: হা্হাগতিললি জার ছললিভসণবহা: জীওঘনৃঘঘল:) 
অঙ্গাদি ্ষাতন্যাহ্আানুকত্ মকহযযালন্ধলানভনীঘ।লান। 


জন্ুবার 


প্রথম ঢুইটি (স্থলে) . তথাকথিত ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জক--এই উভয়ের মধ্যে) 
ক্রম (বা পৌর্বাপর্য্ ) স্পষ্টতই লক্ষিত হওয়ায় ( উভয়ের মধ্যে সহভাবের ) 
ভ্রান্তিও নাই--অতএব সেইস্থলে ব্যঙ্গযব্যপদেশ বিষয়ে ( ব্যক্তিবাদিগণের ) 
অভিনিবেশ নিনিবন্ধন। অত্তএব শ্রীয়মাণ শব্দসমূহ-_যাহা ধ্বনি এই সংজ্ঞার 
দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে, এবং অন্তঃসন্নিবিষ্ট স্ফোটরূপে' অভিমত অর্থ-_ 
[ এতছ্ভয়ের মধ্যে পরম্পর] ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব সম্ভব হইতে পারে না। ফলে, 
ব্যঞ্রকত্বসাম্যবশতঃ শব্দার্থাঝবক কাব্যে যে ধ্বনিব্যপদেশ ৩াহাও অন্ুপপন্ন (ইইয়া 
পড়ে )- কেননা, সেইস্থলেও কার্ষকারণমূলক গম্য-গমকভাব (-ই) স্বীকৃত ্ 
থাকে ॥ 


১। আঁ ধ্বন্তালোক, পৃ. ৫৩৩ € কাশী সংস্করণ )। 


আবিলিবী: । ₹ই€ 


বিবৃতি 

ধবনিবাঁদিগণসম্মত বন্ব, অলংকার এবং রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে তৃতীয় 
রসাদিরূপ অর্থের ব্ঙ্্যত্ব যে ওপচারিক এবং সচেতনচমৎকারকারিত্বই যে এই উপচারের 
প্রয়োজন, তাহা মহিমভট্ট যৃক্তির সাহায্যে ব্যবস্থাপন করিবার চেষ্ঠা করিয়াছেন। এক্ষণে 
বস্তু এবং অলংকাররূপ প্রথম ছুইটি ব্ক্গ্য অর্থের ক্ষেত্রে ত্রান্তিযূলক ব্য্গ্যব্যঞ্রকভাব, যাহা 
রসাদিরূপ অর্থের ক্ষেত্রে উপপাদন কর! হইয়াছিল, তাহ1ও যে নিতান্তই অসম্ভব তাহা 
মহিমতট আলোচনা করিয়। দেখাইতেছেন। 

ধ্বনিবাদিগণেব মতে রসাদদিরূপ অর্থ 'অসংলক্ষটক্রম বা “অক্রম' ব্যঙ্গ্য। কেননা, 
ব্যঙ্গারপে অভিমত রসাদিরূপ অর্থ এবং বাচ্য বিভাবাদিরূপ ব্যঞ্তক--এতছৃভয়ের মধ্যে 
ক্রম থাকিলেও, তাহ! এতই হুল যে ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্ধকের প্রতীতি যেন লহভাবিনী এইরূপ 
্রাস্তি জন্মে। ন্ৃতরাং সেইস্থলে ব্যঙ্গাব্যপগ্রকতাৰ মুখ্য না হইলেও ওপচারিকরূপে স্বীকার 
করিবার পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। কিস্ত ক্রিবিধ ব্যঙ্গ্ের অপর যে দুইটি ভেদ--শ্ুদ্ধ বন্ত 
এবং অলংকার ( অলংকৃত বস্ত)__এই ছুই ক্ষেত্রে ধ্বনিবাদিগণের মতেই ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জক-_ 
এই উভয়ের প্রত্তীতির মধ্যে ক্রম ব৷ পৌর্বাপর্য অতি ম্পষ্টতাবেই প্রতিপত্তার নিকট ভাসমান 
হইয়া থাকে । কেননা, ধ্বনিকার স্বয়ং বস্ত এবং অলংকার--এই ছুইটি ব্যঙ্গাতেদকে 
অনুন্থানোপমব্যঙ্গ্য ব। সংলক্ষ্যক্রম ব্যগ্যরূপে অভিহিত করিয়াছেন।১৯ অতএব যেখানে 
ব্ঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের মধ্যে ক্রমপ্রতীতি স্পষ্টতই ভালমান সেখানে সহভাবভ্রানস্তি কল্পনার 
পক্ষে কোনও যুক্তিই থাকিতে পারে না) এবং সহভাবই যখন ব্যঙ্গ্যব্যগ্রকভাবের তিতিম্বরূপ 
তখন কিরূপে রপাদিরূপ অর্থের স্তায় বন্ত বা অলংকাররূপ অর্থকে ব্যঙ্গারূপে নির্দেশ 
কর! সমীচীন হইতে পারে? ম্ৃতরাং ধ্ৰনিবাদিগণের স্বকীয় সিঙ্গান্ত অন্থলারেই বন্ত বা 
অলংকাররূপ অর্থের প্রত্তীতির ক্ষেত্রে ব্যঙ্গয-ব্যঞ্জকতাব স্বীকারের সপক্ষে কোনও হেতু বা 
যুক্তিই নাই__ইহাই মহিমভ্্ের প্রতিপাস্ত । 

এতস্তিরন কাব্যবিচারশান্ত্রে ধনিবাদ বৈয়াকরণ স্ফোটবাদের উপর প্রতিষিত, ইহা 
আচার্য আনন্দবর্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অন্ুলারী পরবর্তী সকল আচার্ধ্যই স্পষ্টভাবে 
ঘোষণ! করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন ধ্বনিলক্ষণ-কারিকায় বপিয়াছেন-_. 

প্যতরার্থঃ শব! বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থে ৷ । 
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্ৰনিরিতি সুরিতিঃ কথিত: 11”২ 


১। তু” ধ্ৰন্তালোক ২.২_-“অসংলক্ষ্যক্রমোদ্যোতঃ ক্রমেণ গ্োোতিতঃ পরঃ--” ইত্যাদি 

এবং ত্র. ২ ২০---“ক্রমেণ প্রতিভাত্যাত্ম! যোহন্াঙ্ম্বানসপ্লিতঃ--” ইত্যাদি 
কারিকা ও তরস্থ বৃত্তি এই প্রসঙ্গে আলোচ্য । 

২। ধ্বন্ঠালোক ১১৩। ইহার বৃত্তিতে বল! হইয়াছে-_« “হুরিতিঃ কথিত+, ইতি 

বিশ্বদুপক্ঞোমুক্তিঃ | ন তু যথাকথঞ্চিৎ প্রবৃত্তেতি গ্রতিপান্থতে। প্রথমে হি বিষবাংসে৷ 


৬. তযদিলসিইদা: 


বৈয়াকরণগণের মতে যে-লকল বণাত্ুক শব আমাদের শ্রতিগোচর হইয়া! থাকে সেগুলি 
নিরর্থক হইলেও তাহাদের দ্বারা আমাদের অস্তঃস্থিত শ্ফোটরূপ নিত্যশব,১৯ যাহা নিরবয়ব 


বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্‌। তে চ শ্রয়মাণেষু বর্ণেষু ধৰনিরিতি ব্যবহরস্তি। 
তখৈবান্তস্তনতাস্থুলারিভিঃ সুরিভিঃ কাব্যত্তত্ার্থশিতিঃ বাচ্য-বাঁচক-সন্ষিশঃ শব্দাত্মা কাব্য» 
মিতি ব্যপদেশ্টো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্‌ ধ্বনিরিত্যুক্তঃ।...৮- ও, পৃ. ১৩২-৩৫ (কাশী সংস্করণ )। 
ইহারই গ্রতিধ্ৰনি করিয়া আচার্ধ্য মন্মুটও কাব্যপ্রকাশে ধ্বনিকাব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন -. 
“ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গযে বাচ্যাদ্‌ ধ্বনিরুধৈঃ কথিতঃ1”-_-“ইদমিতি কাব্যম্‌। 
বুধৈ: বৈয়াকরণৈ: প্রধানভূতক্ফোটরূপব্যঙ্য-ব্যগ্রকণ্ত শবন্ত ধ্বনিরিতি ব্যবহার; কৃত । 
ততত্তম্মতাহুসারিভিরৃন্তৈরপি ্িগভাবিতবাচ্যব্যঙ্গা-ব্যঞীনক্ষমন্ত শব্যার্থযুগলম্ত |” 
-_কাব্যপ্রকাশ ১.৪ কারিকা ও বৃত্তি। 
ধ্বন্তালোকের তৃতীয়োদেযাতে বৃত্তিকারের নিমোদ্ধত উক্তিটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য £-_ 
“পরিনিশ্চিতনিরপত্রংশশবত্রদ্ষণাং বিপশ্চিতাং মতমাশ্রিত্যেব প্রবৃত্োইয়ং 
ধবলিব্যবহার ইতি তৈঃ সহ কিং বিরোধাবিরোধো চিত্ত্যেতে ।”__-এ, পৃ. ৪৪৩। 
১। “ক্কফোট” এই সংজ্ঞাটি “অনবর্থসংজ্ঞা+ বা সার্ক। পন্ষটতি অর্থোই্মাং»-_-এইরূপ 
বযুৎ্পত্তির দ্বারা ম্ফোটের অর্থবাচকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যগ্রক শ্রায়মাণ ধ্ৰনিসমূহ 
অবাচক, কেননা এইগুলি অনিত্য, উচ্চরিতপ্রধস্ত, ক্রমবান। ফলে ইহাদের একত্র সমবায় 
সগ্তব না হওয়ায় “লমুদায়াত্বক একটি শব হইতে অর্থের প্রতীতি হইতেছে'_-এইরূপ 
অনপহৃবনীয় লৌকিক গ্রতীতি ইহাদের ক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে না। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ 
বর্ণশ্ফোট, পদস্কোট প্রভৃতি তেদে যদিও অষ্টবিধ ক্ফোট স্বীকার করেন, তথাপি শেষ 
পর্যন্ত বৰাক্যন্ফোটের পারমধিকত্বই তাহ!দের অভিপ্রেত। দ্র “বাক্যস্ফোটোহ্তিণিককর্ষে 
তিষ্ঠতীতি মতস্থিতি:1৮-যগ্পি বর্ণন্ফোট: পদক্ফোটে। বাক্যক্ফৌটোহখগ্রপদবাক্যন্ফোটে। 
বর্ণপদবাক্যভেদেন ব্রয়ো গাতিস্ফোটা ইত্ান্টো পক্ষাঃ সিদ্ধান্তসিদ্ধা ইতি বাক্াগ্রহণমনর্থকং 
ছুরর্থকং চ তথাপি বাক্যন্ফোটাতিরিক্তানামন্তেষমপ্যবস্তবত্ববোধনায় তদ্থপাদানম্‌। অত এবাহ। 
অতিনিক্ষর্য ইতি। মতস্থি ভির্বৈয়াকরণানাম্‌। ন্ফটতি প্রকাশতেহর্ঘো২স্মাদিতি ন্ফোটো 
থাচক ইতি যাবৎ।****-_কোগুতট্ক্কত বৈয়াকরণভূষণঃ কারিকা ৫৯ ও বৃত্তি (89%182)) 
5975/77/ 5৮725 87) 1 তু” “পরমার্থতস্ত পদন্ফোটো বাক্যাবয়ভূতে! নাস্ত্যেব। 
নিববয়বমেব বাক্যং নিরবয়বসৈ)ব বাক্যার্থন্ত বোধকম্‌।****- স্ায়মঞ্জরী £ ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪১। 
অপিচ-_“***বর্ণ পদপূর্বকে। ব্যবহারো৷ ন তবতীতি বাক্যেন লোকে ব্যবহারাত্ন্ত চাবয়বাবয়বিব্য- 
বসথাস্থপপত্েনির্ভাগমেব তদ্‌ বাচকং ' নির্ভাগশ্চ তন্ত বাচ্যোহর্থ ইতি।- অবাস্তরবাক্যমপি 
গ্রয়োগযোগ্যং ব্যবহারকারণমিতি তন্ন নিহুয়তে। অবিস্তাবন্থেয়ং বর্ততে। তপ্জেয়ং ব্যবহারবর্তনী 
যথা দৃশ্তমানৈবাস্ত। বিদ্যায়াং সর্ধমেবেদমসারমিতি পদেন বর্ণেন বা ব্যবহারাতাবাৎ তপ্ত 
কেবলস্যাগ্রয়োগাৎ তত্ম্বরপমস্যামপি দশায়াং ন বাস্তৃবমিষ্যতে ।”--। ১ম ভাগ, পু. ৩৪৪ | 


এবং পূর্বাপরতাববিরহিত, তাহার অভিব্যক্তি টিয়া থাকে) এবং সেই ক্ফোটক্নাপ নিত্য- 
শবটি হইতেই 'অভিগ্রেত অর্থের গ্রতীতি জন্মে, হুতরাং মেইরপ শখাই গ্ররুতপক্ষে 
বাচক ) অপরপক্ষে শ্রয়মাণ বর্ণসমৃহধ অবাচক। অতএব বৈয়াকরণ দর্শন অনুসারে অবাচক 
শায়মা শবের দ্বারা বাচক নিত্য ক্ফোটরূপ শব্ধের অভিব্যক্তি ঘটে বলিয়। ' শ্রা়মাণ 
শব্বগুলিকে 'ব্যঞ্জক' এবং সেইরূপ নিত্যশবটিকে 'ব্ঙ্গয” বলিয়! নির্দেশ কর! হয় এবং 
এতদ্ৃতয়ের মধ্যে ব্যঙ্গাবাঞ্জকভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। বৈয়াকরণ আচার্য্যগণ শ্রায়মাণ 
শবগুলিকে 'ধবনি' এই সংজ্ঞার দ্বারাও নির্দেশ করিয়া থাকেন। মহাভাষ্যকার পম্পশা 
আহ্িকে বলিয়াছেন-_“অথব! প্রতীতপদার্থকো৷ লোকে ধ্বনি; শব ইত্যুচ্যতে ।***% 
অতএব ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকতাব এবং ধ্বনি” এই সংজ্ঞা স্পষ্টতই ব্যক্তিবাদ্দিগণ কর্তৃক 
বৈয়াকরণগণের শ্ফোটবাদ হইতেই আহ্ৃত্ত। কেব্ণমাত্র কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে তাহাদের 
অভিনব প্রয়োগ সাধিত হইয়াছে-__এইটুকুই যা বৈশিষ্ট্য । 
কিন্ত মীমাংসক, নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ বৈয়াকরণ আচার্গণের এই 

স্ফোটবাদ নানাপ্রকারে খণ্ডন করিধাছেন। তাহারা নিত্য অধণ্ড অন্তঃমংকল্পত্বতাব ক্ফোটাত্মক 
শব্দের অস্তিত্ব আদৌ শ্বীকার করেন না, কিংবা সেই ক্ফোটাত্বক শবের সহিত ক্রমবিশিষ্ট 
শ্রায়মাণ বর্ণসমুদায়ের ব্যঙ্গ্য-বঙ্ধীকভাব সম্পর্কও তাঁহাদের মতে সিদ্ধ নহে। চিরন্তন আলংকারিক 
ভামহথাচার্ধ্য তাঁহার “কাব্যালঙ্কার*-নিবন্ধে ন্ফোট বাঁদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন 

প্ন্বকারাদিবর্ণানাং সমুদায়োইভিধেয়বান্‌। 

অর্থপ্রতীতয়ে গীত: শব ইত্যভিধীয়তে | 

গ্রাত্যেকমসমর্থানাং সমুদরাঘ্বোইর্থবান্‌ কথম্‌। 

বর্ণানাং ক্রমবৃত্তিত্বাৎ স্ায্য। নাপিন্চ সংহতিঃ ॥| 

ন চাপি সমুদায়িভ্যঃ সমুদায়োইতিরিচ্যতে | 

দারুভিত্তিতুবোহত্বীত্য কিমন্ৎ সনম কল্পযতে ॥ 

তন্মাৎ কুটস্থ ইত্যেষা শাবী বঃ কল্পনা বৃথ! | 

প্রত্যক্ষমন্ুমানং বা যত্র তৎ পরমার্থতঃ || 

শপখৈরপি চাদেয়ং বচো ন ক্ফোটবাদিনাম্‌। 

নভঃকুন্ুমমত্তীতি শ্র্দধ্যাৎ ক: সচেতনঃ || 

ইয়স্ত ঈদৃশা বর্ণা ঈদৃগর্থাতিধায়িনঃ | 

ব্যবারায় লোকন্ত প্রাগিখং সময়ঃ কৃতঃ ॥ 

স কুটস্থোহনপায়ী চ নাদান্তশ্চ কথ্যতে। 

মন্দাঃ সাংকেতিকানর্থান্‌ মন্া্তে পারমাধিকান্‌ ॥ 

বিনশ্বরোহস্ত নিত্যো৷ বা স্বন্ধোইর্থেন বা লত]। 

নমোহস্ক'তেভ্যো বিষস্তাঃ গ্রমাণং যেহস্ত নিশ্চিতৌ ॥৮১ 





+। কাব্যালংকার। ৬.৮-১৫| ন্তায়মঞ্জরীকার অয়ন্বভট্ট শ্ফোটবাদিগণের ঝুক্তি 


88৮ তাদিববিবিহা: 


ইহা! ছাড়! নিত্য, অক্রম, অথ অন্ঃসনিষিষ্ট বাগ রূপ বুদ্ধি বা চৈগন্তন্বরূপ 
ন্ফোটতব্বের সহিত শ্রারমাণ স্থান-করণ-নিষ্পন্ন ধ্বনিগমূহের 'মধ্যে ব্য্য-ব্যঞজকতাৰও, যাহা 
তত হরিগ্রমুখ বৈয়াকরণ আচার্ধ্গণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহাও মহিমভট্টের মতে 
অযৌক্িক ।১ কেননা, শ্রীয়মীণ ধ্বনির দ্বারা ক্ফোটরূপ তত প্রতীতি হয় ইহা স্বীকার 
করিয়া লইলেও, উভয়ের মধ্যে ব্য্গা-ব্যঞ্তকভাব কল্পনা করা আদৌ সমীচীন নছে। শ্রীয়মাণ 
ধ্বনি ক্ফোটের প্রতি কারণ--এবং উভয়ের মধ্যে কার্ধ্য-কারণতাব সম্বন্ধ বর্তমান । 
হ্তরাং ক্ফোটগ্থলে ব্যঙ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া কার্ধ্-কারণভাবমূলক গম্য- 
গমকভাবরূপ অবিনাভাৰ সঙ্গদ্ধের অস্তিত্ব শ্বীকাঁরই যুক্তিযুক্ত । অতএব ধ্ৰনিবাদিগণ ষে 
কাব্যে শ্রায়মাণ ধ্বনির সহিত প্রথমপ্রতীয়মান বাচ্য-বাচকধুগলের, বস্ত-অলংকারাদি ব্যঙ্্য 
অর্থের সহিত নিত্য অস্তঃসঙ্লিবিষ্ট বাগ্রুপ বুদ্ধিদ্বভাব ক্ফোটতব্বের এবং ধ্বনি ও স্ফোটের 
পরস্পর অভিব্যঙ্গয-অভিব্যঞ্জীকভাবরূপ সম্বদ্ধেরং সহিত বাচ্য-বাচকসন্মিশ্র কাব্য ও পর্ধ্যন্তে 


নিয়োদ্ধত সনর্ভে সংক্ষেপে নিবন্ধ করিয়া অত:পর তাহার দৃষণ প্রদর্শনপূর্বক নিরাকরণ 
করিয়াছেন। তু” “তক্মাৎ সর্বপ্রকারমবাঁচকা বর্ণাঃ। অস্তি চেয়ং শব্াদুচ্চারিতাত্তদর্থাগতির্ন 
চেয়মকরণিকৈব ভবিতুমর্থতি ৷ তদ্‌ অন্তাঁঃ করণং ক্ফোট ইতি। কার্য্যা্থমানমিদমন্ত পরিশেষামু- 
মানং বা অর্থাপত্তিরব! সর্বধাইর্থপ্রতীতিলক্ষণকাধ্যবশীৎ কল্লামানং তৎকরণং ক্ফোট ইত্যুচতে। 
স চ নিরবয়বো নিত্য একো নিষ্ুীমক ইতি ন বর্ণপক্ষক্ষপণদক্ষদূষণপাত্রত্তাং প্রতিপদ্যতে, 
অতশ্চ ক্ফোঁটোইর্থগ্রতিপাদকঃ, তত্র শব্ধাদিতি গ্রতিপদিকার্থোই প্যুপপন্ন:1*.- স্ঠায়মঞ্জরী £ 
১ম ভাগ, পৃ. ৩৩৮ ( চৌখাম্বা সংস্করণ )। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ যে বৈথরী, মধ্যম! 
এবং পর্ত্তী-ভেদে বাঁকৃতবের ব্রৈবিধ্য এবং জ্ঞানমাত্রেরই বাক-রূপত। প্রতিপাদন করিয়! থাকেন, 
তাহাও অয়স্তভট নিরাকরণ করিয়া বলিয়াছেন__ 
“বৎপুনরবাদি বাচস্ত্রিবিধাং তদপি নাহ্ুমন্তন্তে। একৈব বৈথরী বাগ বাগইতি 

প্রসিদ্ধা ছি। 

অস্তঃসংকলে| বর্থযতে মধ্যষাঞবাক 

যেয়ং বুদ্ধযাত্সা নৈষ বাচঃ প্রতেদঃ | 

বুদ্ধির্বাচ্যং বাচকং চোল্লিখস্তী 

রূপং নাঝ্বীয়ং বোধভাবং জাতি ॥ 

পশ্তত্তীতি তু নিথিকল্পকমতের্নামান্তরং কল্পিতং 
বিজ্ঞানন্ত ছি ন প্রকাশবপুবো বাগ্রুপতা শবশ্বতী। 
জাতেংপ্মিন্‌ বিষয়াবভাসিনি ততঃ চ্তাদ্‌ বাইবমর্শে! গিরো৷ 
০০০৮০০১৪ বোধো জড়ত্বং স্প্‌ শেখ ।1% 
--এ. ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৫। 
১। ধবন্তালোক, পৃ. ৪২০, ৪২৪। 
২। এইস্থলে উল্লেখযোগা বে ব্যক্রিবাদিগণ যেষন শবার্থরপী কাবা এবং 


ধ্যধিনিবিতর্ধ: |... €হধ 


গ্রতীয়মান বন্বলংকারাি ব্যঙ্গয অর্থের পরপ্পর লম্বদ্ধের সাদৃগ্ত খ্যাপন করতঃ কাব্যক্ষেত্র 
ব্যঙ্গা-ব্যঞ্জকভাব এবং তম্ম,লক শব্দার্থাত্বক কাব্যের ধ্ৰনিব্যপদেশ শ্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা 
সম্পূর্ণ ধুক্তিবিরোধী । কেননা, ক্ফোটতন্ব ও ধ্বনির মধ্যে ব্যঙ্য-ব্যগ্রকভাঁব সিদ্ধ ন! হওয়ায় 
তদ্‌ষ্টাম্তে শবার্থাত্মক কাব্য এবং প্রতীয়মান বহ্থলংকারাদিরূপ অর্থের মধ্যেও ব্যঙ্গয- 
ব্যগ্রকভাব সম্বন্ধ খ্যাপনের পক্ষে কোনও উপপত্তি প্রদর্শন করা সম্ভব হইতে পারে ন|। 
বরং যেমন ধ্বনি এবং ক্ফোটের মধ্যে কার্ধ্য-কারণতাবমূলক গম্য-গমকভাব সন্বস্কাই 
যুক্তিসংগত, অস্থুরূপভাবে তদন্তে শব্ার্থাত্বক কাব্য এবং প্রতীয়মান বন্থলংকারিদিরূপ 
অর্থের মধ্যেও কাধ্য-কারণতাবমুলক গম্য গমকতাব সম্বন্ধ শ্বীকারই সমীচীন ; এবং ইহা। 
সর্ধবাদিসম্মত থে গম্য-গমকভাৰ অবিনাভাবেরই নামাস্তরমাত্র এবং তাহাই অন্মানের 
তিত্তিন্বপ। অতএব প্রতীয়মান বস্ত্লংকারাদিরূপ অর্থকে ব্যঙ্গ্যরূপে নির্দেশ ন। করিয়। 
অস্ুমেয়রূপে নির্দেশ করাই সর্বথ! যুক্তিযুক্ত । 


ব্্বলংকাররসাদিরূপ প্রতীয়মান অর্থের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্কভাব বুঝ1ইবার অন্ত “ঘট-প্রদীপ 
দৃষ্টান্ত (দ্র “আলোকার্থী যথা দাপশিখায়াং যত্ববান্‌ জন+...৮__ধ্ৰহ্যালোক ১. ৯) উল্লেখ 
করিয়া থাকেন, বৈয়াকরণ দার্শনিকগণও নিত্য অথও্ড অক্রম বোধস্বভাব ন্ফোটাত্মুক 
শব এবং শ্রায়মাণ উচ্চরিতপ্রধবস্ত ক্রমবান্‌ সাবয়ব ধ্ৰনিসমুহের মধ্যে ব্যঙ্গয-ব্ঞকঝতাবের 
স্বরূপ ঘটগ্রদীপ দৃষ্টান্তের সাহায্যেই প্রকটিত করিয়াছেন। 'বাক্যপদীয়” গ্রন্থের “আগম- 
সমুচ্চয়' নামক প্রথম কাণ্ডের বহু কারিকায় এবং ত্রত্য হরিবৃষতরৃত বৃত্তিতে ব্যঙ্গ্য- 
ব্ঞজকভাব আলোচন! প্রসঙ্গে একাধিকবার এই ঘট-প্রদীপ দৃষ্টাস্তটর উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 
ত্র" বাক্যপদীয়-কারিকা ১.৯৪ ইত্যাদি। অপিচ- “অন্তে তু--*একমেব শবতন্বম্‌ 
নিত্যমলন্ধপরিণামং শ্বনিমিত্েভ্যঃ প্রাপ্তবিকারৈধর্বনিতিরনাশ্রিতং ধ্বনিযু প্রদীপাদি- 
গ্রকাশগ্/ায়েন অতি বস্তলংপ্রমোহে প্রাপ্তব্যঞ্জকধ্ৰনিধিক্রিয়ামুরাগমুপলব্বরূপমিবাতিব্যজ্যতে 
ইত্যাহঃ৮__এঁ. বৃতি, পৃ. ১৭১) “ইহানিত্যানাং ঘটাদীনাং প্রদীপাদিভিরিতব্যকিদ্টা 
শবাশ্চায়ং ধ্বনিভিরভিব্যজ্যত ইত্যত্যুপগম্যতে, তত্মাদনিত্য:*.--&. পৃ. ১৭২) “সমান- 
দেশস্থা ছি ঘটাদয়; প্রদীপাদিতির্যজ্যন্তে।******--, পৃ. ১৭৩) “ঘটাদীনাং হি 
মণিগ্রদীপৌবধিগ্রহলক্ষব্রৈঃ লর্বৈঃ সর্বেবামভিব্যক্তি: ক্রিয়তে**”৮-ী, পৃ. ১৭৫) 
“ম হাতিব্যপ্রকানাং বৃদ্ধিহীসয়োরভিব্যঙ্যানামর্থানাং বৃদ্ধি-হাসাবুপলভ্যেতে । তদাখা- 
গ্রদীপস্য বৃদ্ধিহাপৌ ন টাদীনাম্‌। ন খন্বপি প্রদীপন্ত সংখ্যাতেদে সংখ্যান্তরুক্তানাং 
ঘটাদীনাং প্রদীপসংখ্যাতেদনিমিতঃ সংখ্যান্তরযোগো। দৃঠতে ।**.৮-_এ. বৃত্তি, পৃ. ১৭৭ 
(7/2/00706 : 8101710/007--590/060 অ)) ০০010, 95 06. 1২880017911 
80911008158195581] 03109581)9, 0280101)8107815) | ব্যক্তিবিধেকার পরে ঘট ্রদীপদৃষ্টাস্ত 
এবং ত্বাহার সহিত ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকতাবের সম্পর্ক বিষয়ে বিস্ৃতভাবে আলোচন! করিয়াছেন। 


৬ তনিজলিইদা: 


$ ৬২।। লনূ নিশান্বাবি্রাহ্নযাধতলক্ষাতঈন ₹যাহীলা মালালা সর্দীলি- 
হঘজাঘলালা অর্ইলানঘাঘতী | ল নু লঙ্গাল্হা ভঙজ্নল্ঘকন'হলাহিনিছল- 
ভনপানর্লিলি: কালিন্। হহ্দাহিসর্ীনিইল' বঝাবিসর্বীবিহিলি মৃহ্নব্ত্ল 
হত লঘ-অভ্অক্মানাক্ৃতল: | লঙ্গ সন্বীণপ্রতাবিনভুত্বন্লী বকযামন্গলান: | 
অত অ হবা--“ভসভ্অব€ননাবা নু অহাখাঁত্ঘান্নিং শ্রীঘনি লহা কবজ সন্কাহাম- 
ল্ললাজানন্ঘঙঘ সক্কাহান্ধ: সবীষব সহীননহ্‌ । অণথা-_- 

“ভীভাললকনঙ্গাতি মতাআামালাজ নানী |” 

হংয়াহী'_হুনি। ঘুল: অ হ্বা--পছ্ি হয সবীঘলাল লাক্যনৃত্তিত্ হী- 
মনি । নাক্য়ানিলামাবল লন সন্কাহালাল্‌ । অংলাহ্‌ ঘতসবীতন্ঘাঘভ্নষী: 
অপর ভি সন্বীপন্াইত অন্ুসবীলানৃত্ণন্লাঘা ল নানার লিলববী বন্ধন 
সনীনী নাহুসানমার'-হুনি | 


অনুবাদ 


[ আচ্ছা, ] বিভাবাদিরূপ বাক্যার্থের সমকালেই রতিপ্রভৃতি ভাবসমূহের 
প্রতীতি জন্মিয়া থাকে__ইহা সকলেই (নিশ্চিতরূপে ) অবধারণ করিয়া থাকে । 
সেই ক্ষেত্রে (উভয়ের ) অন্তরালে সম্বন্বন্মরণাদিবূপ বিদ্বের ঘারা ব্যবধানের কোনও 
জ্ঞান [ দেখা যায় না ]। 

রত্যাদিপ্রতীতিই [ বস্ততঃ ] রসাদিপ্রতীতি__অতএব মুখ্যভাবেই ব্যঙ্গ্য- 
ব্যপ্রকভাব স্বীকার [ সম্ভব ]। সেইস্থলে প্রদীপ ও ঘট প্রভৃতির ন্যায় গম্য-গমকভাব 
যুক্তযুক্ত। যেহেতু তিনি [ অর্থাৎ আনন্দবর্ধনাচার্য নিজে ]ই বলিয়াছেন_ 
গ্যঞ্জকত্মার্গে যখন [কোনও ] অর্থ অন্য [ কোনও ] অর্থকে গ্ভোতিত 
করে তখন (তাহা ) আপন স্বরূপকে প্রকশিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের 
প্রকাশকরূপে প্রতীত হইয়া থাকে প্রদীপের ম্যায় । যেমন-_“লীলাকমলপত্রাণি 
গণয়ামাস পার্বতী'_প্রস্ৃতি স্থলে ।” 

তিনি আবার বলিয়াছেন-_-“ব)ঙ্্যের প্রতীতি হইলে বাচ্য [ অর্থের 
বোধ দুরীতৃত হয় না। কেননা, বাচ্য অর্থের সহিত অবিনাভূতভাবে তাহার 
( অর্থাৎ ব্যঙ্য অর্থের ) প্রকাশ ঘটিয়া থাকে । অতএব তাহাদের মধ্যে 
ঘট-প্রদীপন্তায় [যুক্তিসঙ্গত ]। যেমন প্রদীপদ্বারা ঘটের প্রতীতি উৎপন্ন হইলে (ও) 
প্রদীপপ্রকাশ নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ ্যঙ্গ্যগ্রতীতি [ উৎপন্ন হইলেও] বাচ) 
অর্থের অবভাস ( ব! বোৌধও নিবৃত্ত হয় না )1% 


জিন নিবন্ধ: £ইও 
বিবৃতি 

আনন্দবর্ধন প্রমুখ ব্যক্তিবাদিগণ বন্ত,। অলংকার এবং রসাদিরূপে ব্রিবিধ 
ব্যাচ্যাতিরিক্ত প্রতীয়মান অর্থের সন্ভাব এবং বাচ্যার্থের সহিত তাহার্দের পরস্পর ব্যঙ্গ) 
ব্যঞ্জকভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন__ইহ। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই 
ভ্রিবিধ ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে প্রথম দুইটি ভেদ (অর্থাৎ বস্ত ও অলংকার ) 'সক্রম”। 
সংলক্ষ্যক্রম' অথবা “অন্ুস্বানৌপম” কিংবা 'অগ্ুরণনপ্রখ্য” ব্যঙ্গ্যরূপেও অভিহিত হইয়া থাকে, 
যেহেতু ইহাদের ক্ষেত্রে বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের প্রত্তীতির মধ্যে ক্রম বা পোর্বাপর্ধ্য 
নুম্পষ্ট তাবে লক্ষিত হইয়া থাকে । কিন্তু তৃতীয় রসাদিরূপ অর্থ “অক্রম” বা “অসংলক্ষ্যক্রম? 
ব্যঙ্গযরূপে ধ্ৰনিবাদিগণ কর্তৃক ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থ এবং 
প্রতীয়মান রসাদিরূপ অর্থের বোধের মধ্যে পৌর্বাপর্য বা ক্রম লক্ষিত হয় না। ব্যক্ষি- 
বিবেককার রলাদিরূপ অর্থের প্রতীতিস্থলে ক্রম প্রতীতির বাস্তব! প্রতিপাদন করতঃ বিভাবাদি 
অর্থ এবং রসাদিরূপ অর্থের সহভাবপ্রতীতি যে অবাস্তব এবং ভ্রাস্তিমলক তাছ। প্রদর্শন 
করিয়াছেন । এবং যদ্দিও সেই কারণে রসাদিরূপ অর্থ বাঙ্গ)রূপে স্বীকৃত হইতে পারে ন। 
তথাপি রসাদিপ্রতী তিস্থলে ব্যঙ্গ ব্যঞনকভাব কল্পনা যে ওপচারিক ৰা গৌণ এবং এই উপচার 
যে 'সচেতন চমৎকারকারিত্ব-রূপ প্রয়োজননিবদ্ধন__তাহাও মহিমট্র যুক্তি ও উদ্াহরণের 

সাহায্যে ব্যবস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন-__ইহা৷ আমর! দেখিয়াছি । 
কিন্তু ব্ক্তিবিবেককারের এই যুক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিবাদিগণ. বলিতে পারেন যে, 
রসাদিরূপ অর্থের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্য ব্যঞ্ককতাবের গৌণত্ব বা ওপচারিকত্ব স্বীকার সমীচীন নয়। 
কেনন1, রসাদি "এবং বিভাব।দিরূপ অর্থের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞজকভাব মুখ্যবৃত্তিতেই সম্ভব। 
অতএব যেখানে মুখ্যবৃত্তির দ্বারা ব্যপ্তকের সমর্থন করিতে পার! যায় সেইস্থলে গুণবৃততি ব 
লক্ষণ। বা! উপচার সমচশ্রর় করা অন্ায়।৯ রত্যাদিরূপ অর্থ এবং রস।দিরূপ অর্থের মধ্যে ব্যঙ্গ্য- 
ব্যঞ্জকভাবে মুখ্যবৃতিতেই উপপন্ন এই কারণে যে, রত্যার্িগ্রতীতিই বন্ততঃ রসাদিপ্রতীতি-_ 
অতএব উভযের মধ্যে পৌর্বাপর্ধয ৰা ক্রম আদৌ না থাকায় ঘট-প্রদীপন্তায়ে মুখ্যবৃতিতেই 
ব্কঙ্গয-ব্যঞ্কতাব লিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলে ব্যঙ্্য-ব্যঞ্লকভাবের উপপত্তির জন্ত উপচার 
বা গৌণীবৃত্তি আশ্রয় করার কোনও আবশ্তকতাই নাই। উভয়ের মধ্যে সহভাৰ যদি অবাস্তব 
বা ভ্রানস্তিমূলক হইত, তবে মুখ্য ব্যঙ্্য-ব্যঞ্ককতাব অনুপপর হওয়ায় প্রয়োজনমূলক ওপচারিক 
ব্ঙ্গয-ব্যঞ্জকভী ব্সমাশ্রয়ণের পক্ষে বুক্তি প্রদর্শন করা সঙ্গত হইতে পারিত। অত্তএব ঘট- 
গ্রদীপস্থলে গম্য-গমনতাব যেমন ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্ককভাবেরই নামান্তরমাত্র, অনুরূপভাবে রত্যাদি- 
গ্রতীতি এবং বিভাবাদিপ্রতীতি--এই উভয়ের মধ্যেও গম্য-গমকভাব প্ররুতপক্ষে ব্যঙগ/- 
ব্যঞগ্নকভাঁব ভিন্ন অন্য কিছু নছে। রত্যাদিপ্রতীতি এবং বিভাবাদিপ্রতীতির মধ্যে মুখ্যবৃত্তিতে 





পপি আপ সপ ক সা ০ ০ 


১। তু” “গৌণমুখ্যয়োরূত্যে কার্ধ্যসন্প্রত্যয়১” বা “মুখ্য-গৌণয়োরূ্খ্যে সম্পরত্যয়ঃ |» দ্র" 
0019761 0, 4৯. 380০9 : 4 41971/%1 ০2০01784101 146571115, 170. 111১ 00. 43744. 
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২2৫ হযন্বিলনিবন্ক: 


ঘট-গ্রদীপন্ঠায়ে ব্যঙ্্য-ব্যঞ্জকভাব যে বাস্তব-_এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে মহিমভট্ট বাক্তিবাদিগণের 
পক্ষ হুইতে আনন্দবর্ধনাচার্য্যের ধ্ৰস্তালোক' নিবন্ধ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করিয়া 
দেখাইতেছেন। 


ধ্বন্ঠালোকের ৩ ৩৩ কারিকার বৃত্তিতে বাঁচকত্ব বা অতিধা! এবং গুণবুত্তি বা লক্ষণাঁ_ 
এতছুভয়ের সহিত ব্যঞ্জকত্বের স্বরূপতেদ বিষ্লেষণপ্রসঙ্গে আচাধ্য আনন্ববর্ধন বলিয়াছেন-_ 
“ ব্যঞ্জকত্বং তু বাচকত্বাদত্যন্তং বিভিন্নমেব । এতচ্চ প্রতিপাদিতম্‌। অয়ং চাপরো রূপভেদে। 
যদ্‌ গুণবৃত্বো। যদার্থোহরথান্তরমুপলক্ষয়তি । হদোপলক্ষণীয়ার্থাত্না পরিণত এবাসৌ সম্পগ্ততে | 
যথা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ,ইত্ত্যাদৌ |] ব্যপ্রকত্বমার্গে তু যদার্থোহর্থান্তরং গ্যোতয়তি তদা স্বরূপং 
প্রকাশয়ন্ন্বোসাবন্তস্য গ্রকাশক: প্রতীয়তে প্রদীপবৎ। যথা-_“লীলাকমলপন্রাণি গণয়ামাল 
পার্বতী'_ইত্যাদৌ ।*+.:--৮৯ 


অতএব ঘট-প্রদীপরপ প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ্য-ব্যপ্তকভাবের দৃষ্টান্তস্থলে যেমন ব্যঞ্জক প্রদীপালোক 
এবং ব্যঙ্গ্য ঘটাদি পদার্থ--উভয়ের প্রতীতি একই সঙ্গে ঘটিয়৷ থাকে, ব্যঞ্তক প্রদীপালোক 
যেমন আপনাকে প্রকাশিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটাদি ব্যঙ্গ্য পদার্থান্তরকেও প্রকাশিত 
করিয়৷ থাকে, সাহিত্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্রকতাবস্থলেও অঙ্গুরূপভাবে ব্যঞ্জক পদার্থের প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গেই ব্যঙ্গ্যাভিমত রসাদি অর্থের প্রকাশ বা প্রতীতি সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন 
'লীলাকমলপঞ্জাণি- ইত্যাদি কুমারসম্তব-শ্লোকে পার্বতীবর্ৃক লীলাকমলপত্রগণনরূপ 
অনুভাব, যাহা বাচযরূপে উপনিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার দ্বারা মহাদেববিষয়ক পার্বতীনিষ্ঠ রতিভাব 
অতিব্যঞ্রিত হইতেছে । এবং বাচ্য লীলাকমলপত্রগণনরূপ অন্ুভাব-_যাহ৷ ব্যঞ্জক, তাহার 
প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই রতিরপস্থায়িভাীবের (বা লজ্জাখ্য ব্যতিচারিতাবের ) প্রতীতি 
জন্মাইতেছে। অতএব আচার্য আনন্দবর্ধনের এই সুম্পষ্ট উক্তি হইতে নিঃসন্দিগ্ভাবে প্রতি- 
পাদিত হইতেছে যে, বিভাদিরূপ ব্যঞ্জক এবং রসাদিরপ ব্যঙ্গ্য--এই ছুইএর প্রতীতি যুগপৎই 
ঘটিয়৷ থাকে। অতএব উভয়ের প্রতীতির মধ্যে ক্রম ব। পৌর্বাপর্য্য না থাকায় ব্যঙ্গয-ব্যগ্রকভাব 
ুখ্যবৃত্িতেই উপপন্ন হইতে পারে__তাহার সমর্থনের জন্ত গ্রয়োএনমূলক উপচার বা গুণবৃ্ভি 
আশ্রয় করিবার কোনও হেতুই নাই। 

মহিমভট্ গ্রাসঙ্গতঃ আনন্ববর্ধনের আর একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া ুর্বপক্ষী 
ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টতই আনন্দবর্ধনাচার্ধ্য বাচ্যার্থ ও 
ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে ব্যঙ্্য-ব্যগ্রকতাৰ খ্যাপন করিয়াছেন এবং তাহার অনুকূলে ব্যঙ্্য-ব্যঞ্রকভাবের 
মুখ্য উদাহরণ ঘট প্রদীপদৃষ্াস্তটির সুম্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন । বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গযার্থের 
প্রতীতি যে পদার্থ-বাক্যার্থহ্তায়ে সম্ভব নহে, প্রত্যুতত ঘট-প্রদীপন্তায়েই সম্ভব ইহ গ্রতিপাদন 
করিবার জন্ত আচাধ্য আনন্দবর্ধন ধ্বন্ঠালোকের তৃতীয়োদ্দ]াতে বৃত্তি গ্রস্থে বলিয়াছেন-_ 


৷ ধ্বন্তালোৌক, পূ ৪২৪ ( চৌখান্! সংস্করণ ) 


ভনন্বিনিজিনক্ক: ইং 


“[ ন চ পদার্থ-বাক্যার্থভায়ো বাচ্য-ব্যঙ্গযয়োঃ । যতঃ পদার্থপ্রতীতিরসত্যৈবেতি 
কৈশ্চিদ বিদ্ব্তিরাস্থিতম্‌। বৈরপ্যসত্যত্বমস্য। নাতুযপেয়তে তৈর্বাক্যার্থপদাথঁযোর্থট- 
তছুপাদানকারণন্যায়োইভ্যুপগন্তব্যঃ ৷ যথাহি ঘটে নিষ্পন্নে তদ্ুপাদানকারণানাং ন 
পৃথস্তপলম্তস্তথৈব বাচ্যে তদর্থে বা প্রতীতে পদতদর্থানাং তেষাং তদ1 বিভক্ত- 
তয়োপলন্তে বাক্যার্থবুদ্ধিরেব দূরীতবেৎ। ন ত্বেষ বাচ্য-ব্যঙ্গায়োনণায়ঃ | ] ন হি 
ব্যঙ্্যে প্রত মানে বাচ্যবুদ্ধিরূরীতবতি, বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তস্য প্রকাশনাৎ। 
তম্মাদ্‌ ঘট-প্রদীপন্যায়স্তয়োঃ । যখৈব হি প্রদীপদ্ধারেণ ঘট-প্রন্ীতাবুৎপন্নায়াং ন 
প্রদীপপ্রকাশো নিবর্তুতে তদ্বদ্‌ ্যঙ্-প্রতীতৌ বাচ্যাবভাসঃ।[ যত্ত, প্রথযোদ্যোতে 
“যথা পদার্থভ্বারেণ+ ইত্যাছ্যক্তং তদুপায়ত্বমাত্রাৎ সাম্যবিবক্ষয়া || 1৮১ 


ঘট-প্রত্তীতি উৎপন্ন হইলে যেমন প্রদীপ-প্রকাশ নিবৃত্ত হয় না_ঘট এবং দীপালোক 
এতছুভয়ই যুগপৎ দ্রষ্টার নিকট ভাসমান হয়, সেইরূপ রসাদি অর্থের প্রতীতি উৎপর 
হইলেও বিভাবাদিরূপ বাঁচ্য অর্থের অবভীস সেই সময় অক্ষুপ্রই থাকে__এইভাবে উভয়ের 
সহভাৰ বা যৌগপপ্য সিদ্ধ হওয়ায় ঘট প্রদীপদৃষ্টান্তবলে পরম্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবও লিদ্ধ হইয়া 
থাকে। সুতরাং উদ্ধত সন্দর্ভ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইন্তেছে যে, আচার্য্য আনন্দবর্ধনের 
মতে রসাঁদি অর্থ এবং বিভাবাদি বাচ্য অর্থ-__এতছুতয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঙকতাব মুখ্যবৃত্তিতেই 
উপপন্ন, এবং তাহার উপপাদনের জন্য উপচার, গুণবৃত্তি বা লক্ষণ! আশ্রয় করিবার কোনও 
প্রয়োজনই নাই। 

এইস্থলে টীকাকার রূধ্যক মহিমত্টকর্ক উদ্ধৃত ধ্বনিকারের উক্তির অন্তর্গত 
পবাচ্যাবিনাভাবেন তত্ত প্রকাশনাৎ৮_-এই পংক্তিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন । এখানে “অবিনাভাব, শব্দটি ইহার পারিভাষিক 'ব্যাণ্ডি। (বা 01015৩19হ1 
00000101706 )-রূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য ধ্ৰনির্কার কর্তৃক প্রযুক্ত হয় নাই। যদি 
তাহাই হইত, তাহা! হইলে বাচ্য ও ঝঙ্গ্য অর্থের মধ্যে ব্যাপ্তিরূপ অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকায়, 
বাচ্য হইতে ব্যঙ্গ্ের প্রতীতি অন্মিতিত্বরূপ হইয়া দীড়াইত, কেননা! অবিনাতাৰ বা ব্যাপ্তি 
অন্থমানেরই অঙ্গ ।২ কিন্তু ধ্নিকার ব্যঙ্গযপ্রতীতিকে অন্ুমানাত্বক বলিয়। শ্বীকার করেন ন1। 
স্থৃতরাং এখানে “অবিনাভাক শব্দটি যে ব্যাণ্তিবপ অর্থ বুঝাইতে আনন্বর্ধন কর্তৃক 
প্রযুক্ত হয় নাই__ইহা স্পষ্ট । “অবিনাভাব+__সম্বদ্ধ বলিতে ধ্ৰবনিকার সামান্ঠত: নিমিত্বত্বরূপ 
সম্বন্ধ বুঝাইতে চাহিয়াছেন- যাহা অনুমানের ক্ষেত্রেও সম্ভব | 

“অ।নাস্তরবিরোধে তু মৃখ্যা্থম্তাপরিগ্রাহ। 
অভিধেয়াবিনাভূনতপ্রতী তির্লক্ষণোচ্যতে 11, 


১। ধ্বন্যালোক বৃত্তি ৩.৩৩ কারিকা, পৃ ৪১৯-৪২১। 
২। দ্র” “কার্ধ্যকারণভাবাদ্‌ ঝ৷ ব্বতাঁবাদ্‌ বা নিয়ামকাৎ। 
অবিনাভা বনিয়মেৎ দর্শনান্ন ন দর্শনাৎ ॥৮-_ধর্মকীন্তি : প্রমাণবার্তিক, ১-৩১ 


$৮০ অধিললিনন্ধ: 


__কুমারিলভট্ট লক্ষণানিরপণ প্রসঙ্গে - যে “অবিনাতৃত'ম্পন্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন, 
তাহার দ্বারাও অধিনাতাব-শব্দের পারিভাধিক ব্যান্তিরূপ অর্থ অভিপ্রেত হয় নাই। কেননা, 
তাহ। হইলে লক্ষণা-ব্যাপার অঙ্ুমানেরই নামান্তর হইয়া! পড়িত। মন্মটাচার্য্যও তাহার 
“কাব্য প্রকাশ, নিবন্ধের দ্বিতীয় উল্লাসে লক্ষণানিরূপণ-প্রসঙ্গে উপরি-উক্ত তন্তরঝ/িবস্কারিকাটি 
উদ্ধার করিয়! বলিয়াছেন__ 

“উক্তরগন্াত্র__ 

“অভিধেয়াবিনাভূতপ্রতীতির্লক্ষণোচ।তে | 
লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্‌ বৃত্েরিষ্টা তু গৌণতা | 
_-(ত” বাঃ £ পূর্বমীমাংস! ত্র ৩.৪.৯২ ) 
অবিনাভাৰোহত্র সম্বন্ধমাত্রং ন তু নান্তরীয়কত্মম্‌। তত্তে হি মঞ্চ: ক্রোশত্তি' 
ইত্যাদৌ ন লক্ষণা ন্তাৎ। অবিনাভাবে বাঁক্ষেপেণৈব সিদ্ধের্লক্ষণায়া 
নোপধযোগ ইত্যুক্তম্‌।"..” 

কিন্তু *মহিমতট্টপ্রমুখ অহ্ুমিতিবাদিগণ, ধাহারা! ব্যঞ্তনাব্যাপার খণ্ডনের জন্য বন্ধ- 
পরিকর, তাহার! সন্বন্ধসামান্ত অর্থে ধ্বনিকার কর্তৃক প্রযুক্ত “অবিনাভাব শব্দটি উহার 
পারিভাষিক ব্যান্তিরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিয়া ধ্বনিকারাভিমত 
বাঙ্গাপ্রতীতিকে অচ্ুমিত্যাত্মক বপিয়! সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ইহা “শবচ্ছল বা 'বাকৃছল' 
মাত্র, সংতর্ক নহে ।* 


১। দ্র“ “পূর্বোজ “ল্প” ও বিতওা-য় প্রতিবাদী কোন সময়ে সছুত্তর করিতে 
অসমর্থ হইলে পরাজয়-ভয়ে নীরব না হইয়া বহুপ্রকার অসহূত্তর করিতে পারেন এবং 
চিরকালই অনেকে তাহা করিতেছেন। তন্মধ্যে অসছৃত্তর-বিশেষের নাম_-ছল। মহধি 
গৌতম পরে যথাক্রমে উহার লক্ষণ-সুত্র ও+বিভাগহ্থত্র বলিয়াছেন__ 

বচন-বিধাতোহর্থবিকল্পোপপত্তা ছলম্‌ ॥| 

তত ত্রিবিধম- বাক্-ছলং সামান্য-চ্ছল-মুপচার-চ্ছঞ্চ |-ন্ঠায়সথত্র ১,২.১০-১১। 
অর্থাৎ বাদীর অভিমত শব্দার্থ বা ব্যাক্যার্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনার দ্বার বাদীর বচন 
বিঘাতক যে অনছুত্তর, তাহার নাম ছল। সেই “ছল, ব্রিবিধ। গৌতম পরে যথাক্রমে 
ক্রিবিধ ছলের লক্ষণ-স্থত্র বলিয়াছেন__ 

অবিশেবাভিহিতেহর্থে বক্ত.রভিপ্রায়াদর্থাস্তর-কল্পনা 

বাকৃ-ছলম্‌।- ন্তায়নুত্র ১.১২ ইত্যাদি । 
অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাং অনেক অর্থের বোধক কোন লামাহ/ শব প্রযুক্ত হুইলে 
তাহার অর্থ-বিষয়ে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহা (১) বাকৃছল। 
যেমন নৃতন কম্বলবিশিষ্ঠ কোন ব্যাক্তিকে দেখিয়া কেহ বগিলেন__“নেপালাদাগতোহয়ং 
নবকম্বলবন্তাৎ |” অর্থাৎ এই ব্যক্তি নেপাল হইতে আগত। যেহেতু ইহাতে নব- 
কম্বলবন্ধ আছে। পরে প্রতিবাদী বলিলেন-_-“একোহস্ত কলঃ কৃতে! নব কম্বলাঃ 1”. 


তধিবঘিব: 7? 


রুঘাক এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিবাদিগণের দৃষ্টিতঙ্গীর যৌক্তিকতা সমর্থনকলে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ/ | ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে মুখ্য ব্য্্য-বঞরকভাব সেই 
স্থলেই সম্ভব যে স্থলে ব্যঞ্জকগ্রতীতি এবং ব্য্গাপ্রতীতির মধ্যে কোনও বাস্তব ক্রম বর্তমান 
থাকে না, উভয়বিধ প্রতীতিই যেখানে যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। মহিমভ্রগ্রমুখ অমুমিতি- 
বাদিগণ বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে যে বাস্তব ক্রম বা পৌর্বাপর্ধ্য 
বর্তমান তাহ! প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে 
ধ্বনিকারের বিভিন্ন উক্তিও প্রমাণম্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন । ধ্বনিকারও বিভাবাদিপ্রতীতি 
এবং রসাদিপ্রত্ীতির মধ্যে যে পৌর্ব'পর্ধ্য বর্তমান আছে, তাহা অপহ্ৃব করেন না। 
সেইজন্ই তিনি রঙাদিরূপ অর্থকে “অমংলক্ষাক্রম” ব্যগ্্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
আর ইহা স্বাতাবিকও বটে। কেননা, বিভাবাদিপ্রঠীতি নিমিত্ত বা কারণ এবং রগাদি- 
প্রতীতি নিমিত্তী' বা কার্ধ্য। কারপপ্রতীতিকালে যে কার্য্যগ্রতীতি সম্ভব নয়, ইহা 
ব্যক্তিবা্দিগণও অবগ্তই শ্বীকাৰ করিবেন-_কেননা, “নিমিত্ত নিয়তই 'নিমিতিমুখপ্রেক্ষী | 
এবং বিভাবাদ্ি ও বগার্দিপ্রতীতির মধ্যে এই উভয়বাদিসিদ্ধ নিমিত্ত-নিমিত্তিভাব এবং 
তন্মূলক পৌর্বাপর্ধ্য বা অসহভাবকেই অহ্থমিতিবাঁদিগণ ধ্বনিবাদিগণের শিক্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রধান 
অন্ত্ররপে এবং স্বাভিমত গম্য গমকভাব ম্ব'পনের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকুল যুক্তিরাপে আশ্রয় 
করিয়া থাকেন। ধ্ৰনিবাদিগণ অঙ্থমিতিবাদিগণের এই সক যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার 
করেন না বটে। কিন্ত তাহারা বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসািপ্রতীতির মধ্যে মুখ্য 
ব্ঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের অসন্তাব্যতাও মানিয়া লইতে রাজী নছেন। তাহাদের মতে বিভাবাদি 
প্রতীতি এবং রলাদি প্রতীতির মধ্যে বাস্তব সহতাৰ এবং তন্মূলক মুখ্য ব্য্-যব্যঞ্জকভাব 
অন্যভাবে উপপাদন করা সম্ভব । তীহারা একথা বলিতে চাঁন না ধে, বিভাবাদি- 
প্রত্ীতিকাঁলেই ,রসাদিপ্রতীতি ঘটিয়। থাকে__কেননা উভয়ের মধ্যে শিমিত্র-নিমিত্তিভাৰ 
বিদ্যমান থাকায় ক্রম অবস্তস্তাবী। কিন্তু রসাদিপ্রত্ীত্তি কালে তাহার নিমিত্তভুত বিতাবাদি- 
গ্রতীতিও যে ভানমান থাকে, তাহা যে কোনওরপে নিবৃত্ত হয় না, এবং ফলে 
তাহাদের মধ্যে পরস্পর সহভাৰ যে অন্ুতবসিদ্ধ অতএব অনপহৃবনীয়, ইহাই তাহাদের 
প্রতিপাগ্ধ। এইভাবে রপাদিপ্রতীতিকালে বিভাবাদিপ্রতীতি সংঘটিত হওয়ায় উভয়ের 


অর্থৎ ইহার একথানামাত্র কম্বল আছে, নয়খানা কম্বল কোথায় ?__বস্ততঃ উত্ত স্থলে 
বাদী নৃতনার্থ “নব” শবের প্রয়োগ করিয়াই 'নবকম্থলবন্ত্রা*--এই হেতু বাক্য বলিয়াছেন। 
কিন্তু প্রতিবাদী তাহ! বুঝিয়াই হউক, অথবা না বুঝিয়াই হউক, উত্ত হেতুবাক্যে “নবন্‌ঃ 
শব গ্রহণ করিয়া “নবকম্বল” এই সমাসরূপ শব্দের অর্থান্তর কল্পনা অর্থাৎ বক্তার অনভিপ্রেত 
নবসংখ্যক কন্বলরূপ অর্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর হেতুতে অসিদ্ধি দোব প্রদর্শন করায় 
উহা-_বাক্ছল। বিন্ধু উত্তত্থলে বাদীর কথিত নূত্তনকম্বলবন্ব-রূপ হেতু অস্িদ্ধ না হওয়ায় 
উক্তরূপ প্ছল” অসভুত্তর |***৮-_ম. ম. ফণিভ্ষণ তর্কবাগীশ £ ন্তায়পরিচয় (২য় সংস্করণ ), 
পৃ. ৩৩২-৩৪। 


৮৭ হযনিবলিবঙ্ষ: 


মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যপগ্জকতাব মুখ্যবৃত্তিতেই সম্ভব, তাহার উপপাদনের জন্য উপচার আশ্রয় 
করিবার কোনও আবশ্তকতাই নাই,_ইহাই ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্তের নিফর্য। তবে 
যে বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে বাস্তব পৌর্বাপর্ধয স্বীকার করতঃ 
রসাদি অর্থকে ধ্ৰনিকার “অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য” রূপে ব্যপদিষ্ট করিয়াছেন, তাহা ব্যঞ্জকর্পে 
অভিমত বিভাবাদিপ্রতীতিকে রসাদি প্রতীতির উপক্রমদ্ধূপে স্বীকার করিয়া । কিন্ত বিপরীত 
দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থাৎ রশাদিপ্রতীতিকে কেন্্রস্থানীয় বলিয়! ধরিয়া লইলে তৎসমকালে 
বিভাবাদিপ্রতীতিও অক্ষুণ্ন থাকে বলিয়া, উভয়ের মধ্যে ক্রম সর্বথা অবিগ্ভমান হওয়ায় 
মুখ্য ব্যঙ্গা-ব্যঞ্তকভাব স্বীকারে কিছুমাত্র অস্ুপপত্তি থাকিতেই পারে না__এইভাবে ধ্বনিকারের 
উক্তি ব্যাখ্যা করিলে আপাত প্রতীয়মান স্ববচনবিরোধদৌষ সহজেই পরিহার করিতে পারা 
যায়। ব্যঞ্জকপ্রতীতিকালে নিয়মতই বাঙ্গ্যপ্রতীতিও ঘটিয়৷ থাকে__ইহ। ধ্বনিবাদিগণের প্রকৃত 
আশয় নহে | কিন্তু ব্যঙ্গ্য রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতিকালে নিয়তই ব্যপ্রক বিভাবাদিরূপ অর্থের 
প্রতীতি সিদ্ব__সেইজন্ত এতদুভয়ের মধ্যে ব্যঙ্গয-ব্যঞ্জকভাব এবং রসাদিরূপ অর্থের “অক্রমব্যঙ্গাত্ 
ধ্বনিবাদিগণ কতৃক সমধিত হইয়াছে । সেই কারণেই আনন্ববর্ধনীচার্ধ্য বলিয়াছেন_ 


“নি হি ব্যঙ্গ প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্তরীভবতি বাচ্যাবভাঁসাবিনাভাবেন ভন্ত 
প্রকাশনা” ইত্যাদি। কিন্তু ইহার বিপরীতভাবে বলেন নাই--"ন হি বাচ্যে প্রতীয়মানে 
ব্যঙ্গযবুদ্ধিররবীভবতি”। কেননা, বাচ্যপ্রতীতিটি নিমিত্ত হওয়ায় তৎসমকালে নিমিত্তি-রসাদি- 
প্রতীতি সর্বথ! অসম্ভব । 

যদিও গময-গমকভাব, যাহা অনুমিতির তিত্তিস্বরূপ এবং ব্যঙ্গ্য-ব্যগ্জকতাঁব বা প্রত্যায্য- 
্রত্ত্যায়কভাব,_-উভয়ই নিমিত্ত-নিমিত্তিভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি গম্য-গমকভাবের স্থলে 
গম্য (বা সাধ্য) গমক (বা পাধন-)-এর দ্বার! উপরক্ত ব৷ উপহিতরূপে প্রতীত হয় না, 
তটস্থরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। আর ব্যঙ্গ্য-ব্যগ্রকত|ব স্বলে প্রত্যাধ্য অর্থ টি প্রত্যায়ক 
অর্থের দ্বারা উপরঞ্রিতরূপে আমাদেব প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। হ্থতরাং রসাদিরূপ 
ব্যঙ্গ; অর্থের প্রতীতি কালে তাহা ব্যঞ্জকবিভাবাদ্রিরূপ অর্থের দ্বারা উপরপঞ্রিত হুইয়াই 
সহৃদয়চিত্তে ভালমান হইয়া উঠে। সেইজস্ত আচার্য আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন__“ন হি 
ব্যঙ্গ্ে গ্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধিদূরীতবতি বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তন্ত প্রকাশনাৎ।” 

ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্তামুসারে রতিপ্রভূতি স্থায়িভাব, যেগুলি বাসনারূপে সহৃদয়চিত্তে 
বিস্মান থাকে, সেইগুলিই বিতাবাদিরূপ অর্থের দ্বার! ব্যক্ত হুইয়৷ উঠে; সেইস্থলে গম্যগমক- 
ভাবস্থলে যেরূপ ব্যাপ্ডি-স্থৃতি, পক্ষধর্মতা-জ্ঞান প্রভৃতি নিমিত্তের দ্বার! গম্যগ্রতীতি এবং গমক- 
প্রতীতির মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়, সেইরূপ ব্যঙ্গ্য-ব্যঞনকের মধ্যে পরস্পর ন্বন্ধপ্মরণাদি 
নিমিত্ত উপস্থিত হইয়! ব্যঙ্-প্রতটতি এবং ব্যপ্তকপ্রতীতির মধ্যে কোনও ব্যবধান রচনা 
করে না। অতএব ঘট-প্রদীপদৃষ্টান্তে ' রমাদিপ্রতীতি এবং বিভাবাদিপ্রতীতির মধ্যে মুখ্য 
ব্যঙ্গা-ব্যঞ্জকতাব স্বীকার করাই সমীচীন, এ বিষয়ে কোন বিসংবাঁদ থাকিতে পারে না। 

প্রশ্ন হইতে পারেঃ রসভাবাদি অলংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযস্থলে বিতাবাদিরূপ অর্থ এবং 


১যনিবলিবঙ্: ই 


রসাদিরূ্প অর্থের মধ্যে ব্যঙ্গয-ব্যঞ্নকভাব এবং ব্যঞ্জনাব্যাপার উক্ত যুক্তিতে মুখ্য বুঁজিতেই 
সম্ভব ইহা শ্বীকার করিয়। লইলেও, যেখানে বস্ত এবং অলংকাররূপ অর্থ ব্যঙ্গ হইয়া 
থাকে, সেইস্থলে বাচ্যার্থের সছিত উহাদের ব্যশ্্য-ব্যঞ্জকতাব সম্বন্ধ কিরূপে সিদ্ধ হইতে 
পারিবে? কেননা, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গা বস্ত্র এবং অলংকাররূপ অর্থের প্রতীতির মধ্যে 
সহভাবিত্ব নাই। ইহার উত্তরে ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্তের সমর্থনে টাকাকার বধ্যক 
বলিয়াছেন £ চিরম্তন আচাধ্যগণ শব্ষের অভিধা এবং লক্ষণা-_-এই দ্বিবিধ ব্যাপার স্বীকার 
করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ছুইটি ব্যাপারের কোনটিই তৃতীয় কক্ষাবিনিবিই রসাদিরূপ 
অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ নয় বলিয়। ধ্বনিবাদিগণ রসাদিরূপ অর্থের বোধের 
উপপত্তির নিমিত্ত শবের অভিধা-লক্ষণাতিরিক্ত ব্যঞ্তনারূপ তৃতীয় ব্যাপার নানাবিথ যুক্তির 
সাহায্যে ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অতএব বস্তু এবং অলংকাররূপ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিও রসাদি 
অর্থের স্তায়ই তৃতীয়কক্ষাবিনিবিষ্ট হওয়ায় শবের অভিধা বা লক্ষণ! এই ব্যাপারত্বয়ের 
কোনটির দ্বারাই তাহার উদ্রেক সম্ভব নয় বলিয়! অবশ্তই তৃতীয় ব্যাপারাস্তর শ্বীকার 
করিতে হইবে। এক্ষণে রসাদিরূপ তৃতীয় কক্ষাবিনিবেশী অর্থের বোধের জন্ত কল্পিত 
বাঙ্গনাব্যাপারের দ্বারাই যর্দি অনুরূপভাবে তৃতীয়কক্ষাবিণিবিষ্ট বস্তু ও অলংকাররূপ অর্থের 
গ্রতীতি উপপাদন করিতে পার৷ যাঁয়, বে তাহার জন্ত অতিরিক্ত কোনও ব্যাপার শ্বীকারের 
প্রয়োজনীয়তা! থাকে না এবং তাহার ফলে কল্পনালাঘব ঘটে বলিয়া বস্তু এবং অলংকাররূপ 
অর্থের প্রতীতিও ব্যপ্রনাব্যাপারের সাহায্যেই সম্ভব হইয়া থাকে_ ইহাই ধ্ৰনিবাদিগণের 
সিদ্ধান্ত । কিন্ত ইহার পরেও একটি জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। তাহা হইতেছে এই যে, রসাদিরূপ 
অর্থ এবং বিভাবাদি অর্থের সহপ্রত্তীতি থাকায় তাহাদের মধ্যে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্রকঙাব না হয় 
গম্তভব বলিয়। স্বীকার লওয়া গেল। কিন্তু বস্ত্র এবং অলংকাররূপ ব্যঙ্গ্যস্থলে বাচ্যার্থের সহিত 
উহাদের সহপ্রতীত্বি কিরূপে সম্ভব ? ইহার উত্তরে রুয্যক বলিয়াছেন £ রসাদিস্থলে বিভাবাদি- 
রূপ অর্থের সহিত ব্যঙ্্য অর্থের সহ্প্রতীতির পক্ষে যে যুক্তির উপ্ন্াস করা হইয়াছে, সেই একই 
বুক্তির দ্বাবা বাঁচ্য অর্থ এবং ব্যঙ্গ্য বস্ত ও অলংকাররূপ অর্থের সহপ্রতীতি সমর্থন করিতে 
পারা যায়। কেননা, রসাঁদির ্তায় ব্যঙ্গ্য বস্ব ও অলংকাররূপ অর্থের প্রতীতিকালে 
বাঁচ্য ব্যঞ্রক অর্থের প্রতীতির নিবৃত্তি ঘটে না বলিয়৷ উহাদের সহতাবিত্বস্বীকারে কিছুমাত্র 
বাধাই থাকিতে পারে না। অত্তএব বস্ত ও অলংকাররপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির ক্ষেত্রেও 
বাচ্যার্থের সহিত উহাদের মুখ্য ব্যঙ্য-ব্যঞ্জকভাবই যুক্তসংগত। এখানেও বাচ্যপ্রতীতিকালে 
ব্ঙ্গ্য বস্তু বা অলংকারের প্রত্তীতি ঘটে না ৰটে, কিন্তু ব্যঙ্গ বস্ত বা অলংকাররূপ অর্থের 
প্রতীতি সময়ে ব্যঞ্নক বাচ্য অর্থের প্রতীতি অবশ্থই ঘটে। 

কিন্ত ইহার পরও একটি প্রশ্ন সমাধানের অপেক্ষা রাখে। তাহা হইতেছে 
এই যে, ব্যঙ্গ বাচ্য অর্থের বিরোধী অথবা অবিরোধী হইতে পারে। যেখানে বিধি 
অথবা নিষেধ রূপ বাচ্যার্থ হইতে যথাক্রমে বিধিবূপ ব! নিষেধরপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রত্তীতি ঘটে, 
সেখানে উতয়বিধ অর্থই সজ্জাতীয় হওয়ায় পরম্পর কোনও বিরোধের সম্ভাবনা ন৷ থাকায় 


৮ ন্াদিবজিবঙ্গ: 


ব্ঙ্গযপ্রতীতিকালে বাচ্য অর্থের প্রত্তীতি ঘটিবার পক্ষে কোনও প্রকার আপত্তি উঠিতে 
পারে না। কিন্ধু যেখানে বাচ্য বিধি অথব| নিষেধ হইতে যথাক্রমে ব্যঙ্গ্য নিষেধ অথবা 
বিধিরূপ অর্থের প্রতীতি ঘটে, সেম্বলে বাঁচ্য ও ব্যঙ্গ্ের মধ্যে আলোক ও অন্ধকারের স্তায় 
বিরোধ বর্তমান থাকায় ব্যঙ্গ্প্রতীতিকালে কিরূপে বাচ্যপ্রতীতি সম্ভব হইতে পারে? 
ইছার উত্তরে রূয্যক বলিয়াছেন £ বাচ্যবিধি অথবা নিষেধরূপ অর্থটি ব্যঞ্রক অর্থাৎ প্রকাশক 
এবং ব্যঙ্গ্য নিষেধ বা বিধিরূপ অর্থটি প্রকাশ্ঠ। বিরোধিব্য্গযস্থলে ব্যঙ্গ্য অর্থটিই সত্য 
বা বাস্তবরূপে বিবক্ষিত, আর বাচ্য অর্থটি অসত্য, অত্তএব সম্বদয় সামার্জিকগণের নিকট 
বাস্তবরূপে বিবক্ষিত হইতে পারে না। তৎসন্বেও উহ্নার উপযোগিতা আছে--কেনন। 
সত্য এবং বাস্তব-ভূত ব্যঙ্গ্য অর্থটিকে গোপন বা আচ্ছাদন করিবার জন্তই তাহা কৰি বর্তৃক 
বণিত হইয়া থাকে। ব্যগ্ক বাচ্য অর্থটি অসত্য হইলেও তাহা ব্যঙ্গ্য ও বাস্তব অর্থের 
আচ্ছাদক এবং সারভৃত বাস্তব অর্থটি গোপ্য বা আচ্ছাগ্ধপেই বিবক্ষিত। কেননা, সহদয় 
সামাঞ্জিকগণের নিকটই সেই সারভূত গোপ্য অর্থটি প্রকাশিত হইয়। থাকে, সকল 
প্রদ্তিপত্তার নিকট নছে, এবং ব্যঙ্গ্য অর্থের গোপ্যমানত্বই তাহার রমণীয়তার মুখ্য নিদান। 
এইরূপ স্থলে বিরোধিব্যঙ্গযপ্রতীতিস্থলেও বাচ্যার্থটি তাহার আচ্ছাদকরূপে তৎসমকালেই 
প্রতীতিগোচর হইয়া খাকে-_-“জাতীপলাগুন্তায়ে' । হুন্তরাং এই্রাতীয় ক্ষেত্রেও লৌকিক 
ঘট প্রদীপনৃষ্টাস্তাচুসারে মুখ্য ব্যঙ্ক্-ব্যঞ্জকতাব স্বীকার করাই সমীচীন। 


3৬৫ ।। তভ্ব ॥ নাক্অসলীযলালঘীহ্প্রধীবতা ক্ঈঘন সবীনিন 
অসন্গাত যথা লালজীমাজ্ঘবালক্ষমাল: ঘা লন ভমন্দিতনাহিলা লমী: হলফ 
লিজনঘিবৃক্ষামনাত্ঘুব। বইনাহলালি: অলািতঘুমিহিত তিমবী অহলূ। 

অত্বশা_'ল তি নিমানান্লানভ়লিলাহিঘা হন বা হবি লহজন্দিত- 
নাম: ॥ জর ঘন নিমানানিপবীবলিনামানিলী হ্জাবীলা সবীনিহিলি 
অতসর্বীতষী: ক্কারক্যাংলানিলানভ্ঘানাব্‌ ক্ষলী$নহযঙ্মানী । জর নু ভাঘনাল্স 
জতঙঘব হুংজতঘ্নঙ্গলা ঘন অন্বী তমা হমাহষ হুতসনবম্‌'-হুলি | 

অুনহন্ল 'জিহনাহমিগ্রানালিপ অস্সবীতনীহিন নান্ন্অভষসর্বীীলিনিললি- 
লিভিলানাহ লিযমমানী ক্ষল: | অ নৃলবযৃলব: ললন্বিতভধযবী নতন্বিঘ ল 
তপন হুনি। 

ইন নাক্ষপর্ীলানমীনধঘমাতক্ষগ ভিজ্জিক্িমানহন অনখলান্‌ 
জনতঘল ভ্ননহনৃমালান্বনান: অলন্নিনী সননি বক আন নহুঙাথা মন্াবি- 
অংাব্‌। অন্থান্িঘত্ন লাকণ .ঘনলিভযবিহ্নিবিগঘি দিঘী নঘাঁমীন্বাবী 
মৃঘীমৃনন্সক্ঘঘানী ল অনঙ্গ ঘজনলাত । অক ন্বনভযাঘা-বুনন্ধতঘার্‌ অহাপ- 
মিংসলশন্বঞ্যস্‌ । গিকনকিত্লাপাল ঘহার্থননূলাললিলি ঈনকমৃলবলসালমি- 
বলধা বন্ম ভহাষংঘলিব্বগ্ীজী জীক্ক; | 


মানিবনিবর্ন; $৬* 


অনুবাদ 

[ ইহার উত্তরে] বল! হইয়াছে £ বাচ্য এবং প্রতীয়মানরূপ অর্থবয়ের 
যে ক্রমিকভাবে প্রতীতি ( ঘটিয়া থাকে) এবং ইহাদের মধ্যে যে গম্য-গমকভাব 
[ বর্তমান ] তাহা সেই ব্যক্তিবা্দিকর্তৃকই উক্ত অর্থঘয়ের স্বরূপ নির্বপণার্থ উক্ত 
হইয়াছে । [বাচ্য ও ব্যঙ্গের অক্রম প্রতীতিত্ব ] পরিহারেচ্ছায় আমরা এইস্থলে 
তাহাই উল্লেখ করিতেছি । | 

যেমন__“বিভাব অন্ুভাব এবং ব্যভিচারভাবই রস এইরূপ কাহারও 
বোধ হয় না। অতএব রসাদি (অর্থের ) প্রতীতি বিভাবাদিপ্রতীতির অবিনা- 
ভাবিনী--এইহেতু এতছুভয়ের প্রতীতি পরস্পর কার্য ও কারণরূপে অবস্থিত বলিয়া 
( উভয়ের মধ্যে ) ক্রম (বা পৌর্বাপধ্য ) অবশ্ান্তাবী । কিন্তু তাহা ( অর্থাৎ 
সেই ক্রম ) লাঘববশতঃ লক্ষিত হয় না বলিয়া রসাদি অলক্ষ্যক্রম হইয়াই ব্যঙ্গ্য 
( হইয়৷ থাকে )-_এইরূপ বলা হইয়াছে ॥” 

পুনশ্চ ঃ “অতএব অভিধান (বা শব্দ) এবং অভিধেয় (বা অর্থ)-- 
এতছুভয়ের প্রতীতির ন্যায় বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য প্রতীতির মধ্যে নিমিত্-নিমিত্তিভীববশতঃ 
ক্রম নিয়মতই হইবে। কিন্তু তাহা উক্ত যুক্তি অনুসারে কোথায়ও লক্ষিত হয়, 
কোথায়ও বা হয় না।” 

অতএব এইরূপে বাচ্য ও প্রতীয়মান ( অর্থদয়ের ) মধ্যে লিঙ্গ-লিঙ্গিভাব 
(বা সাধ্য-সাধনভাব )-এর সমর্থনের দ্বারা, যাহ! পরে বলা হইবে, সর্বপ্রকার 
ধবনিরই অন্ুমানের“মধো অন্তর্ভাব সংগত হয়, যেহেতু তাহা ( অর্থাৎ অনুমতি ) 
তাহার ( অর্থাৎ ধ্বনির ) অপেক্ষায় মহাবিষয় (বা ব্যাপক)। আর ইহার 
( অর্থাৎ অনুমানের ) মহাঁবিষয়ত্বও (সিদ্ধ, যেহেতু ) ধ্বনিব্যতিরিক্ত পর্যায়োক্তাদি 
( অলংকার) এবং গুণীভৃতব্যঙ্গ্যাদি বিষয়ে সর্বত্রই ইহার সম্ভব আছে। তাহা 
(অর্থাৎ সেই অনুমান )ও আবার বচনব্যাঁপারপূর্বক বলিয়া পিরার্থ ( অর্থাৎ 
'পরার্থানুমান ) বলিয়া বুঝিতে হইবে । ( যেহেতু বলা হইয়াছে--) পত্রিবিধ 
রূপবিশিষ্ট লিঙ্গের আখ্যান পরার্থ অন্ুমান।” কেবলমাত্র অবিচক্ষণ লোক উক্তনয়ে 
অনভিজ্ঞতাহেতু তাহা লক্ষ্য করে না । 


বিবৃতি 
ব্যক্তিবাদিগণ রত্যার্দিপ্রততীতি এবং রসাদিগ্রতীতির মধ্যে সমকালত্বনিবন্ধন মুখ্য- 
বৃ্তিতেই ব্যঙ্গয-ব্যঞ্জকতাব স্বীকার করিয়া থাকেন-__ইছা পূর্বেই প্রতিপাদদিত হইয়াছে) কিন্ত 
মহিমতটটগ্রমুখ ব্যক্তিবাদের বিরোধী আচাধ্যগণ মুখ্য ব্ঙ্গ্য-ব্যঞজকতাঁৰ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে 
১৯ | 


₹৬€ মন্বিবছিবন: 


করেন, কেননা রত্যাদি প্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য অপন্থৰ করা 
আদৌ সম্ভব নহে। এবং ক্রম বিদ্বমান থাকিলে ঘটপ্রদীপ দৃষ্টাস্তানথলারে মুখ্য ব্য্্যব্যপ্জকভাব 
কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? মহিমওট্ট এইস্লে আপন সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য ধ্ৰনিকারের 
উক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন। ধ্ৰনিকার যদিও রলাদিরূপে অর্থের অক্রমব্যঙ্গযত 
স্বাপন করিয়াছেন বটে, তথাপি ধ্বন্তালোক গ্রন্থের বিভিরস্থানে ছিনি রত্যাদিরূপ অর্থ 
এবং রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতির মধ্যে ষে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য বাস্তবরূপে বিদ্যমান আছে, 
তাহাও স্বকণ্ঠে স্বম্পষ্টভাবে ঘোষণ! করিয়াছেন। মহ্িমভট্ট ধ্ৰনিকারের সেইজাতীয় 
কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করিয়া ম্বকীয় মতবাদের মারবস্তা এবং রসাদপ্রতীতির অক্রমব্যঙ্গ্যত 
পরিহার করিবার অশ্ঠ যত্বণীল হইয়াছেন । 

ধ্বন্টালোকগ্রন্থের তৃতীয় উদ্দ্যোতস্থ ৩৩ সংখ্যক কারিক'র ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার 
বিস্তৃতভাবে রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্যের সহিত বিতাবাদিরূপ বাঁচ্য অর্থের মম্পর্ক, ব্যঞ্জনা ব্যাপারের 
স্বরূপ এবং অভিধা লক্ষণ গ্রভৃতি ব্যাপারাস্তর হইতে উহার বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 
অতি গম্ভীর আলোচনা করিয়াছেন। রসাদি অর্থের সহিত বাচ্য অর্থের গুণগুণিভাব 
ব! ধর্মধগিভাবরূপ সিদ্ধাস্তটির, যাহা কোনও কোনও পূর্বপক্ষী স্বীকার করিয়া থাকেন, নিরাকরণ 
গ্রসঙ্গে ধ্বনিকার'বলিয়াছেন__ 

পূ স্তান্সতম্‌; রত্বানামিব জাত্যত্বং প্রতিপত্তুবিশেষতঃ সংবেদ্যং বাচ্যানাং 
রসাদিরূপত্বমিতি | নৈবম্) যতো! যথ৷ জাত্যত্বেন প্রতিতাসমানে রত্বে রত্বস্বরূপানতিরিক্তত্বমেব 
তন্ত লক্ষ্যতে তথা রসাদীনামপি বিভাবানুভাবাদিরূপবাচ্যাব্যত্িরিভ্তত্বমেব লক্ষ্যেত। ন 
টচৈবম্)] নহি বিভাম্ুতাবব্যতিচারিণ এব রসা ইতি কস্যচিদবগম: | অতএব চ ধিতাবাদি- 
গ্রতীত্যবিনাভাবিনী রসাদীনাং গ্রতীহিরিতি তং্প্রতীত্যোঃ কার্ধ্য-কারণভাবেন ব্যবস্থানাৎ 
ক্রমোহবনস্ভাবী। স তু লাঘবান্ন প্রকাশ্ততে ইত্যলক্ষ্যক্রমা এব সন্ত ব্যঙ্গ্যা রসাঁদয়ঃ 
ইত্যযুক্তম্‌।»১ 

উদ্ধৃত সন্দর্ভাংশটিতে ধ্ৰনিকার দ্ব্যর্থহীনভাষায় বিভাবাদিরূপ বাচ্যার্থপ্রতীতি এবং 
রসাদিরূপ অর্থপ্রতীতির মধ্যে কার্ধ্যকারণভাব সম্বন্ধ এবং ত্বদ্বশত: ক্রমতাব বা পৌর্ষাপর্ষে/র 


১। “লোচনটীকা/-য় আচার্য্য অভিনবগুণ্ড ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বপিয়াছেন__“অত এব 
চেতি। যতো ন বাচ্যধর্মদ্বেন রসাদীনাং প্রতীতিঃ, যতশ্চ তৎগ্রাতীতো বাচ্যপ্রতীতি: 
সর্বথাস্থপযোগিনী। তত এব হেতোঃ ক্রমেণাবশ্তং ভাব্যং, সহভূতয়োরুপকারাযোগাৎ। 
স তু সহৃদয়ভাবনাভ্যাসাক্প লক্ষ্যতে, অন্তথা তু লক্ষ্যেতাপীতুযজং প্রাকৃ। যন্তাপি প্রত্তীতি- 
বিশেষাত্মৈৰ রস ইত্যুক্তি:, গ্রাক তন্তাপি ব্াপদেশিবন্ধাদ্‌ রসাদীনাং প্রত্তীতিরিত্যেবমন্তত্র” 
-লোঁচন, পৃ. ৪০৪1 তুলনীয় ; “উক্তম্বরপো! ভাবাদিরসংলক্ষক্রমব্যঙ্গয: | অত্র ব্যঙ্গ 
প্রতীতেধিভাবাদিগ্রতীতিকারণত্বাৎ ক্রমোইবস্তমস্তি, কিংতৃৎপলপত্রশতব্যতিভেদবল্লাঘবান 
সংলক্ষাতে ।****-_সাহিত্যদর্পণ, ৪ ৫ কারিকাস্ম বৃত্তি 
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অনপঙ্থবনীয়ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। কেবলমাজ্র এই ক্রম বা পোর্ধার্ধাপর্ধটি এতই সুষ্ধ 
যে তাহার অস্তিত্ব সহদয়ের নিকট প্রকাশিত হুয় না-_-এই কারণে রসাদিরূপ অর্থকে 
“অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য' রূপে নির্দেশ করা হুইযাছে। ক্রম সর্বধা অবিদ্যমান--এইরূপ অভিমত 
ধ্নিকার কোথাও প্রকাশ করেন নাই । 

শবশক্তিমূল এবং অর্থশক্তি মূল ব্য্্যার্থের বিবিধ গ্রকারের ক্ষেত্রে বাচাগ্রতীতি এবং 
ব্যঙগাপ্রতীতির মধ্যে নিমিত্ব-নিমিত্তিভাববশতঃ ক্রম ঝ! পৌর্বাপর্য্য সম্পর্কে বিস্বৃত আলোচনা 
প্রসঙ্গে ধ্বনিকার দ্বকীয় মুচিন্তিত সিঙ্ধান্ত সংক্ষেপে নিম্লোদ্ধত পংক্তিতে নিবন্ধ 
করিয়াছেন__ ূ 

“তম্মাদভিধানাভিধেয়গ্রতীত্যোরিৰ বাচ্-ব্যঙ্যপ্রতাক্যোনিমিততনিমিত্তিভাবাৎ নিয়ম 

তাবী ব্রমঃ। স তুত্তুক্ত্যা রুচি্লক্ষ্যতে কষচিন্ন লক্ষ্যতে 1” 
অভিধান বা শব্দ হইতে যখন অভিধেয় বা বাচ্য অর্থের প্রতীতি জন্মে সেখানে 
অভিধানপ্রতীতিটি নিমিত্ত এবং অভিধেয়প্রত্তীতিটি নিষিত্তী বা ঝাধ্য--এই বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। অভিধান-প্রতীতি যে অভিধেয়-প্রতীতির পূর্বভাঁবিনী ইহাও সর্ববাঁদিসম্মত। 
কিন্তু অতিধান এবং অভিধেয়ের মধ্যে সংকেত বা অময়রূপ সম্বন্ধ জ্ঞান যাহাদের আছে, 
তাহাদের নিকট অভ্যাসবশতঃ উভয়গ্রতীতির মধ্যে অব্শ্ঠন্তাবী ক্রমও যেমন -লক্ষিত 
হয় না, অনুরূপভাবে যে সকল সাম।জিকের চিত্তে সহ্দয়ভাব কাষ্ঠাপ্রাপ্ড বা চরম প্রকর্ষ 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তীহাদের নিকট নিমিত্তরূপ বাচ্যার্থপ্রতীতি এবং নিমিত্তিরপ ব্যঙ্যার্থ- 
প্রত্তীতির মধ্যে পৌর্বাপর্য্য অনপহৃবনীয় হইলেও কুগ্পুতাবশতঃ লক্ষিত হয় ন1।১ 

ধ্ৰন্ত।লোকের এই সকল উদ্ধৃতি হইতে ম্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে ধ্বনিকার 
বাচ্যার্থপ্রতীতি এবং বাঙ্গ্যার্থপ্রত্তীতি (তাহা রসাদিবূপই হউক বা অন্তরূপই হউক )-এই 
উভয়ের মধ্যে সর্বত্রই নিমিত্তনিমিত্তিভাবনিবন্ধন ক্রম স্বীকার করিয়াছেন। কেবল লেই, 
ক্রমটি কোথাও ঘুম্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, আবার রসাদিরূপ ব্যঙ্গোর ক্ষেত্রে কোনও 
কোনও স্থলে হুঙ্মাত্ব বা লাঘববশতঃ লক্ষিত হয় না_-এইটুকুই যা পার্থক্য। সেইজন্তই 
রসাদিরূপ ব্যঙ্গা অর্থ ধ্ৰনিকার কর্তৃক অসংশক্ষ্ক্রম বা অলক্ষ)ক্রমব্যঙ্গযরূপে অভিহিত 
হইয়াছে । সর্বথা 'অ-ক্রম-রূপে ঘোষিত হয় নাই। : 


১। উদ্ধৃত ধ্ন্ঠালোক-গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অতিনবগুপ্তও বলিয়াছেন-_ 
“তন্র্দিতি। অতিধানন্ত শববপন্ত পূর্বং গ্রতীতিস্ততোইভিধেয়ন্ত 1” 
যাহ তন্রতবান্‌-_ 
ববিষয়ত্বমনাপন্নৈঃ শবৈর্নার্ঘ; প্রকান্ততে” ইত্যাদি । 
“অতোহনিজ্ঞতরূপত্বাৎ কিমাহেত্যাতিধীয়তে ইত্যক্রাপি চাবিনাভাবব লস 
তন্তাত্যন্তত্ব।ৎ ক্রমে। ন লক্ষ্যেতাপি।” --লোচন, পৃ. ৪১২-১৩। লোচনকারকর্তৃক উদ্ধৃত 
কাঁরিকার্দঘ্বয় ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয়ের কারিকার অংশ (১ ৫৬-৫৭)। 


৫ তবিতরশ্িনঙ্গা: 


“অত্তএব বাচ্য ও ব্যগ্য (ধবনিবাদিলম্মত ) প্রতীতির মধ্যে ক্রম বর্তমান থাকায় 
এবং বাচ্যপ্রতীতি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির প্রতি নিমিততরূপে ধ্বনিবাদিগণ তথ! ধ্বনিবিরোধি- 
সম্প্রদায়ের আচার্ধ্যগণকত্ক তুল্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায় বাচ্যপ্রতীতিটি ব্যঙ্গগ্রত্ীতির গ্রতি 
সাধন বা হেতুরূপে পরিগণিত হওয়াই সমীচীন এবং বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে নিমিতত- 
শিমিত্তিভাৰ সাধ্য-সাধনভাব, যাহা অন্থমিতির ভিত্তিত্বরূপ, ভিন্ন অন্ত কিছু নছে-_ইছাই 
ব্ক্তিবিবেককার মহিমতট্রের প্রতিপাগ্ত । বাচ্য এবং প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থ্বয়ের মধ্যে 
এই সাধ্য-্সাধনভাব বা লিঙ্গ-লিঙ্গিভাব বিস্তৃতভাবে মহিমভ্ট কর্তৃক পরে আলোচিত 
হইবে । ফলে ধ্ৰনিকার কর্তৃক প্রতিপাদিত ব্যঙ্গা-ব্যঞজকতাৰ সাধ্য-সাধনভাব বা লিঙগ- 
পিঙ্গিতাবরূপেই পরিণত হওয়ায় ধ্ৰনি বা ব্যঞ্জনার সর্ববিধ প্রভেদই অনুমানের অন্ততু্তি হইয়া 
দাড়ায়। কেনন], অসুমান ধ্বনি অপেক্ষা মহাবিষয় অর্থাৎ অন্ুমিতির পরিধি হইতে ব্যাপকতর | 
যেহেতু পর্য্যায়োক্ত প্রভৃতি বাচ্যালঙ্কার স্থলে এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্য প্রভৃতি স্থলে যদিও ধ্ৰনির 
সস্তা নাই, তথাপি এ সকল ক্ষেত্রে ব্যঙ্গয-ব্যগ্রকতাঁৰ বর্তমান আছে, ইহা! ধ্ৰনিবানিগণও 
দ্বীকার করিবেন) এবং যেহেতু ব্যঙ্গয-ব্যঞ্তকতাৰ সাধ্য-সাধনভাৰ ৰা লিঙ্গ-লিক্ষিভাবেরই 
নীমাস্তরমাত্র এবং যেছেতু লিঙ্গ-লিঙ্গিভাৰ অন্ুমিতিরই অঙ্গ, সেইহেতু পর্ধ্যায়োক্ত গুণীতৃতব্যঙ্গয 
গ্রভৃতি স্থলে ধ্ৰনি না থাকিলেও অন্ুমিতি বর্তমান থাকায় অন্ুমিতির ধৰনি অপেক্ষা মহাবিষয়ত 
নিবিবাদ-সিদ্ধ । 


দার্শনিকগণের মতে অনুমান দ্বিগ্রকার-_স্বার্থাচুমান এবং পরার্থাম্থমান। স্বার্থাুমিতি 
শুধু আত্মগ্রতিপত্তির জন্য, আর পরার্থাঙ্থমান পর-প্রত্যায়নের জন্য ।১ 


ত্বার্থাসুমানের ক্ষেত্রে ত্রিরূপলিল হইতে পরোক্ষ অনুমেয় অর্থবিষয়ক জ্ঞান অন্ুমাতার 
চিত্তে'উদিত হয় । হুতরাং স্বার্থাচুমান জ্ঞানাত্মক। কিন্তু পরচিত্তে অন্ুমেয়ার্থৰিষয়ক জ্ঞানের 
উদ্রেক সাধন করিতে হুইলে ত্রিরূপলিঙ্গ প্রতিপাদক বাঁক্র প্রয়োগ অপরিহার্ধ্য-_ন্ুতরাং ইহা 
্বারথাস্থুমানের স্তায় জ্ঞানাত্মক নহে, ইছা শববাত্বক।২ মেইন আচার্য ধর্মকীত্তি পরার্থামানের 
লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-__ 


“ঝিরূপলিঙ্গাখ্যানং পরার্থমন্থমালম্‌। কারণে কাধ্যোপচারাৎ ॥” 


১। ভর “অনুমানং দ্বিধা। স্বথার্থং পরার্থং.চ। ত্র স্বার্থ, জিরপা্লিঙ্গাদ যদছু- 
মেয়ে জানং তদছুমানম্‌ |» -ধর্মকীত্তি £ হ্যায়বিদ্ব। ২.১-৩। ইহার টীকা আচার্য, 
ধর্মোত্তর বলিয়াছেন-ন্ন্মায়িদং স্বার্থম্‌ | যেন স্বয়ং গ্রতিপদ্যতে তৎস্বার্থম । পরশ্থায়িদং 
পরার্থম। যেন পরং গ্রতিপাদয়তি তৎ পরার্থম। ".-ব্রিরপাললিঙ্গাদ যছুৎপরমন্থুমেয়ালঘ্বনং 
জ্ঞানং তৎশ্থার্থান্থমানমিতি 1৮ -_ধর্বোত্তরককৃত 'ন্যায়বিন্বু-টীক1? £ ও, ২*১-৩ (পৃ ৮৮৯০ )। 

২। ত্র" প্পরার্থাছ্মানং শববাত্মবকং, স্থার্াসমানং ভূ জ্ঞানাআকম্‌।” --ধর্মোত্বর £ 
্তায়বিন্দূ-টীকা, ২.১। 


ভ্যন্িঅতিনজ্জা। 0 হৎ 


এইন্থলে- বিশেষভাবে ভষটব্য যে স্বার্থামুমান ধর্মকীন্তির মতে জ্ঞানাত্মক, অপরপক্ষে পরার্থাম্ম'ন 
ব্রির্পলিঙ্গের বচন বা আখ্যানাত্বক । যদিও লিঙ্গের ত্ররূপ্যবৌধক বচন বা আখ্যান বা বাক্য 
পরোক্ষার্থবিষয়ক জ্ঞানাত্মক অনুমানের কারণ, তথাপি কারণে কার্ধোপচারবশতঃ অগুমানের 
কারণীভূ আখ্যান বা বচনকে১ অনুমান পদের দ্বারা নির্দেশ করা হুইয়াছে। দেখা 


১। ধর্মোত্তর পরার্থামুমান-লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
“জ্রিরূপলিঙ্গাখ্যানমিতি। ত্রীণি রূপাঁণি__অন্বক-ব্যতিরেক-পক্ষধর্মতসংজ্ঞকানি যন্ত 
তৎ ত্রিরূপমিতি। ব্রিরূপং চ তত্লিঙ্গং চ তন্তাখ্যানম্‌। আখ্যায়তে প্রবাশ্তাত্ডেইনেনেতি-__ 
ভ্রিবূপং লিঙ্গমিতি আখ্যানম। কিং পুনস্তৎ্? বচনম্। বচনেন ছি ক্রিরূপং লিঙ্গম- 
খ্যায়তে 1***- ন্তায়বিন্ু-্টাকা । অতএব মহিমতট্রের প্তিচ্চ বচনব্যাপারপূর্বকত্বাৎ প্রার্থ- 
মিত্যবগন্তব্যম্৮__পরার্থানমানের এই ব্যাখ্যা আচার্য ধর্বোত্তরের প্রদীপটীকাস্থ “আখ্যান- 
শবের ব্যাখ্যাকেই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে । “চপ? বা শব যে সর্বদাই 
*পরার্থ তাহা ছূর্বেকমিএ তাহার ধধর্ষোত্তর-গ্রদীপ” টাকায় হুন্দরতাবে প্রতিপাদন 
করিয়াছেন_-“**'যগ্যপি অভিধানরূপমপ্যম্থুমানং ন নিয়তং পুংসি তথাহপি তৎপরার্থমেব। 
তথা যদ্‌ যছুদ্দিন্ প্রবর্ততে তৎ তদথ্মুচ্যতে ৷ পরযুদ্িশ্ত প্রবর্তৃতে চ শব্দো নাত্বানম্‌। অতো 
নানবস্থিতপারার্থ্যঃ শব্দঃ| প্রযোক্সমীহাবিবয়ন্তার্থস্ত পর এৰ প্রযোজকো যন্মাদিতি |" 
এ, পৃ, ৮৯। 
লিঙ্গের পত্ররূপ্য; বুঝাইবার জন্য আচার্য্য ধর্মকীন্তি বলিয়াছেন--“তৈরপ্যং 
পুনলিঙগন্তাছ্মেয়ে সন্বমেব, সপক্ষ এব সন্বম, অসপক্ষে চাসব্বমেব নিশ্চিতস্।শন্যায়বিন্দু। 
২.৫। প্রশস্তপাদাচার্ধ্য তাহার বৈশেষিকতাষ্ে লিঙ্গের এই ভ্রিরূপত্ব বর্ণন৷ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 
"্লিজং পুনঃ য্‌-_ 

অনুমেয়েন সম্বন্ধং গ্রসিদ্ধং চ তদস্থিতে | 

তদতাবে চ নান্তোৰ তক্লিঙ্গমচুমাপকম্‌ || 

বিপরীতমতো বধ স্তাদেকেন দ্বিতয়েন বা। 

বিরুদ্ধাসিন্ধন্দিপ্ধমলিন্নং কাশ্যপোহব্রবীৎ ॥ 
যদঘুমেয়েনার্থেন দেশবিশেষে কালবিশেষে বা সহচরিতম্‌, অনুমেয়ধর্মান্বিতে চান্যত্র সব- 
শ্মিশ্নেকদেশে বা প্রসিদ্ধমনুমেয়বিপরীতে চ সর্বন্মিন্‌ প্রমাণতোহসদেৰ তদগ্রসিদ্ধার্বন্তামুমাপকং 
লিঙ্গং তবতীতি |।৮-_ প্রশস্তপাদ-ভাব্য (ন্যায়কন্দলী-সমন্থিত ), পৃ. ২০০-২০১ (772,955. 
01). 3618165)। চিৎল্ুখাচার্ধ্য তাহার “তন্বপ্রদীপিকা' নিবন্ধে অমুমিতিলক্ষণখণ্ডন প্রসঙ্গে 
'অচুমেয়েন সম্বদ্ধম-_/ কারিকাটি এবং “অন্থুমানং ভ্রিরূপাৎ লিঙগতোহর্থযুক্”-_বৈভাবিকলম্মত এই 
লক্ষণটিও উদ্ধার করিয়াছেন । টীককা'র পরমহংস প্রত্যগব্নূপাচর্ধ্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : 
***ত্রিরূপাৎ্ পক্ষধর্মতাদিরূপত্রয়বতঃ | সমাসস্ত বহুব্রীহি । যদ্‌ অর্থদৃগর্থগর্শনং তদমুমান- 
মিতি বৈভাবিকাণাং সুজ্জকৃতো। দিঙনাগন্) আুক্রম্‌।'"” _নয়নপ্রসাদিনী, পৃ- ২৪৯ 
(য় সংস্করণ, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩১ )। | 


৫২০ সাধিবজি ঈঙ্গা: 


যাইতেছে মহ্মিতট্ট বৌদ্ধাচার্ধা ধর্মকীন্তি-গ্রধীত উপরি উদ্ধত পরার্থাস্থমানের লক্ষণ হুবহু উদ্ধার 
করিয়াছেন। 
কাব্যে বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থ হইতে যেখানে রীদির়গ প্রতীয়মান অর্থের গ্রত্তীতি 
জন্মে সেটস্থলে মছিমভট্রের মতে উভয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্বদ্ধ অন্গুপপর হওয়ায় সাধ্য- 
সাধনতাৰ সম্বদ্ধনিবন্ধন বাচ্য বিভাবাদিরূপ লিঙ্গ (বা সাধন বা হেতু ) হইতে রসাদিরূপ লিঙ্গী 
(বা সাধ্য বা অঙ্ুমেয় ) অর্থের প্রতীতি ঘটিয়া৷ থাকে-_ইহা। অনুমান ভিন্ন আর কিছু নছে। এবং 
যেছেতু কাব্যবণিত বিভাবাদিরূপ অর্থ সর্বদাই শব্বাভিধেয় সেইহেতু লিঙ্গবোধক বচনাত্মক বাকা 
হইতে রসাদিরূ্প লিঙ্গীর জ্ঞান হয়ঃ বলিয়া-_ইহছা! পরার্থ অম্ুমানেরই উদাহরণ । এবিষয়ে 
কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু অবিচক্ষণ লোক, ধাহার! তর্কনয় বা অন্ুমিতির স্বরূপ ও 
পদ্ধতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তীহারাই কেবল বাচ্য হইতে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি স্থলে অন্ুমিতি শ্বীকাঁর 
না করিয়া ব্যঞ্জনাব্যাপার কল্পনা করিয়া থাকেন। বস্ততঃ কাব্যে রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতি 
পরার্থাম্থমান হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে__মহিমভট্টরের ইহাই সিদ্ধান্ত । 
$ ৬ || ভা অনি জন ঢ্ন লান্বযাধ্র: জাছনজাঘলমানাম হতযুক্মী, 
নহ্নধ্যা মাভমঘাশ্লমীত্বাল লিমমলীনাভাল খা নুতান্তভপাণি ভঘাল্‌, লমালি 
নযাত্নিালসলাতালিঅমলযানহযাধহ্নতীহতনার । ল। সবিল্ুলালধ্যহস আগ- 
লহষীতঘাহালাইন ন্ঙ্কাঘা: সলিধীঘাল্‌। বৰুনবল্__- 
“ঘক্ান-ইন্তুমানী ছি হুচত্রান্লী হুনহিল: | 
কঘাত্সবী নিতুঘা নানী উন্তুইন ল ঈল্নভ: |)”; হুলি। 


অনুবাদ 

আর যদি এইরূপ বলা হয় যে সকল বাক্যার্থই সাধ্য-সাধানভাবগর্ভ ; 
তাহা হইলে যেমন সেইস্থলে সাধ্য ও সাধনের নিয়মতঃ উপাদান হইয়া থাকে, 
সেইরূপ দৃষ্টান্তেরও হওয়া উচিত, কেননা! যেহেতু উহা! ( অর্থাৎ দৃষ্টান্ত ) ব্যাপ্তি- 
সাঁধন প্রমাণের বিষয় সেইহেতু উহ! অবশ্ঠাই অপেক্ষণীয় | 

(ইহার উত্তরে বলা চলে £) না। কেননা, প্রসিদ্ধ-সামর্থ্য সাধনের 
দ্বারাই তাহার ( অর্থাৎ দৃষ্টান্তের) অপেক্ষা মিরারৃত হইয়া থাকে ৷ সেইজন্যই বলা 
হইয়াছে__ | 

“তাদাত্ম্য ও তছ্ৎপত্তিবূপ সম্বন্ধ ধাহারা জানেন না, তাহাদের 

[জন্য ] দৃষ্টান্ত (বা উদাহরণ ) বাক্যে তাদাত্য ও তছ্‌ৎপত্তি খ্যাঁপন করা 

হইয়! থাকে । ধাহারা তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ তাহাদের (জন্য) কেবলমাত্র 

হেতু [ -বোধক বাক্য.]-ই বলা উচিত ॥৮১ 


১।. এই কারিকাটি স্তকগ্রণীত 'বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থে কিধিৎ 'পরিবন্তিত আকারে 


ঠনিবলিকী: ধং 
| বিবৃতি 

মহিমভট্ট তাঁহার স্বকীয় সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থের অন্থমেয়ত্তের বিরুদ্ধে পুর্বপক্ষীয় 

একটি আপত্তি উল্লেখপুর্বক খণ্ডন করিতেছেন। ইতিপূর্বে বাক্যার্থমাত্রই যে সাধ্য-সাধনতাব- 
গর্ভ তাহ! বিস্ৃততাবে বিশ্লেষণ করিয়। দেখান হইয়াছে । বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থ হইতে 
রূসাদ্িরূপ প্রত্তীয়মান অর্থের প্রতীতি, বে পরার্থাগ্ুমান মাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নহে হহাও 
যুক্তর দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত করা হইয়াছে । ইহার নিকুদ্ধে পূর্বপক্ষী একটি সঙ্গত আপত্তি 
উত্থাপন করিতে পারেন। তাহা এইকবপ : সাধ্য-সাধনভাবমুণূক অমুমানের কয়েকটি অঙ্গ 
অত্যাবস্তক। কাব্যক্ষেত্রে অনুমান পরার্থাম্মান_ কেননা, তাহা! ব$নব্যাপারপূর্বক, ইহা 
পূর্বেই বল! হইয়াছে । এই বচনের মধ্যে যেরূপ পাধ্যনির্দেশ থাকিতে হইবে সেইরূপ সিদ্ধি 
অনুকূল সাধন বা হেতুর নির্দেশও অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু হেতু বা সাধনের সহিত সাধ্য বা 
অগ্ুমেয়ের যে অবিনাতাৰ বা ব্যান্তি বর্তমান আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত বা উদ্দাহরণের 
উল্লেখও নিয়ত আবশ্তক। কেনন|, সাধনের ন্যায় ব্যাপ্ডিসাধনপ্রমাণবিষয়ীভূত উদ্দাহরণও 
অন্থমিতির একটি অপরিহাধ্য অঙ্গ। ম্থতরাং লৌকিক অনুমানের ক্ষেত্রে ধেমন হেতু এবং 
দৃষ্টান্ত উভয়েরই উল্লেখ থাকে, সেইরূপ কাব্যক্ষেত্রে পরার্ধাুমানের স্থলেও হেতু এবং দৃষ্টান্ত__ 
উভয়বিধ পদার্থেরই তুল্যভাবে উল্লেখ থাকা আবপ্তক। যদি তাহার ব্যতিক্রম হয়, তাহা 
হইলে তাহার অন্ুমানত্বই ব্যাহত হইবে । অথচ কাব্যান্মিতির স্থলে সাধ্য এবং সাধনের 
নির্দেশের ন্যায় দৃষ্টান্তেরও নিয়মিতভাবে নির্দেশ প্রায়শই লক্ষিত হয় না। এইরূপ স্থলে 
কেবলমাত্র সাধন হইতে কিরূপে সাধ্যলিদ্ধি সম্ভব হইবে? ইহার উত্তরে মহিম৩ট্র বগিতেছেন : 
ব্যাপ্য হেতুর দ্বারা! ব্যাপক সাধ্যের অনুমিতি ঘটিয়া থাকে। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য- 
ব্যাপ্কভাব অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবরূপ নিয়ত সম্বন্ধ অপেক্ষিত_ ইহাতে কোনও বৈমত্য 
থাকিতেই পারে না । অতএব যেহেতু ব্যাপ্য__অর্থাৎ যাহার সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তিরূপ সম্বদ্ধ 


সি 


উদ্ধত দেখিতে পাওয়া যায়। পপ্রকাশম্বাভাব্যং বিদ্ধতি ন ভাবাস্তমসি যু” গ্লো্টির 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কুম্তক বলিতেছেন-_ 

“অব্র ছি শুষ্তর্কবাক্যবাসনাধিবাসিতচেতস। প্রতিভা প্রতিভাতমান্রমে বস্ত 
ব্যসনিতগ্কা কেবলমুপনিবন্ধমূ। ন পুনর্বাচকবক্রতাবিচ্ছিত্িলবোহপি লক্ষ্যতে। 
ষন্মাৎ তর্কবাক্শধ্যৈব শরীরমস্য ল্লোকগ্ত। তথা চ-_তমোব্যতিরিক্তাঃ পদার্থ 
ধর্মিণ:, প্রকাশস্বভাবা ন তবস্তীতি সাধ্যম্‌, তমস্ততথাতৃতত্বাৎ ইতি হেতুঃ। 
ৃ্টন্তস্তহি কথং ন দিত: তর্কন্যায়ত্তৈব চেতলি প্রতিভাসমানত্বাৎ। তথোচাতে-_ 

তন্তাবহেতৃভাবৌ ছি দৃষ্টান্তে তদবেদিনঃ | 
স্থাপ্যেতে বিছুধাং বাচ্যো হেতুরের ছি কেবল: ॥| ইতি ।” 
_ বক্রোক্তিজীবিত £ ১ম উদ্মেষ, পৃ. ৮ (5৫. 5. 80. 106. 310 £২৩%155 ৫. 
09100081961). 


২ লমদিিনিব্: 

বিগ্তমান, তাহাই সাধ্যের অনুমিতির প্রতি সমর্থ। পরূুপ সাধ্যাম্থুমিতির উদ্রেক সাধনে 
সমর্থ হেতুর নির্দেশের দ্বারাই সাধ্যসিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। অন্ুমিতিস্থলে ৃষ্টাস্ত বা 
উদ্দাহরণবাক্ের উপাদান শুধু সাধ্য ও সাধনের মধ্যে বযান্তিরূপ সম্বন্ধ অবধারণের গ্রৃতি উপায়- 
মাত্র-_অর্থাৎ দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র 'ব্যান্তিলাধনপ্রমাণ।ববয়' | কিন্তু যে প্রমাতার নিকট ব্যাপ্য 
হেতুর নির্দেশমাত্রেই ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে, তাহার নিকট ব্যাপ্তিসাধনপ্রমাণবিষয়ীভূত 
ৃষটন্তের পৃথগুপাদান অনাবশ্তক। শুধু সেইসকল প্রমাতার নিকটই দৃষটাস্তের উপাদান নিষ্নত 
অপেক্ষিত ধাহারা শ্ত্ধমাত্র হেতুর উপাদান হইতে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে ব্যাপ্ডিরাপ সঙ্ন্ধপ্যরণে 
অসমর্থ। অতএব “বিদ্বান গ্রমাতার নিকট হেতুনির্দেশই লাধ্যান্ুমানের পক্ষে পর্যাপ্ত, অপরপদ্দে 
ধারা “বিদ্বান” তাহাদের পক্ষেই অন্ুমিতিস্থলে তৃ্টান্তের স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ নিয়ত 
অপেক্ষিত_ কেননা, দৃষ্টান্তের উপাদান ব্যতিরেকে সাধ্য ও সাধমের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ অবধারণে 
তাহারা অপমর্থ। ম্ুতরাং কোনও স্থলে দৃষ্টান্তের উল্লেখ ন। থাকিলেই অঙ্গুমিতিত্ব ব্যাছত 
হইতে পারে না। অতএব কাব্যের গোচরীভূত রসার্দিবিষয়ক অঙ্কমিতিষ্থলে বাচ্য বিভাবাদি- 
রূপ সাধ্যের নির্দেশই যথেষ্ট, দৃষ্ান্তের উল্লেখ অনাবশ্ক। কেননা, কাব্যের ক্ষেত্রে ধাহারা 
প্রমাতা। তাহারা প্রত্যেকেই “কাব্যার্ঘতববজ সহদয়, লাধারণ *শবার্থশীসনজ্ঞানসপ্পন্ন' পাঠক 
মাত্র নহেন।১ তাহা ছাড়া, কাব্যান্থমান তর্কামমান হইতে বিলক্ষণ-_কেননা, কাবা 


১। পরার্থাছুমানাআবক ন্যায় বা 5১1108190-এর অবয়ব সংখ্যা বিষয়ে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের আচার্ধ্যগণের মধ্যে বহুবিধ বিপ্রতিপত্তি বর্তমান। নৈয়াস্সিকগণের মতে এই 
ন্যায় 'পঞ্চাবয়ব-রূপে স্বীকৃত হইয়। থাকে-__যথা, (১) প্রতিজ্ঞা ) (২) হেতু) (৩) উদাহরণ ) 
(8) উপনয় এবং (৫) নিগমন। দ্র “প্রতিজ্ঞা-ছেত,দাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঠ-_ 
্যায়সথত্র ৯.১.৫২। তন্মধ্যে উদদাহরণ-বাক্যের উপযোগিতা হেতুর সহিত সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্ডি 
প্রতিপাদন। তৃণ “বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা তাহার' সাধ্য ধর্ষের প্রকাশ করিলেই 
সেই সাধ্য ধর্ষের সাধন কি? এইরপ প্রশ্না্ছলাবেই হেতু বাক্যের প্রয়োগ হয়। উদ্দাহরণ 
বাক্য অথব! উপনয় বাক্যের দ্বারা কোন পদার্থে সাধ্য ধর্মের সাধনত্বরূপ হেতুত্ব বুঝা যায় লা। 
হুতরাং তাহা বুঝাইবার জন্য “প্রতিজ্ঞা” বাক্যের পরেই পঞ্চমী বিভক্ঞন্ত ছেতু' বাক্যের 
প্রয়োগ কর্তব্য । পরে সেই হেতু পদার্থ যে, বাদীর পূর্বকল্পিত সেই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিবশিষ্ট 
ইহা বুঝাইবার জন্য 'উদাহরণ, বাক্যের প্রয়োগ কর্তব্য। কারণ, সেই ব্যাপ্তি স্দ্ধের বোধ 
ব্যতীত সেই হেতুর দ্বার সাধ্য ধর্মের অঙ্ুমিতি হুইতে পারে না। অন্য কোন অবয়বের 
্বারা সেই ব্যাপ্তি সন্বন্ধের বধ হইতে পাঁরে না। অতএব উদাছরণ বাক্য অবশ বক্তব্য।"**” 
_ ন্যাক্-পরিচয়, পৃ. ২৯০-৯১। কিন্তু -ব্রীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায় নৈয়ায়িকসম্মত 
গঞ্চাবয়ব বাক্যের অন্ুমিতির প্রতি উপযোগিতা স্বীকার করেন না। তু পীমাংসক 
সামরদায়ের মতে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বত্রয়। অথব| উদাহরণাদি অবযবক্রয়ই প্রযোজ্য । পথশবয়ব 
প্রয়োগ অনাবস্তক | বৌ সম্প্রদায় 'উদাহরণ' ও 'উপনয়-_-এই অবয়বধয়বাদী ইহাই প্রসিদ্ধ। 


ম্মক্িবিলিনঙ্গ': ২২ 


চমৎকারসার। অতএব যদিও ন্যায় বা পরার্থান্থমাণই কাব্যের ক্ষেত্রে বাচ্যার্থাতিরিক্র 
অর্থান্তরের জ্ঞানের প্রতি নিমিত্ত, তথাপি শেষ পর্যন্ত চমৎকারেই সহৃদয়ের গ্রত্তীতি বিশ্রান্ত 
হইয়া থাকে । অপরপক্ষে তর্কান্মান হেতু দৃষ্টাস্তাদি অবয়বের পুঙ্থাস্ুপুঙ্ঘ উপন্যাসের উপর 
প্রতিঠিত বলিয়া তর্কের কর্কশতা আবহন করিয়া থাকে । কিন্তু কাব্যে তাহার বৈপরীত্যই 
লক্ষিত হুইয়। থাকে ; এবং সন্ৃদয় সাঁমার্জিকই কেবলমাত্র কাব্যার্থবৌধের যথার্থ অধিকারী । 
সেইজন্য ব্যাপ্তি পক্ষধর্মতা প্রভৃতি অস্ভমানের অঙ্গসমূহের পুঙ্বান্পুঙ্খ প্রদর্শনের তাদশ 
আবশ্তকতা কাব্যক্ষেত্রে অগুভূত হয় না। টাকাকার রুধ্যক এইভাবে তর্কান্ধমান ও 
কাব্যামানের পরস্পর বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । 


কিন্ত পরে বৌদ্ধাচার্ধ্য রত্বাকরশান্তি “অন্তরবযাপ্তি-সমর্থন” নামক গ্রন্থে জৈন সম্প্রদায়ের সায় 
“অন্তর্ব্যাপ্তি” সমর্থন করিয়া উদ্াহবণ বাক্যেরও অনাবপ্তকত সমর্থন করেন ।**৮-উ. পৃ. ২৯০ 
( পাদটাকা)। ৬ ম. ম. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত 'ন্যায়দর্শন” (২য় সংস্করণ ) : ১ম খণ্ড, 
পৃ. ২৯০-২৯৫ ন্যায়ের অবয়ব বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত আলোচনার জন্য বিশেষ- 
ভাবে ভ্রষ্টব্য। প্অন্তববযাপ্তি-সমর্থন” নামক গ্রন্থে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে--“***তম্মাদ 
বাসনমাত্রং বহিব্যাপ্সিগ্রহণে বিশেষেণ সন্তে হেতৌ৷ কেবলং জড়ধিয়ামব নিয়মেন দৃষ্টাস্তসা পেক্ষঃ 
সাধনপ্রয়োগঃ পরিতোবায় জায়তে । তেবামেবাশুগ্রহার্থমাচার্ষ্যো দৃষ্ান্তমুপাদত্তে। যৎ সৎ 
তৎ ক্ষণিকং যথা! ঘট ইতি। পটুমতয়ন্ত নৈবং দৃষ্ান্তমপেক্ষত্তে 1:৮0, ঢ- 7৮ 8095101 : 
55171071151 11):2)16 77605) 0. 112 (45. 5০৫. ০1 87891), হ্যায় প্রবেশ” গ্রন্থের 
“তত্র পক্ষাদিবচনানি লাধনম্। পক্ষহেতুদৃষটান্তবচনৈহি প্রান্সিকানামপ্রতীতোহ্থঃ প্রতি- 
পাগ্তে ইতি”_-এই উক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার পার্খদেব বলিয়াছেন-__“**'নন্বেবং 
সতি “বিছ্ধাং বাচ্যো হেতুরেব হি কেবল:-ইতি হেতোঃ কেবলন্ত সাধনত্বং যছুচ্যতে 
তদ্ধিরুধ্যতে । নৈবম। অব্যুৎপন্নবিনেয়গণমধিকৃত্য সমস্তানাং সাধনত্বম। বুুৎপন্নমতীং- 
শ্চোন্দিন্ত কেবলন্তাপি ছেতোঃ সাধনত্বম্‌ ইতি জ্ঞেয়ম। ব্যুৎপরমতয়ো হি হেতুমাত্রাদেৰ 
সাধ্যং প্রতিপত্যত্তে ৷ যথা- স্থার্থাম্রমানে হেতুমাজ্রাদেব সাধ্যপ্রতীতিম্বথ পরার্থামানেইপি হেতু- 
মাঁত্রেণেতি ভাব; 1, পার্খদেবকৃত 'ন্ঠায়প্রবেশতি-বৃত্তিপঞজিকা”, পৃ. ৪৩ (1$)6)7-1107654, 
ঢ৪11 ] [98191011650 10) 00181061)021169] : ৫. 09 4৯351910189, 00১, 
1930). 
তুণ “তত্র পঞ্চতয়ং কেচিদ্‌, দ্বয়মন্তে, বয়ং ক্রয়ম্‌। 
উদ্বাহরপপর্ধ্যন্তং যদবোদাহরণাদিকম.1।৮-- 
অদ্বৈতসিদ্ধিবালবোধিনী, পৃ. ১৭৩ ভ্রষ্টব্য। ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
“17674777151 7171195078)) ০ 077761501 4/%2"-নিবদ্ধের ভ্রয়োবিংশ অধ্যায়ে 
(146718075০7 2 50111087577) পরার্থাস্মানের অবয়বসংখ্যা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে অন্তর্বযাপ্তির স্বরূপ এবং বৌদ্ধাভিমত উদ্াহরণ-বাক্যের উপধোগিততার 
অতাব সন্বদ্ধে আলোচন। করিতে গিয়। তিনি বলিয়াছেন £- 
২০ ৰ 


৮ হযনিলনিনক্ক: 


$ ৬ || লন্‌ ছ্ুলীগন হ্যোহীলা . ভুাআনঙখানিহাীনাঘাঁ ক্কান্যাহথী 
অন্নললন্লতক্ষাংক্কাহী ভুভাভলাহজজমন: মী ব্জাহীলালল্ঈযানা ভঘ্নংলীঘ- 
নাভ সীঅলাহালসা ল্তত্সধী । ল ভি জী্গী লিন: হাক্কাভিচলনৃলীম- 
মানওনবৃনান: ভূলাহনানবতনী$ঘি জঙ্গল | সতঘৃতী জাছুলামৃহাজীলালামঘি লা 
মণহীক্ষহীনলতষাহিভু:লঅমম্ঘজামমানননঘা্ন । ল ল্্ জীন: জানঘাহী 
ন্রহিন্রবলিহা:; ঘলাজী ভঈনীনমঙ্ঘন, ল ভীক্ঈী। নব ঘন হি লীক্ষিন্ধা 
নিমানানসী ই্নৃক্ধাঘঅইক্ষাহিকনা লক্কা: | লি ঘন লন হতমাহসী$লকঘা- 
লিহীত্জণা মানা মকমা: | তিল ক্ীগবিহাঘ: জ্াভয়াহী, অব অঙ্গন হজাহনানী 
ল লীন ছলি সমীঅনাহাপহমনান্‌ হআানিঘূ ভর্জীননীঘল্সাহীওল্ঘঘল হন । 


অনুবাদ 


প্রশ্ন হইতে পারে; কাব্যপ্রভৃতিস্থলে ন্ুখাঘ্যবস্থাবিশেষ রতিপ্রভৃতির 
সচেতনচমকারী মুখাত্বাদের সম্ভাবনা কোথায়, যাহা অনুমেয় রসাদির ব্যঙ্গ্যত্ো- 
পচারের প্রতি প্রয়োজনাংশরূপে কল্িত হইতেছে ? লোকে লিঙ্গ হইতে শোঁকাদির 
অনুমান হইলে অন্ুমাতার সুখাস্বাদলেশও লক্ষিত হয় না। প্রত্যুত সাধু অথবা 
উদাসীন পুরুষগণের ভয়-শোক-দৌর্মনস্ত প্রভৃতি অসম দুঃখ উপজাত হয়__ইহাই 
দেখ যায়। লোক হইতে- কাব্যাদিস্থলে (এমন ) কোনও অতিশয় (বা বৈশিষ্ট্য) 


“015 5300010156 0161610916 1600095 (1০ 59911901517) 0 (9/0 1761010015, 
(1)09 0161521 0101009911101) ৮/161) (10 0%211919 98060 01) 2180 1110 1011)01 
101610150, 117৩ 9717 10010121) 0/ 20590201108 11760111201 0017001001021706 ০1 
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২, পৃ. ৩৬৪ | 


শ্যাজিনলিনন্ক | $ 


নাই, যাহাতে উহা ( অর্থাৎ স্তুখাস্বাদ ) সেই ক্ষেত্রেই (অর্থাৎ কাব্যাদিস্থলেই ) 
কেবলমাত্র স্বীকার করা যায়, লোকে নহে। সেই একই (হেতু কার্য ও সহ- 
কারিরপ লৌকিক বিভাবাদি [ পদার্থ] গমক। আবার সেই একই রতি প্রভৃতি 
অবস্থাবিশেষরূপ ভাব গম্য। অতএব কাব্যাদিস্থলে কি (এমন) অতিশয় 
(আছে), যাহাতে সেইস্থলেই রসাস্বাদ [সম্ভব] লোকে নহে? ম্ুতরাং 
প্রয়োজনাংশের অসন্ভবনিবন্ধন রতি প্রভৃতিতে নাঙ্গযত্বের উপচার সর্বথা অন্ুপপন্ন ॥ 


বিবৃতি 


ব্যক্তিবিবেককারের মতে বূসাদি অর্থ মুখ্য: বাচ্য বিতাবাদি পদার্থেধ দ্বারা অন্যিত 
হইলেও গুপচারিকরূপে বা গৌণভাবে ব্যন্গ্যরূপে স্বীকৃত হুইয়া থাকে-_ এবং এই উপচা'র 
বা গুণবুত্তি আশ্রয় করিবার পক্ষে “সচেতন চমতকারকারিত্ব”-রূপ ধর্ম, যাহা চিত্রপুস্তাদি 
মুখ্য ব্যঙ্স্থলে অমুভূত হইয়! থাকে, তাহাই নিমিত্ত বা প্রযোজনদ্ধপে ম্বীকৃত হইয়! থাকে__ 
ইহা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । দ্র “*কেবলং রসাদিঘসুমেয়েঘয়মসং- 
লক্ষ্যক্রমো গম্যগমকভাঁৰ ইতি সহভাবনান্তিমাত্রকৃতস্তত্রান্যেযাং ব্যঙগ্যব্যগ্রকভাবাত্যুপগম:, 
তন্নিবন্ধনশ্চ ধ্ৰনিব্যপদেশঃ | স তু তত্রোপচারিক এব প্রযুক্তো ন মুখ্যঃ, তন্ত বক্ষ্যমাণনযেন 
বাধিতত্বাৎ। উপচারগ্ত চ প্রয়োজনং সচেতনচমত্কারকারিত্বং নাম | তন্ধি মুখ্যে চিত্র- 
পুস্তকাদা বাক্তিবিষয়ে পরিদুষ্টমৈব |” 


এক্ষণে ব্যক্তিবিবেককার বসাদির ব্যঙ্গযত্বৌপচারের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য আপত্তি 
উত্থাপন করিতেছেন। রূসাদি পদার্থ_-যাহ! মুখ্যতঃ অন্মানগম্য, তাহাকে ওপচারিকভাবে 
ব্যঙ্গারপে স্বীকার করা যাইতে পারে তখনই, যখন রসাদিস্থলে "সচে তনচমৎকারকারিত” 
রূপ ধর্ম, যাহা উপচারের প্রয়োজনরূপে শ্যক্তিবিবেককার ক্ষতৃকি স্বীকৃত হইয়াছে তাহার 
অন্তর অনপহ্ৃবনীয় এবং নিবিবাদসিদ্ধ হয়। কিন্তু রসাদিপ্রতীতি স্থলে “সচেতন- 
চমৎকাঁরকারিত্*ব্ূপ প্রযোজনাংশের অগ্চুতব সর্বলোকসিদ্ধ বলিয়] স্বীকার করিবার পক্ষে 
কোনও ুদৃঢ় যুক্তি আছে বলিয়া মনে করিবার কোনও হেতু নাই। কেননা, লৌকিক 
অনুভবের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওযা যায় যে গ্রমদাদিকাঁরণ হইতে যেখানে দর্শকের চিত্তে 
স্থখাবস্থাবিশেষরূপ রতি প্রভৃতির অনুমান হয়, যেখানে অন্মাতার কোনও মুখাস্বাদ- 
লেশ অসুভূত- হয় না । কেব্লমাঞ্জ কারণ কার্ধ্য সৃহকারি গভৃতি হইতে রতি প্রভৃতি 
চিততবৃত্তিবিশেষের অঙ্গুমিতি মাত্র জন্মিযা থাকে ; তাহার সহিত কোনও চমৎকারকারী সুখা- 
স্বাদের অগ্তৃভূতি সংশ্লিষ্ট থাকে না । যদি লৌকিক রত্যাগ্মিত্থির ক্ষেত্রে এই অবস্থা হয়, 
তাহা হইলে কাব্যজনিত রত্যাগ্ঠছুমিত্ি-যাহা 'রদাশ্বাদ' এই বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত 
হইয়। থাকে-_তাহার ক্ষেত্রেও তুলাধুক্িত্ে “চমৎকাঁরকারী ন্ুখাস্বাদাম্ুভব” সমর্থন করা 
চলে না। কেননা, লৌকিক রত্যাগ্ম্ুমিত্ি এবং কাব্যগোচর রত্যাগ্মুমিতির মধ্যে 


৬৬, হহিলিলিনন্গ: 


প্রকারগত কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া মনে ছয় না। লোকে কার্ধ্য কারণ এবং লহকারী 
প্রভৃতি পদার্থ গমক বা লাধন বা 'হেতু ; এবং সেই.সকল হইতে চি্তাবস্থা বিশেষরূপ রতি 
গ্রভৃতি স্থায়িভাব গম্য বা সাধ্য বা অনুমেয় । কাব্যক্ষেত্রেও বিভাৰ অন্ুভাব এবং সঞ্চারিভাৰ 
গমক এবং তাহ! হইতে দু্যস্তাদিগত চিত্তাবস্থাবিশেষরূপ রতি প্রভৃতি স্থায়িতাব গ্রম্য। লোকে 
যাহ! কার্ধ্য কারণ এবং সহকারিরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে কাব্যে সেই সকল উপাদানকেই 
বিভাব অন্থভাব এবং ব্যতিচারিভাব রূপ পারিভাষিক সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া 
থাকে-_এইটুকুমাত্রই যা বিশেষ ৯ নতুবা লৌকিক রত্যাগ্ঘমুমিতি এবং কাব্যগোচর 
রত্যাগ্ছুমিত্ির মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্যই নাই । স্বুতরাং লৌকিক রত্থযাগ্ম্থুমিতির স্মালে যদি 
“দুখাস্বাদ অচগতবসিদ্ধ না হয়, তাহা! হুইলে কাব্যগোচর রত্যান্তছ্ছমিতির ক্ষেত্রেই বা সেই 
স্থখাস্বাদাচুভূতি কিনা কল্পনা করা হইবে? আর যদি কাব্যাুমিতির স্থলে সুখাস্বাদা্ুতব 
না-ই থাকে, তাহ! হইলে “লচেতন-চমৎকারকারিত্ব” রূপ ধর্ম প্রয়োজনরূপে সিদ্ধ না হওয়ায় গম্য 
রত্যাদির ব্যঙ্গ্যত্থোপচারও নিনিবন্ধন অতএব অসিন্ধ হইয়া পড়িবে । এইভাবে যুক্তির দ্বারা 
বসাদির ওপচারিক ব্যঙ্গযত্ব কোনও প্রকারেই লিদ্ধ হইতে পারে না ইহাই গ্রাতিবাদিগণের 
বক্তব্য। 


৯। তু” “কারণাহ্তথ কার্ধ্যাণি সহকারীণি যানি চ। 
রত্যাদেঃ স্বায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ ॥| 
বিভাব! অনুভাবাস্তৎ কথ্যন্তে ব্যতিচারিণঃ। 
ব্যক্ত: স তৈবিভাবাছৈঃ স্থায়ী ভাবো বসঃ স্থৃতঃ ৮ 
_কাব্যপ্রকাশ, ৪ ২৭-২1৮ 


এই গ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মহিমভট্র বিভাবাদি হইতে রত্যাদির অন্ুমানকেই 

রস বলিয়া স্বীকার করিয়। থাকেন এই সিদ্ধান্ত ভউশগ্কুকের 'রগাছুমিতি+-বাদের উপরই 

প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় | ৮বিভাবাম্থুতাববাভিচারিসংযোগাদ্্রসনিষ্পত্তিঃ*--ভরততমুনি গ্রণীত 

রসম্থত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য অভিনবগুপ্ত ভষ্রশস্কুকের রসবিষয়ক সিদ্ধান্তবণণনপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন-_ 

“তন্মাদ্‌ হেতুভিবিভাবা্ৈঃ কার্ধ্শ্চানুভাবাজ্মভিঃ সহুচারিরূপৈশ্চ ব্যভিচারিভিঃ 

প্রযদ্ধাজিততয়। কৃত্রিমৈরপি তখানভিমন্তমানৈরঙবর্তৃশ্বত্বেন লিঙ্গবলতঃ গ্রতীয়- 

মান; স্থায়ী ভাবে মুখ্যরামা দিগতস্থায্যম্থকরণরূপঃ। অম্গুকরণরূপত্বাদেব চ নামাস্তরেণ 


ব্যপদিষ্টে রস; | 
“বিভাবা হি কাব্যবলাছুসন্ধেয়াঃ | অনুতাবাঃ শিক্ষাতঃ। ব্যভিচারিণঃ ক্রিম" 
নিজানুতাবার্জনবলাৎ। স্থায়ী 'তু কাব্যবলাদপি নাহুসন্ধেয়; ।...”-_নাট্যশান্ত্ : ৬ষঠ 


অধ্যায়; অভিনবভারতী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২-৭৩ (009. 6. 1956) 


ানিননিনিক্গ : ?৩ 


$ ৫৩ || ভন । অঙ্গ লিমানান্িমক্ীল লানালামনযামহবাগন ঘুতঘক্- 
অনতী হমাভলানীন্বঘ হুনি নঙন্তত্বমান হ্যা ল অর্থল্যীযাঘহর্নীলনলবলি 
সালাঘিক্কালাল্‌। অহা মহল:-- 
“নিমানানৃমানভ্সলি লাহ্জিষীযান্রঅলিত্বলি:' হবি । অঘীননব-_ 
“মানঅযীজঅলান্য্ঘ-নহজলিলিমীন্বহ: | 
আফলাহুলাংমান্মনী হলে: কাননাণ তন || 


অনুবাদ 


( ইহার উত্তরে) বলা হইতেছে ; যেখানে বিভাবাদিমুখে ( রতি প্রভৃতি) 
ভাবসমূহের 'প্রতীতি হয় কেবলমাত্র সেইখানেই সন্ৃদয়মাত্রসংবেছ্া রসাম্বাদের উদয় 
হইয়া থাকে ইহাই বস্তম্বভাব; অতএব ইহা প্রামাণিকগণের নিকট পধ্যন্নযোগের 
বিষয়রূপে অবতীর্ণ হইতে পারে না। যেমন ( আচাধ্য ) ভরত বলিয়াছেন-“বিভাব 
অন্ুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সংযোগবশতঃ রসনিষ্পত্তি ( ঘটিয়৷ থাকে )।” 
( পুনশ্চ ) যেরূপ বলা হইয়াছে__ 

“ভাবসমূহের সযোজনাবশতঃ অভিব্যক্ত লোকোত্তর প্রতীতির গোচর 
আস্বাদনাত্মক অনুভব (-্বরূপ ) রস (-ই) কাব্যের (মুখ্য তাৎপধ্য- 
বিষয়ীভূত ) অর্থ (-রূপে) অভিহিত হইয়া থাকে ।” 


বিবৃতি 

মহিমভট্ট পুর্বোক্ত বিরুদ্ধবাদিগণের সমালোচন!র সমাধান করিতে "গিয়া! বলিতেছেন £ 
লৌকিক স্থায়ী রত্যাদিভাবের কার্ধ্যকারণাদির উপর ভিত্তি করিয়া যেখানে অঙ্ুমানাত্বক 
প্রতীতি হয়, সেইখানে সেই প্রতীতিকে “রস বা “রসাস্থাদ' বলিয়া স্বীকার করা হয় 
না। রসাম্বাধ কেবলমাত্র কাব্য বা কবিকর্মেই সম্ভব, লোকে নহে। কাব্যে বণিত 
বিভাব, অন্গুতাব, সঞ্চারিভাব প্রভৃতি উপাদান লোকসিষ্ধ কারণ, কার্ধ্য এবং সহ্কারিভাবের 
সহিত কোনওরূপেই অভিন্ন নহে । কাব্যবগিত বিভাবপ্রভৃতি অর্থ অলৌকিক, 
“কবিশক্তাপিত”। এবং এই “অ-লৌকিক” বিভাবাদিরূপ অর্থের “সংযোগ” হইতেই 
“রসনিষ্পত্তি” বা 'রসপ্রতীতি' বা “রসান্বাদ' সম্ভব হয়; লোকসিদ্ধ কারণ, কার্ধ্য, সহুকারিসমূছের 
সংযোগ হইতে অঙ্গমিত পরকীয় রত্যাদি চিত্তাবস্থার অগ্ুমানাযআ্বক প্রতীতি হইতে ইছা সর্বধা 
বিলক্ষণ। এই কারণেই কাব্যে বিভাবাদিযুখে রত্যাদি চিত্তাবস্থার প্রতীতি হইতে অলৌকিক 
চমৎকারকারী রসের আম্বাদন ঘটিয়! থাকে; কিন্তু লৌকিক কারণ কাধ্য সহকারিপ্রভৃতি 
উপাদানবলে সঞ্জাত রত্যাদিপ্রতীতির ক্ষেত্রে সেই লোকোভর আনন্দাুতবাত্মক সংবিৎ উপলব্ধ 
হয় না। ইহা বস্তম্বভাঁব-_ঘুক্তিতর্কের দ্বারা ইহার অন্তথাসাধন বা অপলাপ করা আদৌ 


৫ নর্নিবনিনক্ষ: 


সম্ভবপর নহে।১ আচার্য্য ভরতও সেই কারণেই “কারণ-কা্য-সহকারি-সংযোগাদ্‌ রসনিষ্পত্তিঃ” 
_-এইরূপ লক্ষণ ন৷ করিয়া রসন্থত্রে “বিভাবামুভাব-ব্যতিচারিসংবোগাদ্‌ রসনিষ্পত্তিঃ” এইভাবে 
বিভা প্রভৃতির সমাবেশসাধন করিয়াছেন । কেননা, লৌকিক কারণ প্রভৃতি হইতে 
লোকোত্তর কবি-প্রীঢোক্তি-সম্পাগ্ভশরীর বিভাবাদি পদার্থ সর্বথা স্বতন্ত্র। এই সিদ্ধান্তের 
সমর্থনে মহিমভট্ট পুর্বাচার্যগণের একটি কারিকা উদ্ধার করিতেছেন। 

“ভা বসংযোজনা-7” কারিকাটির রচয়িতা কে তাহা বর্তমানে ছুক্রেয়। তবে 
মনে হয়, ইহা আচার্য তট্টনায়কের অধুনালুপ্ত মুল্যবান নিবদ্ধ “হৃদয়দর্গণ' হইতে গৃহীত । 
এই কারিকাটিতে স্পষ্টতই রসকে 'পরমংবিত্তির গোঁচর বা৷ বিষয় বল! হইয়াছে, এবং 
ইহা আসম্বাদনাত্বক অমুতবস্বতাঁব। ভাব বা বিভাবাদিসমূহের সংযোজনা বা কবিব্যাপারবলে 
কাব্য শরীরের মধ্যে একত্র সমাবেশই এই রস বা আস্বদনাত্মক অনুতবের 'ব্যঞ্কক”। চ্ুতরাং 
এই কারিকাটিতেও রপপ্রতীতি বিষয়ে লোৌকবিলক্ষণ বিভাবাদি পদার্থের সংযোজ্নারূপ 
ব্যাপারকেই সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া "যায় ।২ 


১ তু” ঠশশনহি লোকে বিভাবানুভাবাদয়ঃ কেচন ভবস্তি। হেতুকার্্যাবস্থা- 
মাত্রত্বাল্লোকে তেষাম্‌ ।**-**৮/-অভিনবভারতী £ ১ম ভাগ, পূ. ২৯২। মন্মুটীচার্্যও 
“কাব্যপ্রকাশে”র চতুর্থ উল্লাসে রসম্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্টের উক্তিরই প্রতিধ্বনি 
করিয়! বলিয়াছেন-- 

“কারণান্ঠথ কার্ধাণি সহকারীণি যানি চ। 

রত্যাদেঃ স্থায়িনো'লোকে:তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ ॥ 

বিভাবা৷ অন্ুতাবাস্তৎ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ। 

ব্যক্তঃ স তৈধিভাবা্ৈ: স্বায়ী ভাবো রূসঃ-স্মৃতঃ ॥৮ 

টাকাকার শ্রীধর ইহার ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট বলিয়াছেন_“***ন চ কারণাঁদযো বিতী খাদয়- 

শ্চেত্যেকং তত্ম্‌) ইত্তরথা হি মুনিঃ “কারণ-কার্ধ্য-সহকারিসংযোগাদ্‌ রসনিষ্পর্তি-রিত্যেব ক্রয়াৎ। 
অতএব চ রসভাবাদীনামন্ুমেয়ত্বং ন সম্ভাবনীয়ং বিভাবাদীনাং ভিন্নলক্ষণত্বাৎ |... _কাব্যপ্রকাশ- 
বিবেক : *ম খণ্ড, পু. ৬৫-৬৬ (021011105771510711 09112659115. ই, 11), 

২। অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভট্টনায়কের মতের সমালোচনাপ্রসঙ্গে 
“অভিধ! ভাবনা চান্ত1:*** ইত্য।দি কারিকাধুগলের সঙ্গেই উপরি উদ্ধৃত কারিকাটিও উদ্ধার 
করিয়াছেন। তবে অভিনবগুপ্তের উদ্ধাতিতে কিঞ্চিৎ পাঠভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে । যথা_ 

প্যৎ” কাব্যেন ভাব্যস্তে রসাঃঃ ইতুযুচ্যতে তত্র বিভাবাদিঞজনিতচর্বণাত্বকা- 
স্বাদরূপপ্রতায়গোচরতা পাদনমেব যদি ভাবনং তদত্যুপগম্যত এব। 
যত্তক্তম-- “সংব্দনাখ্য ( খ্যয়া ?) বাঙ্গযপরসংবিভিগোচরঃ। 
আস্মাদনাস্বাংস্ুতবো রস: কাব্যার্থ উচ্যতে ॥” ইতি। 
তত্র ব্যঞ্যমানতয়। ব্যঙ্গ্যো লক্ষ্যতে ৷ অন্থুতবেন চ তিষয় ইত্তি মন্তন্যম |1৮-- 
অভিনবভারতীঃ ১ম তাগ, পৃ. ২৭৭। 


হয়নি নিনক্ষ: 5 


উদ্ধত কারিটিতে 'তাব+-শবের দ্বার বিভাব অন্কুভাব এবং ব্যভিচারিভাবমূছের 
নির্দেশ করা হইয়াছে, বুঝিতে হুইবে। যদিও মহিমতট্ট তাহার সিদ্ধান্তের সমর্থনকল্পেই 
কারিকাটি উদ্ধার করিয়াছেন, তথাপি “ভাব-সংযোজনা-ব্যঙ্গ্য...৮ এইস্থলে 'ব্যঙ্্য” পদের 
দ্বার] যদিও বিভাবাদির দ্বারা রসের 'বাঙ্গ্যত্'ই ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্তরূপে খ্যাপিত হইয়াছে 
বটে, তথাপি ব্যক্তিবিবেককারের মতে রসের '্ব্ঙ্থ্যত্ব উপচরিত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। 
টীকাকার রূধ্যক স্পষ্টভাবেই ইহ! উল্লেখ করিয়াছেন-_ 

“ভাবানাং বিতাবামুভাব-ব্যতিচারিণাং সংযোজনয়া ব্যঙ্গ্যো ব্যক্তিবাদিনা তথাত্বে- 
নাভিপ্রেতঃ। ইহ দর্শনে তৃপচরিতব্যঙ্গ্যতাবঃ**।৮৯ 

রস 'আস্বাদস্বতাব+ এবং ইহা 'লোকোত্তর সংবিত্তি বা প্রতীতির গোচর বা বিষয় 
রূপে ভাসমান হইলেও সাকার বিজ্ঞানবাদে যেরপ জ্ঞানের আকার ব| বিষয় জ্ঞান হইতে 
অভিন্নরূপে শ্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ আস্বাদনস্বভাব রসও আপন গ্রাহক লোকোত্তর 
বিজ্ঞান বা সংবিদের বিষয় হইলেও উক্ত সংবিত্তির সহিত অভিন্নূপে স্বীকৃত হইয়৷ থাকে । 
রসাম্বাদ এবং তদ্বিষয়ক প্রতীতি পরস্পর অভিন্ন। রম 'সংবেদনঘন আম্বাদ'_ইছাদের 
পরস্পরের মধ্যে তেদকল্পন! অবাস্তব ও অযৌক্তিক-_সেইজন্তই কারিকাটিতে স্পষ্টভাবেই 
বল! হইয়াছে-_“আস্বাদনাত্মান্থতাবো রস:**৭” 

'কাব্যার্থ শঝের দ্বারা রসই যে কাব্যের বাঁক্]াথাভৃত বা মুখ্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভৃত 
অর্থ তাহাই বুঝান হইয়াছে ।২ “কাব্য শব্দটির দ্বারা শ্রব্য এবং দৃশ্ত উভয়বিধ কাব্যেরই 
গ্রহণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । “কাব্য” এবং “নাট্য উভয়ন্রই রস মুখ্য তাৎপর্ধ্যগোচর অর্থ। 





৮ রি স্পট শশী পাপ সাপ জ 


৯1 তু” “***রসধ্ৰনিস্ত স এব যোইত্র যুখ্যতয়! বিতাবাস্ুভাবব্যতিচারিসংযোজনো- 
দিততস্থায়িপ্রতিপত্তিকম্ত গ্রতিপত্ত,ঃ স্থায্যংশচর্বণাপ্রযুক্ত এবাস্বাদপ্রকর্ষঃ।-**”_-অভিনবপ্তপ্ত : 
লোচন্টাকা, ২য় উদ্দ্যোত, পৃ. ১৭৯ কাশী সংস্করণ। ) অপিচ--“তম্মাদনিয়তাবস্থাআ্বকং 
্থায়িনযুদ্দিগ্ত-.'নাট্যেকগামিনী রসঃ1৮__এ, পৃ" ১৮৫ । 

২। অভিনব নাট্যশান্ত্রেরে ৭ম অধ্যায়ের প্রারস্তে “বাগন্গসন্ত্রোৌপেতান্‌ কাব্যার্থান্‌ 
ভাবয়ন্তীতি ভাবা ইতি”--এই পংক্তিটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'কাব্যার্থ-শবের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 
তাহ] এইস্বলে উদ্ধারযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন £__ 

«কো: কবতের্বা কবনীয়ং কাব্যম্। তত্র চ পদার্থ-বাক্যার্থে। রসেঘেব 
পর্য্যবন্তত ইত্যসাধারপ্যাৎ প্রাধান্তাচ্চ কাব্যস্তার্থা রলাঃ। অর্থ্যন্তে প্রাধান্তে- 
নেত্যর্থাঃ। নত্বর্থশবৌইভিধেয়বাচী | ম্বশব্বানভিধেয়ত্বং ছি রসাদীনাং ধবনি- 
কারাদিভির্দশিতমা তচ্চ মদীয়াদেব তদ্বিবরণাৎ জহ্ৃদয়ালোকলোচনাদব- 
ধারণীয়ম্‌ ।*:*৮-_-অভিনবভারতী £ ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৩। 

অপি চ-_প্নম্বেবং কথং রসতত্বমাত্তাম্‌ ?***উক্তমেব মুনিনা ন ত্বপূর্বং কিঞিৎ। তথা 
হাহ-_কাব্যার্থান্‌ ভাবয়স্তি' ইতি ( না” শা” পৃ. ৩০৭)। ভতগ কাব্যর্থে। রসঃ।..-- 
অভিনবভীরতী), ১ম ভাগ, পূ. ২৭৮। 


$ৎ০ হগন্বিতন্বিন্ষী: 


$৫৫।| ন নব জীকঈ ল্িমাবাহণী বাতা না অকমঅন্তি ইতভাহীলা- 
মন তরঙ্গ অঙ্মনান্। ল  নিশানানুযী ইহলাহযহন্তক্ক হ্লাথ হুলি 
মন্বতম্‌ | জন্ম ইতলালীঞ্ষ হন নিমানাহয: | বীঘা সিলঘাতংলান্‌ । 
নখান্ি। মভীক্ট হঘাহুণী হালাহ্যাবা: জখল'মাআীওনহখানিহীঘা: ঈলিত 
তর হব ক্কাশযানী ললিসমৃবিলিনতালাভ্রশদান্মলজন্তিলা: জন্বী মানঘন্তি 
শাবান বালিলি মানা হুতযূক্ত্ন্তী । অনা মংল:__ 
“লানামিলঘঅজলন্লাক্রানযন্বি হালিলাল্‌ । 
অঙ্লাত লঙলামী লানা লিমা লাহঘঘীনবূমি: 11 
ঘ ল ঘা ইন: জীরাতা: কন্বিত তর হন ক্ষানসাবিঅলর্ণিবা: লন্বী 
নিমানসন্ মানা হমিহিলি নিমানা হুত্মন্বী । অনা মংল:- 
“ননুনীডাঁ নিলাভমন্তী নাযক্রালিনমাগসনা: | 
অনল অভ্লান্‌ বলাম নিশান হুলি অমিল: 1111 
ঘ ল্্ বীনা কঈলিব্‌ ক্ষাশ্রজনা সৃজ্লগজাহ্বানঘীওণাভন হন কাযা 
বহধলালা: জন্নী$নূমানযন্তি আাঁংবাল্‌ লালালিংঅলৃলানা হুত্যৃক্তন্তী । অবান্ 
মংঘ:-_ 
“ল্ৰামঅংলালিনমং্লাহঘাওনলাভঘবী । 
লাবাক্ীনাকবহক্বন: বী$নূলান্ হলি ভমৃল: |1% 
প্র নল বীঘালন্বহান্লহাননখামিলীওলঙখালিহাঘাভ্ননান্নংইনুজলিলা 
ওজ্ধকিক্কান্ধাহা: কঈলিকুত্ত্রন্তী, হন লিজলিঅনিলানানৃমান নযানৃজলীঘ- 
বহঘনালা: অন্তী নিহানতালিমৃতল হ্ন্বি বঘু লম্ব মানতিনলি ভসমিন্লাহিঘা 
বতযন্সন্ব । মন্বান্ধ মহল:--ণনিনিঘলালিনৃদ্পনল হবু ল্বহল্বীলি 
হযলিলাহ্তা:' ভুলি । 


অনুবাদ 


লোকে বিভাবাদি ( পদার্থসমূহ ) অথবা ভাবসমূহের সম্ভব হয় না। 
যেহেতু হেতুপ্রস্তঁতিরই সেখানে সম্ভব । আর, বিভাবাদি এবং হেত্বাদি ( পদার্থ- 
সমূহ) অভিন্ন অর্থ এইরূপ মনে .করাও উচিত নয়। যেহেতু তাহাদের লক্ষণ 
ভিন্ন ভিন্ন। যেমন-লোকে রসাদিগত রতিপ্রভৃতি যে কতকগুলি স্থেমভাক্‌ 
( বা স্থাযিত্বাপন্ন ) অবস্থাবিশেষ, সেইগুলিই কাব্যাদিস্থলে কবিপ্রভৃতি কর্তৃক বর্ণনা 
প্রভৃতির জন্য স্বকীয় হৃদয়ে অনুসন্ধানের অনন্তর সেই সেই রসের ভাবনার উদ্রেক 


£সধিবালিই্গা। €২। 


করিয়া থাকে বলিয়া, “ভাব রূপে অভিহিত হইয়া থাকে ।৯ ভরত যেরূপ 
বলিয়াছেন-- 

“নানাবিধ অভিনয় সহিত রসনযোগ্য ( চিত্তবৃত্তিবিশেষসমূহকে ) যেহেতু 
এইপকল ( সমাজিকগণের] বুদ্ধির বিষয়ীভূত করা হইয়া থাকে, সেইহেতু 
নাট্যযোক্তগণকর্তৃক ভাবসমূহের বিজ্ঞান কর্তব্য ।” 

আর তাহাদের যেসকল হেতৃ-সীতা প্রভৃতি, তাহারাই কাব্যাদির দ্বারা সমগ্সিত 
বা উপস্থাপিত হইলে “বিভাব'-রূপে কথিত হইয়া থাকে_( যেহেতু) “ভাবগমূহ 
ইহাদের দ্বারা বিভাবিত হইয়া থাকে।' ভরত বলিয়াছেন__ 


“যেহেতু ইহার দ্বারা বাচিক এবং আঙ্গিক অভিনয়াশ্রিত বহুবিধ অর্থ 
(অর্থাৎ ভাব ) বিভাবিত হইয়া থাকে, সেইহেতৃু ইহা “বিভাব” এই সংজ্ঞার 
দ্বারা নিদিষ্ট হইয়া থাকে ।” 
আবার তাহাদের (অর্থাৎ “ভাব” সমূহের) কার্্যরূপ মৃখপ্রসাদাদি যেসকল অর্থ 
যখন কাব্যাদির সাহায্যে উপদশ্রিত হয়, তখন সেই সেই ভাবের অন্থুভব উৎপাদন 


করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা অন্ুভাবরূপে অভিহিত হইয়া থাকে । যেমন ভরত 
বলিয়াছেন__ 


“যেহেতু বাচিক, আঙ্গিক এবং সাত্বিক অভিনয়ের দ্বারা (ভাবরূপ ) 
অর্থ অন্ুভবের বিষয়ীভূত হয়, সেইহেতু বাক্‌, অঙ্গ এবং উপাঙ্গ সম্বিত তাহা 
(অর্থাৎ অভিনয়) “অন্রুভাব'-রূপে স্মুত হইয়। থাকে ॥৮ 

আর, সেইসকল 'ভাঁবসমূহের অন্তরালবর্তী অনবস্থায়ী চিন্তাবস্থাবিশেষ__যেগুলি 


পপ শিট ৮৩ শি ০ সপ প্পপাশপা পাশাপাশি সানী 


১। অতিনবগুপ্ত ভরতের “নাট্যশাস্্রের ৭ম অধ্যায়ের (যাহা “ভাবাধ্যায় রূপে 
পরিচিত ) উপক্রমেই “ভাব শৰের ব্যাখ্যা করিতে গিয়! স্পষ্টতই বলিয়াছেন__ 

“বয়ং তু জুমঃ-_ভাবশব্দেন তাবচ্িত্তবৃত্তিবিশেষা এব বিবক্ষিতাঃ। তথা চ 
£একোনপঞ্চাশতা৷ ভাবৈঃ, ইত্যাদৌ তানেবোপসংহরিষ্যতি। তেষাং তু যোগ্যতা- 
বশাদ্‌ যথাযোগং স্থায়ি-সংচারি-বিভাবামুভাবরূপতা সম্ভবতি। যে ত্বেতে খতু- 
মাল্যাদয়ো৷ বিভাবা বাহ্াশ্চ বাশ্পপ্রভৃতয়োইমুতাবা৷ একান্তজড়ম্বভাবাঃ তে ন ভাব- 
শবাব্যপদেশ্যাঃ | 

নু রূসসংবিৎস্বভাবে নিমজ্জনাদতত এব উন্মজ্জনাচ্চ তেইপি সংব্দাত্বকাঃ। 
এবং তি বিশ্বমেব ভাবময়ং গ্তাছ্ুপচারাৎ বিজ্ঞানবাদাশ্রয়াদ বা ইত্যতিনয়ধর্ম্যাদীনাং 
পৃথক্তাছ্ছুপপত্তিঃ। তম্মাৎ স্থায়ি-ব্যতিচারি-সান্ত্বিকা এব ভাবাঃ। বিভাবান্ু- 
ভাবানাং চ প্রাসঙ্গিকং লক্ষণম্‌ ।**.৮-_অভিনবতারত্তী, ৯ম ভাগ, পৃ ৩৪২-৪৩। 

২১ 


8২ ম্ানিবনিইঙ্গী: 


সেইসকল ভাবেরই অবান্তর হেতু হইতে জন্মলাভ .করে এবং উৎকলিকারাজির ন্যায় 
উৎপন্ন হয়, তাহারাই যখন আপন আপন বিভাঁব এবং অন্কুভাববর্গের মধ্য দিয়া 
উপদশিত হয় তখন তাহারাই 'ব্যভিচারি'-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে, কেননা 
তাহার! সেই সেই ভাবের প্রতি বিশেষরূপে অভিমুখ বা অনুকূল হইয়া বিরাজ করে। 
ভরতাচার্য্য যেমন বলিয়াছেন-__“বিবিধ প্রকারে আভিমুখ্যপুর:সর বিভিন্ন রসের ক্ষেত্রে 
বিচরণ করে বলিয়া ইহার! ব্যভিচারী ।৮ 


বিবৃতি 


ব্যক্িবিবেককার এক্ষণে ভরত প্রভৃতি পূর্বাচার্য্ের মত উদ্ধার করিয়! প্রতিপাদন 
করিতেছেন যে, “রস” কেব্লমান্র কাব্যের ক্ষেত্রেই সম্ভবপর । কেননা, বিভাব অম্ুুতাব 
সধশরিভাব প্রভৃতি যেগুলি রসের কারণ কার্ধ্য এবং সহকারী উপাদানরূপে শাস্্রকারগণ 
কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে, কাব্যের পরিধির মধ্যেই কেবলমাত্র তাহাদের সম্ভাৰ কল্পনা 
করা যাইতে পারে; কাব্যবহিভূ্তি পরিদৃষ্ঠমান লৌকিক বিশ্বে বা ব্যবহারে যেসকল 
পদার্থ বর্তমান, তাহারা আমাদের চিত্তাবস্থাবিশেষের প্রতি হেতু কার্য বা সহকারী রূপে 
স্বীকৃত হইলেও 'কবিপ্রতিতা-নিবন্তিত” ব! 'কবিশক্ত্যপিত+ না হওয়ায় তাহাদিগকে বিভাব, 
অন্ুতাৰ বা সথশরিভাব প্রভৃতির সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ কর! চলে না, এবং তাহাদের পরস্পর 
সহযোগি তার ফলে উদ্রিক্ত চিত্তাবস্থাবিশেবকেও “রিঘ' সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা সম্পূর্ণ 


অযৌক্তিক । 


মহিমভট্র ভরতাচার্য্যের উক্তির সাহায্যে আপন মত সমর্থন করিতেছেন । তরত 
তাহার নাট্যশান্ত্রের 'ভাবাধ্যায়ে* স্থায়ী, সথ্শরী এবং সান্বিকভেদে একোনপধ্শশদ্তেদ “ভাব, 
পরিগণন করিয়াছেন এবং ভাছাদের সামান্ত ও বিশেষ উভয়বিধ লক্ষণও নিরূপণ করিয়াছেন । 
সেইসকল আলোচনা হইতে ইহা! সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে “ভাব” বলিতে ভরতাচার্য্য 
সর্বত্রই কাব্যমাব্রৈকগোচর বিভাব, অস্থুভাৰ এবং ৰাচিক সাবিক আহিক প্রভৃতি অভিনয়ের 
সাহায্যে উদ্রিক্ত কবি নট এবং সামাজিকের চিত্তাবস্থাবিশেষকেই বুঝাইয়াছেন। কুত্রাপি 
তিনি রসাদি অনুকার্ধ্যগত রতি প্রভৃতি চিত্াবস্থাকে ভাবরূপে শ্বীকার করেন নাই। এবং 
সেইসকল ভাবেরই রসীকরণের*'উপযোগী হেতু, কার্য বা সহকারিস্থানাপন্ন উপাদানগুলিকেই, 
যেগুলি কবি ও নটের দ্বারা পঠিত এবং দর্শকলমক্ষে উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তিনি 
যথাক্রমে বিভাব, অন্থভাব এবং সঞ্চারিভাবরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। . দৃশ্য অথবা শ্রব্য কাব্যের 
সহিত সম্পর্বশূন্ত কবিশক্তির দ্বারা, নিষ্পান্ত নহে এমন কোনও উপাদানই ভরতের মতে 
বিভাব প্রভৃতিরূপে স্বীক্কত হুইবার যোগ্য নহে, এবং তাহাদের সমন্বয়ে দর্শকের চিত্তে যে 
অবস্থাবিশেষের উত্তব ঘটে, তাহাও 'রসরূপে পরিগণিত হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। 


হনিননিনক্ষ? $ই 


'নানাতিনয়সম্দ্ধাদ ভাবয়স্তি--+কারিকাঁটি ভরতের নাট্যশান্ত্রের ৬ অধ্যায়ের অন্তর্গত 
৩৪ সংখ্যক গ্লোক ১ 


অনুরূপভাবে “বিভাব' শব্দটির দ্বারা চিতবৃত্তিবিশেষরূপ ভাবসমূহের বিজ্ঞানের প্রতি 
কারণীভূতত পদার্থসমূহকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে-_কিস্ত মেইসকল কারণ লৌকিক কারণ 
নহে-_“কাব্যাদিসমপিত'। বাঁচিক, আঙ্গিক এবং সান্তিক অভিনয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থারী 
এবং ব্যভিচারী প্রভৃতি তাৰ কাব্যাদি-সমপিত বিভাবাদিরূপ অর্থ হইতে বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া 
থাকে বলিয়া ইহা্দিগকে “বিভাব” সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত কর! হইয়া থাকে । ভরত “বিভা, 
শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন প্রলঙ্গে বলিয়াছেন-_ 


"অথ বিভাব ইতি কম্মাৎ। উচ্যতে--বিতাবো বিজ্ঞানার্থঃ। বিভাবঃ 
কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্য্যায়াঃ। বিভাব্যস্তেইনেন বাগঙ্গলন্বাতিনয়া ইত্যতো। 
বিভাবঃ | যথা বিভাবিতং বিজ্ঞা *মিত্যনর্থান্তরম্‌। অব্র ম্লোকঃ__ 


১। নাট্যশান্ত্রের সপ্তমাধ্যায়েও শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে। দ্র” নাট্য ৭.৩। কিন্ত 
নাট্যশান্ত্রে 'নানাভিনয়সন্বন্ধাং__” ইহার স্থলে 'নানাভিনয়সম্বদ্ধান_ এইরূপ পাঠ দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতিনবগ্ুপ্ত গ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-__ 
“অথেতিকর্তব্যতাং নিরূপর়িতুং সংগ্রহষ্লোকমাহ-_নানাভিনয়েতি। রলন- 
যোগ্যান্‌ চিত্তবৃত্তিবিশেষান্‌ ভাবয়স্তি 'গময়স্তি ' বুদ্ধিবিষয়ান্‌ প্রাপয়স্তি। ইমান্‌ 
সামাজিকান্‌। ভাবয়তিঃ বুদ্ধ্যর্থত্বাদ দ্বিকর্মকঃ। অভিনয়সহিতান্‌ ইত্যভিনয়া 
অপি বুদ্ধিগোচরং নীয়স্তে। ইয়মেব চাঁসৌ অধিবাসনাত্মা ভাবনা তথা তথা 
রসান্‌ রসনযোগ্যান্‌ নিজেন যোগ্যেন বূপেণ তাবয়তি যথা নির্বেদৌপরক্তা রতি- 
রৌৎন্থুক্যোপরক্তেতি তথা রসান্‌ অলোকিকাম্বাদবিষয়ান্‌ ্থায়িনোইধিবাসয়স্তি (তি)। 
লৌকিকরতিবাসনাম্থবিদ্ধো হি শু্গাররম ইত্যাদি ||”--অভিনবভারত্তী ৭ম অধ্যায় £ 
১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬। 
তরতত “ভাব” শবটি করণার্থক “ভূ” ধাতু হইতে নিষ্পর় বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। 
দ্র“ £ “ভাবা ইতি কম্মাৎ ? কিং তবস্তীতি ভাবাঃ, কিং বা ভাবয়স্তীত্তি তাবাঃ। উচ্যতে__ 
বাগলগমন্বোপেতান্‌ কাব্যার্থান্‌ ভাবয়স্তীতি ভাবাঃ ইতি। 

“ভূ ইতি করণে ধাতুস্তথা চ তাবিতং বাঁলিতং কৃতমিত্যনর্থান্তরমূ। লোকেইপি 
চ গ্রসিদ্ধম। অহ! হানেন গন্ধেন রসেন বা সর্বমে ভাবিতমিতি ॥॥ তচ্চ ব্যাপ্যর্থম্‌।”__ 
নাট্য" ৭ম অধ্যায়। 

ধনগ্রয়কৃত 'দশরূপক” নিবন্ধের ধনিকগ্রনীত 'অবলোক” বৃত্তিতেও কারিকাটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে । কিন্ত সেইস্থলে ইহার প্রথমার্ধাটি “ভাবাভিনয়সন্ধান্‌ ভাবয়ন্তি রসানিমান্_ 
এইরূপ পঠিত হুইয়াছে। দ্র" দশরূপকাবলোক, ৪.৩৭। 


ঘি ম্মবিবাতিনিকা: 


'বহবোহর্থা বিভাব্যস্তে বাগঙ্গাভিনযাশ্রয়াঃ | 
অনেন যন্মাৎ তেনায়ং বিভাব ইতি সংজ্রিতঃ ॥%১ 
“'অগুভাব' শব্ষটির ধুৎপত্তিও ভরতমুনি নিয়লিখিত প্রণালীতে প্রদর্শন করিয়াছেন-_ 
"অথাছুভাব ইতি কম্মাৎ। উচ্যতে__ 
অমুতাব্যতে২নেন বাগঙ্গসন্বকৃতোইভিনয় ইতি । 
অত্র শ্লোক 
বাগঙ্গাভিনয়েনেহ যতন্বর্থোইমুভাব্যতে | 
শাথাঙ্গোপাঙ্গলংযুক্তত্বম্ুভাবস্ততঃ স্মৃতঃ ||৮ 
বাচিক, আঙ্গিক এবং সান্তিক অভিনয়ের দ্বারা যেহেতু স্থায়ী এবং ব্যভিচারিভাবরূপ চিত্াবস্থা 
লামাজিকগণের অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে (“অম্ভাব্যতেহনেন' ), সেইহেতু 
বাগঙ্গসন্ীতিনয়কেই 'অন্থুভাব” সংজ্ঞার দ্বার! নির্দেশ করা হয়। 
আর স্থায়ী রতিপ্রভৃত্ি ভাব সমূহের মধ্যে মধ্যে যেসকল চিত্তবৃত্তি কখনও বা 
দৃশ্ামীন, কথনও বা অবৃশ্ঠরূপে নিবন্ধ হয়, সমুদ্রবক্ষে তর্ঙ্গরাশির উথানপতনের স্ঠায়, 
সেইগুলিই খন আপন আপন বিভাৰ অস্ৃতাবপ্রভৃতির সাহায্যে কাব্যে উপদশিত হয়, 
তখন তাহাদিগকে ব্যতিচারিভাবরূপে নির্দেপ কর! হইয়া থাকে । কেননা, এসকল অস্থির 
ক্ষণদৃষটন& চিততাবস্থা সেই সেই স্থায়িতাবের পরিপুষ্টির প্রতি সহায়তাচরণ করিয়া থাকে। 
এই প্রসঙ্গে ভরতমুনির উক্তি প্রণিধানযোগ্য_ 
“ব্যতিচারিণ ইদানীং ব্যাখ্যাপ্যামঃ। অন্রাহছ__ব্যতিচারিণ ইতি কন্মাৎ। 
উচ্যতে--বি অভি ইত্যেতো। উপসর্গে।। চর ইতি গত্যর্থো ধাতুঃ। বিবিধ- 
মাভিমুখ্যেন রসেষু চরন্ত্ীতি ব্যতিচারিপঃ | বাগসভ্োপেতাঃ প্রয়োগে রসারয়স্ত্ীতি 


১। নাট্াশান্ত্র ৭৪। অভিনবগুপ্ত উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন__- 

« 'বিতাবেনাহৃত+ ইত্যুক্তম__তত্র যগ্পি গ্রকরণাচ্চিততবৃত্তপ্তবহেতুবিষ্নো! বিতাঁৰ- 
শবন্তার্থ ইতি জ্ঞাতম্। তথাপি প্ররবৃত্তিনিমিভং জিজ্ঞাসমানঃ তদেব প্রশয়তি-_ 
বিভাব ইভীতি। কম্মাৎ। খত্মাণ্যাদয়োইত্র বিভাবশব্ধেন কিমিতি ব্যপদিষ্ট 
ইতি ভাব; 

অক্রোত্তরং বিভাব্যন্ত ইত্যাদি। বাগাদয়োংভিনয়া যেষাং স্থায়িব্যতি- 
চারিণাং তে বাগাগ্ভতিনয়সহিতা বিভাব্যস্তে বিশিষ্টতয়া জ্ঞায়ন্তে যৈস্তে বিভাবাঃ | 
অভিনয়ানামনেকহেতুজত্ম। তগ্াথাহর্যাদিত্যো হাসঃ। ধর্মধূমরোগাদিত্যো 
বাম্পঃ| তত্বাম্পাৎ কিং প্রতীয়তাম্‌।। বিভাবাত্ত, ঝডিত্যেব নিশ্চয়ঃ1"**৮-- 
অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৭ | 

'বাগঙ্গাতিনয়া:, পদটি বনত্রীহিসমাসনিষ্পন্ন এবং স্থায়ী ও ব্যভিচারিভাবরূপ 
অন্পদার্থের বোধক, অতিনবগ্ডণ্ডের ব্যাখ্যা হইতে ইহা! স্পষ্টই প্রতীতি হুইতেছে। 


্মলিবতিনক্ধাঃ£:  £থথ 


ব্যাভিচারিণঃ । অত্রাহ-_কথং নয়স্তীতি। উচ্যতে-_-লোকসিপ্ধাস্ত এষ:। যথা 
সুর্য ইদং দিনং নক্ষত্রং বা নয়তীতি। ন চ তেন বাহত্যাং স্কন্ধেন বা নীয়তে। 


কিং তু লোকপ্রসিদ্কমেতৎ। যথেদং হৃষ্যযো নক্ষত্রং দিনং বা নয়তীতি এদমেতে 
ব্যতিচারিণ ইত্যবগন্তব্যাঃ ।***৮১ 


8৮৫৭ 1। অঅ লব হথামিতসশিলাহিষাহিনক্ষ্নাইল্জীননজল্লাহা-্ানা 
তঙ্গবাহবরী জর্ব হনলিলাহিঘ হল । ঈন্বতমাঁ সলিলিমবকনাধপ্ধী ভসঘনহা- 
মহ: | ঘা ছি ভখাতিবন ভ্ঘাশ্িতন সনিলিঘ। ন ভযমিল্াহ্াত্নিকঈমূ । 
হঘশিনলাহিতন হতলিনাহিতন, লবহমী: । আাহিলক্ষতললনি আাহিলক্কচলন, 
নল্ঘীহিনি । লক্গ হখাছিমানালামৃমসী মলি: | ল নমলি পাহ্যাহিলক্ষালাম্‌ । 
বহি লিতদ হ্সমিল্লাহিজ হন লজানুলিব্‌ ভঘাসিন: সন্গকলন্টী । 


১। দ্র" নাট্যশান্ত্র, ৭ম অধ্যায় : ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৫-৫৬। এইস্থলে লক্ষণীয় যে 
মহিমভট্র ব্যতিচারিভাবগুলিকে “উৎকলিকাকার/* বা “তরঙ্গসদৃশ+ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
“দশরূপক'-কার ধনঞ্জয় নিমলিখিত কারিকাটিতেও ব্যতিচারিভাবের ম্বরূপনিরূপণপ্রসঙ্গে এহ 
একই উপমা! আশ্রয় করিয়াছেন, অধিকতর স্পষ্টভাবে 

“বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরস্তো ব্যতিচারিণঃ | 

স্থায়িম্যু্ননির্মগ্রাঃ কল্লোল! ইব বারিধৌ |1”--8.৭ 
ধনিক ইহার বৃত্তিতে বলিয়াছেন__“যথ! বারিধৌ সত্যেব কল্লোলা উদ্ভবস্তি বিলীয়ন্তে চ 
তদ্বদেব রত্যাদৌ স্থায়িনি সত্যেব আবির্ভীবতিরোভাবাভ্যাম আতিমুখ্যেন চরস্তো বর্তমানা 
নির্বেদাদয়ে। ব্যতিচারিণো ভাবাঃ ||” 

“নাট্যদর্পণ'-কার রামচন্্র-গুণচন্ত্র “ব্যতিচারী'__-এই সংজ্ঞাটির অর্থ নির্দেশ প্রসঙ্গ 
ভরতমুনির মতের উল্লেখ করিয়া একটি বিকল্প মতান্তরেরও উল্লেখ করিয়া খলিয়াছেন-_ 
“*-"রসোনুখং স্থায়িনং প্রতি বিশিষ্টেনাভিমুখ্যেন চরস্তি বর্তস্ত ইতি ব্যতিচারিণ: । আভিমুখ্যং 
চ পোষকত্ং [চ]॥॥ যদ্ধ। ব্যতিচরন্তি স্থায়িনি সত্যপি কেপি কদাপি চ তবস্তীতি 
ব্যভিচারিণঃ শ্ববিভাবব্যতিচারিণ; ভাবে ভাধাৎ্, অভাবেইভাবাচ্চ। রসায়নমুপযুক্তবতো হি 
্রান্তালগ্ত-শ্রম-প্রভৃতয়ো ন ভবন্তেব ॥৮-_নাট্যদর্পণ, পৃ. ১৪৪ (09095. 6017. / ০156৫ 
9০০0170. 1720161017১ 1939 ). 

* 'উৎকলিকা”-_-শব্টি “উৎকণ্ঠা এবং “তরঙ্গ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। দ্র” “উৎ- 
কঠ্ঠোথকলিকে সমে”__-অমরণ ১.৭.২৯। অপিচ-_ণউৎকলিকা তু হেলায়াং তরঙ্গোৎকণ্ঠয়োরপি” 
-্রী, তামুজিদীক্ষিতরুত “বাক্যত্তধা* টীকা ( নির্ণয়সাগর সংস্করণ / ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৮২)। 
মালতীমাধৰ (৩.১০) গ্লোকে 'উৎকলিকা”শব্টি যুগপৎ উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হুইন্নাছে : 
"ক্ষুভিতমুৎকলিকাত্তরলং মনঃ |” 


?ৎঘ স্মনিলমিনক্কা: 
অঙ্গবাদ 
আর স্থায়ী, ব্যভিচারী এবং সাত্বিকভেদে যে উনপঞ্চাশটি ভাব (বা 
চিন্তাবস্থাবিশেষ ) উক্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই 'ব্যভিচারিভাব' । কেবলমাত্র, 
ইহাদের প্রতিনিয়ত রূপকে অপেক্ষা করিয়া (স্থায়ী ব্যভিচারী এবং সাত্বিক) 
এইরূপ বিভিন্ন ব্যপদেশ (বা নামকরণ ) হইয়। থাকে । যেমন, (রতি প্রভৃতি ) 
স্থায়িতাঁৰ সমূহেই “স্থায়িত্' (-বূপ ধর্ম) নিয়ত ব্যবস্থিত__ব্যভিচারী অথবা 
সাত্বিকভাবসমূহে নহে । 'ব্যভিচারিত্ব' (-রূপ ধর্ম) (নির্বেদাদি ) ব্যভিচারিভাব- 
সমূহেই প্রতিনিয়ত, অপর ছুইটিতে ( অর্থাৎ স্থায়ী এবং সাত্বিক) নহে। 
সাত্বিকতব (-রূপ ধর্মটি)ও (ত্তন্ত-স্বেদাদি) সাত্বিকভাবসমূহেই প্রতিনিয়ত, 
অবশিষ্ট ছুইটিতে ( অর্থাৎ স্থায়ী এবং ব্যভিচারী-তে ) নহে । অন্েধ্য স্থায়িভাব- 
সমূহের দ্বিবিধ অবস্থা (সম্ভব) হইতে পারে । কিন্তু ব্যভিচারী অথব৷ সাত্বিক- 
ভাবসমূহের ক্ষেত্রে নহে। যেহেতু তাহার নিত্যই “ব্যভিচারী” (হইয়া থাকে ), 
কখনও স্থায়ী রূপে কল্পিত হইতে পারে না। 


বিবৃতি 


তরতচার্ধ্য রসম্বরূপনিরূপণপ্রসঙ্গে রতি প্রভৃতি আটটি স্থায়িভাব, নির্ধেদাদি 
তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব এবং স্তন্তশ্বেদা্দি আটটি সাব্তিকভাব উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গত: 
উল্লেখযোগ্য যে সান্তিকভাবগুলি প্রকৃতপক্ষে অনুভাব-সগোত্র হইলেও-_এইগুলি চিত্বসমাধি 
হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহারদিগকে চিত্তাবস্থারূপ “ভাব, বলিয়াও পরিগণন! করা হয়। যদিও 
নির্ধেদাদি ব্যতিচারিভাবসমূহও সন্তপ্রভব, অতএব উহাদিগকেও “সান্বিকক এই আখ্যার 
দ্বারা নির্দেশ করা সম্ভব, তথাপি ত্তস্ত স্বেদীদি আটটি ভাবের অভিনয়ের সাহায্যে প্রদর্শন 
চিত্তের এ্রকান্তিক সমাধিসঞ্জাত সব্বগুণ হইতেই সম্ভব; সেইজন্য; সন্তপ্রকর্ষ হইতে ইহাদের 
উদ্ভব হ্য় বলিয়্| “সান্তিক” এই বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা ইহাঁদিগকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। 
আচার্য তরত সাত্বিকভাবগুলির বর্ণনার ?উপক্রমে নির্বেদা্দি ভাবাস্তর হইতে ইহাদের 
বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহ। এই: প্রসঙ্গে.উদ্ধার যোগ্য__ 
দ্রয়ন্তিংশদিমে ভাব বিজ্ঞেয়া ব্যতিচারিণঃ | 
সাত্বিকাংস্ত পুনর্ভাবান্‌ প্রবক্ষ্যাম্যুপূর্বশঃ ॥। 
অন্রাহ-_কিমন্তে তাঁবাঃ সন্ত্েন বিনাহভিনীয়ন্তে যন্মাছুচ্যন্তে এতে সান্তিকা ইতি। 
অক্রোচাতে-_ 
ইহ হি লত্বং নাম'.মনঃপ্রভবমূ। তচ্চ সমাহিতমনন্বাহুচ্যতে | মনসঃ সমাধৌ 
সন্তনিষ্পতির্ভবতি। তত্ত চ যোইসৌ ম্বতাবো৷ রোমাধধাশ্রুবৈবর্ণযাদিলক্ষণো যথাভাবোপগতঃ 
সন শক্যোন্মনস! কর্ত মিতি | কো দৃষ্াস্ত__ইহ হি নাট্যধরমিগ্রবৃতাঃ দুখদুঃখকৃতা তাবাসতথা 


ম্ানিববিবিকী: ৬ 


সন্ববিশুদ্ধাঃ কাধ্যাঃ যথা সরূপা ভবস্তি। তত্র ছুঃখং নাম রোদনাগ্বকং তৎকখমছুঃখিতেন 
স্খং চ প্রহ্ষাত্বকমস্থুখিতেন বাইভিনেয়ম। এতদেবাস্ত সন্্ং যৎ ছুঃখিতেন সুথিতেন 
বাইক্ররোমাঞ্ষো দর্শয়িতব্যো ইতি বৃত্বা সাত্বিক! ভাবা ইত্যাভিব্যাখ্যাতাঃ। 
ত ইমে-- 
স্তস্তঃ শ্বেদোইথ রোমাঞ্চ: স্বরভেদোইখ বেপথুঃ | 
বৈবর্্যমশ্র প্রলয় ইত্যাষ্টৌ সান্ত্িকা মতাঃ |1৮১ 
অতএব স্থায়ী, ব্যতিচারী এবং সাব্বিক--এই উনপঞ্চাশটি ভাবের প্রত্যেকটি 
চিত্তাবস্থাবিশেষরূপ, অন্তএব সংবিৎস্বভাব। ন্ুুতরাঁং ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ 
প্রতেদ নাই। তত্তির চিত্তাবস্থামাত্রই যখন চঞ্চলম্বভাব, তখন ইহাদের প্রত্যেকটিকেই 
ব্যতিচারিভাবরূপে নির্দেশ করাই অধিকতর ঘুক্তি লংগত। কিন্তু তৎসত্বেও ভরতমুনি 


পেপসি প্পাপাগাপপাাপ 


১। নাট্যশান্ত্র ৭ম অধ্যায় £ ১ম ভাগ, পৃ ৩৭৫ তুলনীয়-_ 
“পৃথগ ভাবাঞভবাস্তেতেইমুভাবত্বেইপি সান্তিকাঃ | 
সন্্াদেব সমুৎপত্তেম্তচ্চ তদ্ভাব্ভাবনম্‌ ।”__দশরূপক, ৪ ৪-৫ | 
বৃত্তিকার ধনিক উদ্ধৃত কারিকাটির ব্যাখ্যায় ভরতচার্্যের উপরি উদ্ধৃত উক্তিটি প্রায় 
অবিকল উদ্ধার করিয়াছেন: “পরগতদুঃখহ্যাদিতাবনায়া মত্যস্থাস্ুকুলান্তঃকরণন্বং জন্তম্‌। 
যদাহ--পত্ং নাম মনঃগ্রভবম্। তচ্চ সমাহিতমনত্তাহুৎপঞ্চতে | এতদেবান্ত সন্্ং যতঃ 
খিরেন প্রহ্িতেন চাশ্রারোমাধাদয়ে! নির্বন্তণ্তে। তেন সব্বেন নিরৃ্তাঃ সান্িকাস্ত এব 
ভাবাস্তত উৎপগ্যমানত্বাৎ অশ্রগ্রভৃতায়োইপি ভাবা ভাবসংস্থচনাত্মকবিকারননপত্বাচ্চান্ুভাবা 
ইতি দ্বেরূপ্যযেষাম্-ইতি ॥৮- খর, অবলোক-বৃত্তি। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে স্তন 
প্রহতি আটটি সান্তিকতাবের মধ্যে আবার “বৈব্ণ্য” বা 'যুখরাগ+-এনই প্রাধাস্ত তরতমুনি 
কর্তৃক খ্যাপিত হইয়াছে। ত্র” নাট্যশীন্্র ৭ ২ কারিকা £ 
“বাগন্গমুখরাগেণ সত্রেনাভিনয়েন চ। 
কবেরম্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্‌ ভাব উচ্যতে ॥” 
ইহার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্ধ্য বলিয়াছেন__ 
“সন্বং চিত্তৈকাগ্র্যং তজ্জনিতং চ কৃতকং বাস্পাদিপ্রাপ্ত্যবস্থাত্মকং চেতি যথাযোগং 
মন্তব্যম। তদন্তভূতোইপি বৈবর্ণ্যাত্মা মুখরাগঃ প্রীধাস্ঠ।ৎ পুনরুক্তঃ | যদ্‌ বক্ষ্যতি-_ 
“শাখাঙ্গোপাঙগমংযুক্তঃ কৃতোহপ্যভিনয়ঃ শুভঃ। 
মুখরাগবিহীনভ্ত নৈব শোভাম্বিতে। ভবেৎ ॥৮--( নাট্য” ৮. ১৬৫) 
_-অতিনবভারত্ী ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৬। অভিনয়ে মুখরাগের বিশিষ্ট স্থান নট্যিশান্ত্রে 
৮. ১৬১-১৬৯ শ্লোকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হুইয়াছে। তন্মধ্যে নিয়োদ্ধত গ্লোকটি উদ্ধার- 
যোগ্য-_- 
“শারীরাভিনয়োইল্লোইপি মুখরাগসমন্থিতঃ | 
দ্বিগুণাং পঙতে শোভাং রাত্রাবিব নিশাকরঃ ||--এ, ৮. ১৬৬-১৬৭ 


৫ হন্িবনিবঙ্গী: 


উনপঞ্চাশটি ভাবকে স্থায়ী, ব্যভিচারী এবং সান্তিক--এই ব্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 
ইছার হেতু কি? ইহার উত্তরে ব্যক্তিবিবেককার বলিতেছেন £ যদিও উনপঞ্চাশটি ভাব 
মূলতঃ ব্যভিচারী, তথাপি ইহাদের পৃথক পৃথক ব্যপদেশ বা নামকরণ করা হইয়| থাকে-_ 
ইহাদের প্রতিনিয্নত ব! প্রাতিস্বিক কয়েকটি রূপ বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া । 
তাহা হইতেছে এই যে, স্থায়িরপে পরিগণিত ৮টি তাবই কেবল স্থাকরিত্বূপ ধর্মের দ্বারা 
আক্রান্ত । অর্থাৎ এই আটটি মাত্র ভাবই স্থলবিশেষে বিশেষ বিশেষ কারণবশত: 
“স্থেমভাঁক' বা অপেক্ষাকৃত চিরস্থায়ী হইতে পারে, অপরগুলি নহে । অবশিষ্ট ভাবগুলি 
সর্বত্রই অচিরস্থায়ী। সেইরূপ 'ব্যতিচারিত্ব'-রূপ ধর্ম ব্যতিচারী ও সান্বিকরূপে অভিমত্ত 
ভাঁবসমূহেই বর্তমান, স্থায়িভাবসমূহে নহে । “সান্তিকত্ব ধর্মটিও ত্তস্ত-হ্েদাদি অষ্টবিধ 
সান্্রিকভাবেই বিগ্যমান--অন্য দুইটি ভাবে নহে । তন্মধ্যে স্থায়িভাবের ক্ষেত্রে একটু 
ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। স্থায়িরূপে পরিগণিত যে আটটি ভাৰ সেগুলি যেমন স্থায়িত্ববিশিষ্ট 
সেইরূপ ক্ষেত্রবিশেষে রপান্তরের প্রতি ব্যতিচারীও হইতে পারে। মুতরাং বত্যাদি 
আটটি ভাব স্থায়িত্ব ও ব্যতিচারিত্ব এই উভয় লক্ষণাক্রাস্ত বলিয়া স্থায়ী ও ব্যভিচারী-_ 
এই উভয় শ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত হইবার যোগ্য । কিন্ধু সান্বিক ও ব্যতিচারিভাব- 
সমূহের ক্ষেত্রে এই দ্বৈরূপ্য সম্ভব নহে। তাহারা নিত্যই ব্যভিচারী, কখনই স্থায়ী হইতে 
পারে না।৯ এবং ঘেহেতু স্থায়ী তাবই রসত্ব প্রাপ্ত হয়ং সেইহেতু ব্যতিচারিতাৰ এবং 


৮০ পপ পপ্প্্পপক এ পপ স। পাপ? পপ ৮ পাস্পশিপিা? | শী ৭ 7 শিপ শি শশী শী সপ শা টেস্ট সী স্সীসস্্ 


১। দ্র “এবমেতে স্থায়িনো ভাবা রলসংজ্ঞাঃ প্রত্যবগন্তব্যা:-_-নাট্যশাস্ত্র £ ৭ম অধ্যায়, 

১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৫। অপি চ-যথা হি-_গুড়াদিভিদ্রব্যৈব্যঞ্জনৌষধিভিশ্চ যাড়বাদয়ো 

| নির্বতত্যন্তে তথ নানাভাবোপগতা অপি স্থায়িনো! ভাবা রদত্বমাপ্ন বন্তীতি।” 

এ. ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৮৭-৮৮ ) “ম্থায়িভাবাংস্চ রসত্বমুপনেষ্যামঃ 1৮" পৃ. ২৯৯ | তুলনীয়ঃ 
“স্বারী ভাবো রস: স্বৃত£”-__কাঁব্যপ্রকাশ, ৪র্থ উল্লাস । 

২। দ্র” নাট্যশান্ত্র ৭. ১০৮। অপি চ-_“তত্রাষ্টো ভাবাঃ স্থায়িনঃ। ত্রয়ন্ত্িংশদ্‌ 
ব্তিচারিণঃ। অষ্টো সাত্বিকা ইতি তোঃ। এবমেতে কাব্যরসাতিব্যক্তিহেতবঃ একোন- 
পঞ্চতাঁশদ্‌ ভাঁবাঃ গ্রত্যবগন্তব্যাঃ । এত্যশ্চ সামান্তগুণযোগেন রস! নিষ্পগ্ভন্তে।” -_. ৭ম 
অধ্যায়ঃ ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৮ | তুলনীয় ₹-_- 

“একোনপধাশদমী হি ভাবাঃ 
স্থিরাশ্চরাঃ সন্তসমুস্তবাশ্চ। 
যোজ্যান্তথা বস্তুযু লক্ষণজ্ৈ- 
ধথাস্বরূপামুপযাস্তি শোতাম্‌ ॥ 
স্বায়িনামেব ভাঁবানাধুপকারায় সর্বদ] । 
্রবর্তন্তে- নিবর্তান্তে সান্বিকা ব্যভিচারিণঃ 11৮ -_সাগরনন্দিকৃত “নাটক- 
লক্ষণরতকোশ”, পৃ. ৮৯ (02৫. 19159 70111911৬01, 1, 16861981012 077767916 27655 : 
1937). অর্পি চ--এবং রলাশ্চ ভাঁবাশ্চ জ্র্য বস্থা। নাটকে স্বৃতাঃ।৮ -_নাট্যশান্ত ৭.১২১। 


ভন্বিবিলিবল্ী: £ধং 


সান্তিকভাবগুলি স্ব স্ব বিভাবাদির দ্বার! অতিব্যক্ত হইলেও রসপদবীতে উন্নীত হইতে পারে 
না। ইহাই ভরতমুনিব সিদ্ধান্ত। সেইজন/ ভরতমুনি ভাবাধ্যায়ের নিয়োদ্ধত গ্লোকটিতে 
রসের উপযোগী উনপঞ্চাশটি ভাবকে পামান্ততঃ 'ত্র্যবস্থ' বাঁ এভ্রিবিধ অবস্থাপন্ন” বঙগিয়! নির্দেশ 
কবিয়াছেন_- 


“একোনপঞ্চাশদিমে যথাবদ 
ভাবাস্ত্র্যবস্থা গদিতা ময়েহ ।-***১ 


তন্মধ্যে 'রসাবস্থ' ভাবই "স্থায়ী এই সংজ্ঞার দ্বাব! ব্যপদিষ্ট হইয়! থাকে অন্গুলি নছে। 
দ্র" “্রসাবস্থঃ পরং ভাবঃ স্বায়িত।ং প্রতিপদ্ভতে”_-ধনগ্ুয়কৃত 'দশরূপক ৪.১। 


$ ৬০ || অন মানাগ্সাধ হগ্রামিলা তক্গপমূকব লহু ভসমিলাহিহহাণলালা- 
মন বঘানলযান্ব্ৰ লান্না, জহ্বগানলনভ নপথ্রসবভাব্‌ । ভখাতযনৃক্ংতা- 
ওলালী ভি হ্যা হুঙয়ন্দী, ী নন সলাললিলি বতভঞজতমৃজ্লিন বা হনভনান- 
মালজিজ:, বঘা নিকন্রস্লিনিকন্রনসাধনালভখালাব্‌, জ্বামিলানঘূ নন লিনহাছি- 
ভিনন ভসলিলাহিতআালনৃণান্ানান । লনৃণাবান হি উমা হশাতিংললীন ভ্যান 
হঘলিন্লাহিতন লিল্ধানব্‌ । অঙলাহ্‌ জীরঘবালাসসননিলীও নবীঙ্গঅনিমাশী- 
অহ্হালা ভবলিল্গাহিতনতি হখানিনজপইহাতবন্মাললিসভজমন্কবীগ্ঘঘা হখাতি- 
মানভঙ্মণা্সম হুতনজলসম্নুলনতন্তুলিংতইআ || 


১। অভিনবগুপ্তপাদ নাট্যশান্ত্র ৭.১ কারিকার ব্যাখ্যায় স্প্ভাবেই বলিয়াছেন যে 
স্বায়ী ভাবসমূহ চিৎ ব্যভিচারিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু বাতিচারিরূপে পরিগণিত 
তাবসমূহ কখনই স্থায্রিত্ব.প্রাপ্ত হইতে পারে না। তুস্থায়িনো হি ব্যভিচারিতা ভবতি। 
ন তু ব্যভিচারিণাং স্থায়িতা। এবং হি সতি তদাস্বাদে রসান্তরমপি স্তাৎ। যক্রাপি ব্যতিচারিণি 
ব্যভিচাধ্যন্তরং সংভাব্যতে তদ যথা--পুরূরবস উন্মাদেইপি তর্ক-চিস্তাদি তন্ত্রাপি রতিস্থায়ি- 
ভাবন্তৈব ব্যতিচার্্যস্তরযোগঃ । সম কেবলমমাত্যস্থানীয়েনোন্মাদেন কৃতোপরাগঃ ।১*৮-- 
অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ ৩৪৫। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে যদিও ব্যতিচারি- 
ভাব্সমুহের স্থাযিত্বপ্রান্তি সামান্ততঃ আলংকারিকনিদ্ধান্তবিরদ্ধ তথাপি নির্বেদ ব্যতিচারিভাব- 
রূপে স্বীকৃত হইলেও ইহার স্থায়িত্ববিষয়ে আলংকারিক আচার্ধ্গণের মধ্যে মতবৈবম্য 
বর্তমান। দ্র-_“নির্বেদস্তান্তমঙগলপ্রায়ন্ত প্রথমমন্ুপাদেয়ত্বেহপপাদানং ব্যভিচারিব্বেইপি 
স্বায়িতাইভিধানার্থম। তেন-_- 

নির্বেদস্থায়িভাবোইস্তি শাস্তোইপি নবমো! রস: 1৮ __কাব্যগ্রকাশ, ৪র্থ উল্লাল। 
২২ 


?৩০ নন্বিবিবক্ষ: 
অনুবাদ : 
আর ভাবাধ্যায়ে যে স্থায়িভাবসমূহের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা 
ব্যভিচারিদশাপন্ন স্থায়িভাবসমূহেরই লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে,_কেননা৷ ( অন্যথা 
পৃথক্‌ ) লক্ষণবচনের বৈয়র্থ্য প্রসক্ত হইবে। রসসমূহ স্থায়িভাবেসমূহের অন্ুকরণাত্বক 
বলিয়াই অভিপ্রেত। তাহারাই (অর্থাৎ রসসমূহই কাব্যে ) প্রধান__ অতএব 
তাহাদের লক্ষণ (-প্রদর্শন ) দ্বারাই উহাদের (অর্থাৎ স্থায়িভাবসমূহের ) স্বরূপাবগতি 
সিদ্ধ হইতে পারে ; তাহারা ( অর্থাৎ রস ও ভাব পরস্পর ) বিন্ব-প্রতিবিশ্বন্তায়ে 
অবস্থিত; এবং স্থায়িভাবসমূহের মধ্যে ব্যভিচারিভাবসমূহের উপাদানও হয় নাই 
যেমন নির্বেদাদির মধ্যে হইয়াছে । যদি তাহাদের (স্থায়িমধ্যে ) উপাদান হইত, 
তাহা হইলে স্থায়িত্বই (সিদ্ধ হইত), নির্বেদাদির ন্যায় ব্যভিগরিত্ব (সিদ্ধ হইত ) 
না। অতএব ব্যভিচারিভাবসমূহেরও যে (স্থায়িরূপে ব্যপদেশ, তাহা কেবল ) 
স্থায়িত্বপ্রাপ্তিযোগ্যতাবশতঃ প্রবন্তিত এবং (স্থায়ী, ব্যভিচারী এবং সাত্বিকরূপ ) 
বরগত্রয়বিভাগ প্রদর্শন করাই তাহার উদ্দেশ্য | কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই ( অর্থাৎ 
স্থায়ী” এইরূপ ব্যপদেশের দ্বার! ) বিপ্রলব্ধ হয় বলিয়া অন্যের স্থায়িভীবের লক্ষণ 
বিষয়ে ভ্রম (হইয়া থাকে )। অতএব অপ্রাসঙ্গিক বস্তু (ব| বিধয় ) লইয়৷ বিস্তৃত 
আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাট ॥ 


বিবৃতি 

ব্যতিচারিতাবসমূহ কখনও কখনও উপযুক্ত বিভাবাদির দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে স্থায়িতত 
প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপ স্থেমতাক্‌ রতিগ্রভৃতি ভাবই “রস রূপে কথিত হয়-ইহা মহিমতট্ট 
পূর্ব অনুচ্ছেদে প্রদর্শন করিয্লাছেন। কিন্ত প্রশ্ন হইতে পারে £ যদি রতি প্রভৃতি আটটি 
ভাবই "স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, তাহা হইলে ভরতমুনি তাহার নাট্যশাস্ত্রে' ছুইটি পৃথক্‌ 
অধ্যায়ে তাহাদের উল্লেখ এবং লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন কিজন্ত ? ভরতের নাট্যশাস্ত্রের 
ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় যথাক্রমে “রসাধ্যায়' এবং 'ভাবাধ্যায় রূপে পরিচিত । রসাধ্যায় শৃঙ্গ।রাদি- 
রসের লক্ষণ এবং সেই সেই রসোচিত রতি গ্রভৃতি স্বায়িভাবের উল্লেখ কর! হইয়াছে । আবার 
তাবাধ্যায়েও একোনপঞ্চাশদ্‌ ভাবের মধ্যে ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট রতি প্রভৃতি আটটি স্থায়িভাবেরও 
লক্ষণ নিরূপণ করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে £ যদি রতি প্রভৃতি আটটি ভাব স্থায়ী, 
রূপেই ভরতমুমি কর্তৃক স্বীকৃত. হইয়া থাকে, তবে কিজন্ত পুনর্বার ভাবাধ্যায়ে তাহাদের 
লক্ষণ প্রদ্শিত হইল? এই পুনরুক্তির সার্থকতা কি? ইহার সমাধানকল্পে মহিমভট্র 
বর্তমান অনুচ্ছেদে বলিতেছেন যে, একোনপঞ্চাশদ্‌ ভাব প্রত্যেকটিই 'ব্যতিচারীঃ। কিন্ত 
তন্মধ্যে রতি প্রভৃতি আটটি ভাব কখনও কখনও বিভাবাদিরঃদ্বার! পরিপুষ্ট হইয়া 'স্থায়িত' 


হযনিব শ্িনক্ক: * £$৩? 


( অগ্ত ভাবের অপেক্ষায়) অর্জন করিতে সমর্থ হয় এবং সেই লকল স্ায়িত্ববিশিষ্ট রতি 
্রস্থতি ভাব যখন সমুচিত বিতাঁৰ অনুভাব ও ব্যতিচারিসহযোগে আস্বাদগোচর হয়, তখনই 
তাহাদিগকে “রস” বলা হইয়া থাকে__ইহাই ভরত মুনির সিদ্ধান্ত। কিন্তু যখন রতি প্রভৃতি 
আটটি ভাব সমুচিত বিভাবাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে পাঁরে না, তখন তাহার! নির্বেদাদি 
অন্ান্ত ভাবের স্টায়ই বযভিচারিরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, এবং তখন উহ্বাদের রসতাপত্তিও 
সম্ভব হয় না। 'ভাবাধ্যায়ে' ব্যতিচারী এবং সান্তিক ভাবসমূহ্রেই আলোচন! কর! হইয়াছে 
অতএব ভাঁবাধ্যায়ে রতি প্রভৃতি আটটি তাখ্র উল্লেখের দ্বার ভরতমুনি ইহাই জ্ঞাপন 
করিয়াছেন যে এই সকল ভাবও নির্বেদাদির ন্যায় “ব্যভিচারী” । তবে 'রসাধ্যায়ে রস- 
স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে রতি প্রভৃতি ভাবের নির্দেশের দ্বারা উহাদের স্থায়িতাপত্তিযোগ্যতাও 
স্থচিত হইয়াছে ।৯ কেবলমাত্র যষ্ঠ অধ্যায়েই যদি রতি প্রভৃতির উল্লেখ করা হইত, 
তাবাধ্যায়ে যদি রতি প্রভৃতির পুনরুল্পেখ না হইত, তবে রতি গ্রভৃতি আটটি ভাব সর্বদাই 
স্থায়ী, এইরূপ মনে হইতে পাবিত। এইরূপ শঙ্কার নিরাকরণের উদ্দেশ্তেই না্যশাস্ত্রকার 
তাবাধ্যায়ে রতি প্রভৃতি ভাবের উল্লেখপূর্বক উহাদের বিস্তৃত লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অস্থা 
ভাবাধ্যায়ে উহাদের পৃথক শক্ষণনিরূপণ ছিগ্ল হইত। মহিমভট্রের এই থুক্তি যে নিশ্রমাণক 
নয়, তাহ নাট্যশান্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে ওরতাচার্যের নিগোদ্ধত উক্তি হইতে স্ুস্পষ্টভ।বেই 
প্রতীত হয়-_ 
“যদি কাঁব্যার্থমংশ্রিতৈবিভাবামুভাবব্যঞিতৈরেকোনপঞ্চাশদ্ভাবৈ: সামান্ু- 
গুণযোগেনাতিনিষ্পগ্তস্তে রসাস্তৎ কথং *ম্বায়িন এব ভাবা রসত্বম্‌ আগ্ল,বস্তি ?***্যথা 
নরেন্দ্রো বুজনপরিবারোহপি স এব নাম লঙতে নান্ত; ছমহানপি পুরুবঃ তথা 
বিভাবামুত।বব্যভিচারিপরিবৃত্তঃ স্থায়ী ভাবে। রপনাম লততে | ৩বতি চাত্র শ্লোকঃ -_ 
যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাং চ যথা গুরু; | 
এবং হি সর্বভাবানাং ভাব: স্থায়ী মহানিহ || 
লক্ষণং খলু পুর্বমভি হিতমেষাং রসসংজ্ঞকানাম্‌। ইদানীং ভাবপামান্যা- 
লক্ষণম্‌ অভিধান্তামঃ। তত্র স্থায়িতাবান্‌ বক্ষ্ামঃ 11৮২ 
রতি প্রভৃতি আটটি ভাবের 'স্থায়িত্বে-র হেতু কি, অধশিষ্ট নির্বেদাদি ভাবের স্থায়িত 
সম্ভব নহে কেন,_-এই বিষয়ে 'রসসঙ্গাধর+-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। প্রীসঙ্গিকবোধে তাহার অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধত হইগ-_ 


১। “নির্বেদে'র স্থায়িত্ব সধশরিত্ব বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত স্পষ্টতই 
বলিয়াছেন যে লকল ভাবেরই স্থাফিত্ব এবং স্চারিত্ব তরমুনির অভিপ্রেত-তু” “'জুগুপসাং 
চ ব্যতিচারিত্বেন শূঙ্ধারে নিষেধন্‌ মুনির্ভাবানাং সর্বেষামেৰ স্থায়িত্ব-সধগরিত্ব-চিস্তনাতাবন্তানূ- 
ভাবত্বানি যোগ্যতোপনিপাতিতানি শব্দার্থবলাকষ্টান্তমুজানাতি ।****-_-অভিনবভারতী £ ১ম ভাগঃ 
পৃ. ৩৩০ । 


২। নাট্যশান্ত্র £ ১ম ভাগ, ৩৪৯-৫০। 


৩৭ ভ্যন্বিবনিনন্ধ: 


“তত্র আপ্রবন্ধং স্থিরত্বাদমীষাং ভাবানাং স্থায়িত্বম। ন চ চিত্তবৃত্তি- 
রূপাণামেষামাশুবিনাশিতেন স্থিরত্বং ছূর্লতম্ঠ বাসনারূপত়৷ স্থিরত্বং তু ব্যতিচারিঘতি- 
প্রসক্তম্‌ ইভি বাচ্যম্। বাসনারূপাণামমীষাং' যুহযূ হরভিব্যক্তেরেৰ স্থিরপদার্থস্বাৎ। 
ব্যক্তিচারিণাং তু নৈব, তদতিব্যকেবিছ্যুন্দ্যোত প্রায় ত্বাৎ ।” 

প্ডিতরাজ জগন্নাথ উদ্ধৃত সন্বর্ভে প্রায় অবিকল অভিনবপ্তপ্তাচার্ষ্যের উক্ভিরই 
প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । তুলনীয় £ “এতে চ ব্যতিচারিণো বিছ্বাছুন্মেষনিমেষধুক্ত্যি 
্থায়িহ্ত্রেমধ্যে গ্রকটযন্তত্তিরোদধতশ্চ তঘ্ৈচিত্র্যমাবহস্তি। ন তু স্থিরাঃ। যগ্ঠপি স্থায্যপি 
ন স্থির; তথাপি সংস্কাররূপতয়। ধারাবাহিসজাতীয়প্রবাহর পতয়া চ স্থির এব। 
ব্যতিচারিণত্ত নৈবং ক্ষণমপি তবস্তি। সংস্কারমপি শ্বকং স্থায়িসংগ্কার এব প্রৌঢয়স্তি। 
তথৈব ম্মরণ|চ্চ।**ন তু ব্যভিচারী ক্ষণমপি অবতিষ্ঠতে। “লং হি গুণবৃত্ত-মিতি হি 
তত্রভবস্তঃ ৷ অত্তএৰ প্রয়োগ বৈচিত্র্যম 1-**৮-_-অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩০৮ । 
অপি চ--“ব্যভিচারিণ উদয়স্থিত্যপায়ত্রিধর্মকাঃ। যদাহ--“বিবিধমাতিমুখ্যেন 
চরস্তীতি ব্যভিচারিণঃঃ ইন্তি ।***৮-_অভিনবগ্ুপ্ত ঃ লোচন-টীকা, ২.৩। 

যদাছু,-_ 

“বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈবিচ্ছিগ্ভতে ন যঃ। 
আত্মভাবং নয়ত্যাশ্ড স স্থায়ী লবণাকরঃ ॥ 
চিরং চিত্তেইবতিষ্টস্তে সংবধ্য্তেইম্থবন্ধভিঃ | 
রসত্বং যে প্রপদ্ঠন্তে প্রসিদ্ধাঃ স্বায়িণোহত তে ॥। 
চিরমিতি ব্যভিচারিবারণায় । অন্ুবন্ধিতিবিভাবাছ্যৈ; | 
তথা-_ 
*সজাতীয়বিজাতীয়ৈরতিরতস্কমুত্তিমান্‌। 
যাবদ্রসং বর্তমান: স্থায়িতাৰ উদাহৃত£ | ইতি। 


কেচিতত, রত্যাগ্ন্যতমত্বং স্থায়িবমাহুঃ | তন । রত/।দীশামেকন্মিন্‌ প্ররূঢেহন্তন্ত প্রবচন 
ব্যতিচারিতবোপগমাৎ। প্রর্ঢত্বাগ্ররূ$ত্ে বহবল্পবিভাবজত্বে। তছুত্তং রত্বাকরে-_ 
£রৃত্যাদয়ঃ স্থায়িতাবা; স্ভূরয়িষ্বিভাবজাঃ। 
স্তোকৈবিতাবৈরুৎপন্নাস্ত ব্রব ব্যতিচারিণঃ ॥” ইতি। 
এবং চ বীররসে প্রধানে ক্রোধঃ, রৌদ্রে চোৎসাহ:, শুঙ্গারে হাসঃ ব্যভিচারী তবতি, 
নাস্তরীয়কশ্চ। যদ! তু প্রধানপরিপোষার্থং সোইপি বুবিভাব্জ; ক্রিয়তে তদ| তু রসালংকার 
ইত্যাদি বোধ্যম্‌ 11৮ 
কেবলমাত্র “রতি” প্রভৃতি, ভাবই যে কখনও স্থায়ী কথনও বা সঞ্চারী হইতে পারে, 
তাহা নহে। “রতি, প্রভৃতি আশ্বাদ গোচর হইয়া যখন শৃঙ্গারাদি রসাবস্থ। প্রাপ্ত হয়, তখনও 


৯। রসগঙ্গাধর ; ১ম আনন, পৃ. ৩৭-৩৮ ( নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৯৩৯ )] 


হযনিলনিনঙ্গা:: " ৩২ 


রগাবস্থাতেও তাহারা কচিৎ 'ন্থায়ী” রুচিৎ বা 'ব্যতিচারী, রূপে পরিগণিত হইতে পারে। 
তাবাধ্যায় সমাপ্ডিতে ভরতমুনি বলিক়/ছেন__ 
“বহনাং সমবেতানাং রূপং যন্ত তবেদ বহু। 
সমন্তব্যে। রস: স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো! মতা 10৮১ 
বসাধ্যায়ে যদিও কেবলমাত্র রসলক্গণই বিস্ৃততাবে আলোচিত হইয়াছে বটে, 
তথাপি স্থায়ীতাবই “রস" রূপে আশ্বাদগোচর হইয়া থাকে বলিয়া বন্তরতঃ স্থায়িতাবেরও লক্ষণ 
প্রদত্ত হইয়াছে বপিয়া বুঝিতে হইবে। কেননা, স্থায়িতাৰ এবং রস_ এই উতয়ের মধ্যে 


১। অতিনবগ্তপ্ত তাহার ব্বন্তাপোকেন ৩.২৪ কারিকায় বৃত্তিগ্রচ্থের ব্যাখ্যায় রসের 
অঙগ্গাগিভাববিচার প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শ্লোকটি উল্লেখ কবিয়া বলিয়াছেন-_ 
“৫ষষামিতি । ভাবাধ্যায়সমাপ্তা বস্তি শ্লোক:- 

বিহ্নাং সমধেতানাং রূপং যন্ত তবেদ বু। 

স মন্তব্যো রসম্থায়ী শেবাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥ ইতি । 
তাত্রোক্তক্রমেণাধিকারিকেতিবৃত্ত ্যাপিকা চিত্তবৃ্তিরবপ্ঠমেব স্কায়িত্বেন ভাতি, গাঁসঙ্গিকবৃততীন্ত- 
গামিনী তু ব্যতিচারিতয়েতি রস্যমানতানময়ে স্থাগ়িব্যভিচারিভাবন্ত ন কম্চিদি বিরোধ ইতি 
কেচিদ্‌ ব্যাচচক্ষিরে | তথা চ ভাগুরিরপি-_-কিং রলানামপি স্থাযি-স্গরিতাহস্তীত্যাক্ষি- 
প্যাভ্যুপগমেনৈবোত্তরমবৌচদ্‌ 'বাঢ়মত্তী+তি |1”--লোচন, পৃ. ৩৮৬। সুতরাং আচার্ধ) 
তাগুরির মতে যে রসেরও স্থায়িত্ব এবং থ্যভিচারিত্ব সন্তব-_ইহা! অভিনবগুপ্বের উক্তি হইতে 
স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। 'নাট্যশাস্ত্রের উদ্ধত শ্লোকটির উত্তবার্ধে 'বিসঃ স্ায়া? এই পাঠের 
পরিবর্তে অতিনধগুপ্ড “রসন্থায়ী” এইরূপ সমস্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া তাহার তাৎপর্ধ্য দি্ূপণ 
প্রলঙ্গে বলিয়াছেন_-“অন্তে তু স্থায়িতয়৷ পঠিতগ্যাপি রসন্ত রসান্তরে ব্যতিচারিত্বমন্তি, যথা 
ক্রোধস্ত বীরে ব্যভিচারিতয়া পঠিতস্যাপি শ্ায়িত্বমেব মলান্তরে, যথা তনুজ্ঞানবিভাবকস্ত 
নির্বেদন্ত শান্তে। ব্যতিচারিণো বা সত. এব ব্যতিচার্য্যস্তরাপেক্সযা স্থায়িত্বমেন, যথা বিক্র- 
মোর্ব্তাযুন্মাদন্ত চতুর্থে২স্কে হতীয়ন্তমর্থমধবোধয়িতুময়ং প্লোকঃ। বহুনাং চিত্তবুক্তিরপাণাং 
তাবানাং মধ্যে যন্ত বহুলং রূপং যথোপলত্যতে স স্থায়ী ভাব, সচ বলো রশীকরণযোগ্যঃ | 
শেষাস্ত সঞ্চারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ন তু বসানাং স্থাধি-সধ্ারিতাবেনাঞ্গা দিতোক্তেতি | 
অত এবান্টে 'রসস্থায়ী'-তি ঝষ্ঠ্যা সপ্তম্য! দ্বিতীয়য়া বা “ভ্রিতাদিষু গমিগাম্যাদীনা'মিতি সমাসং 
পঠস্তি ॥৮-_এ. লোচন, পৃ. ৩৮৬-৮৭। সাগরনন্দীও ভাবের স্যায় রূসেরও স্থায়িত্ব ও 
ব্যভিচারিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। দ্র” “স্থায়িনামেৰ ভাবানামুপকারায় সর্বদা । প্রবর্তৃস্তে 
নিবর্তন্তে সান্ত্িকা ব্যভিচারিণঃ | এবমেব স্থায়িনাং রসানামুপকারায় যে রসাঃ প্রবর্তন্তে 
উপকরে চ নিব্তীস্তে তে ব্যতিচারিণো! মন্তব্যাঃ |1৮--না” ল” র” কোষ, পৃ ৮৯। “এতচ্চ সর্বং 
যেষাং রসে রপাস্তরম্ত ব্যতিচারীভবতি ইতি দর্শনং ্ন্মতেনোচ্যতে | মতান্তরে তু রসানাং 
স্থায়িনো ভাব। উপচারাদ্‌ রসশন্দোনোক্তান্তেযামঙ্গত্ং নির্বিরোধমেব 1” 


₹৩ হনিবিছিনঙ্ক: 


বিশ্ব-প্রতিবিষ্বভাব সম্পর্ক বর্তযান। স্থায়িতাবটি..বিষ্স্থানীয় অর্থাৎ অন্কুকার্ধ্য এবং রসটি 
গ্রতিবিন্বস্থানীয় অর্থাৎ অস্থৃকরণাত্মক | তু” "অঙথুকার্ধ্যন্ত বিশ্বতবযস্থকরণন্ত প্রতিবিদ্বত্মূ।”__ 
রুষ্যক : ব্য” বি” ব্যা"। মুতরাং গ্রাতিবিষ্বস্থানীয় 'আটটি রসের স্বরূপনিরূ্পণের গ্বারাই 
তাহাদেরই বি্বভূত রতি প্রভৃতি আটটি ভাবেরও শ্বরূপ প্রকারাস্তরে নিরূপিত হইয়াছে বুঝিতে 
হুইবে। আর স্থায়ীই যেহেতু পরগ্রতীতির গোচর হুইয়া “রস+ এই সংজ্ঞার দ্বার! ব্যপদিষ্ট 
হইতে পারে এবং যেহেতু রসাধ্যায়ে রতি প্রভৃতি আটটি ভাবের মধ্যে ভাবাধ্যায়ে পরিগণিত 
তেব্রিশটি ব্যভিচারিভাবের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায় না, সেইহেতু উহাদের “রস” 
ব্যপদেশও সম্ভব নহে । 
মহিমভট্ এই* প্রসঙ্গে যে স্থায়িতাব ও রসের মধ্যে ব্যি-গ্রাতিবিশ্বভাৰ খ্যাপন করতঃ 

রসকে স্থায়িতাবেরই অনুকরণাতআুক বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, এই মতবাদ কিঞিৎ অভিনব 
বলিয়া মনে হয়। মনে হয় 'ব্যক্তিবিবেক+কারের এই মতবাদের মুলে নাট্য-সম্পর্কে ভরতমুনির 
সিদ্ধান্ত বর্তমান । তরূহ্মুনি নাট্যশান্ের প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন__ 

“নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থাস্তরাতঝবকম্‌। 

লোকবৃত্ানুকরণং নাট্যমেতনমষা কৃতম্‌ ॥৮--১.৯১২ 


অপি চ-_ “অগুদ্ীপানুকরণং নাটযমেতদ্‌ ভবিষ্যাতি || 
দেবানামন্রাণাং চ রাজ্ঞামথ কুটুঘিনাম্‌। 
রহ্মষীণাং চ বিজ্ঞেয়ং নাট্যং বৃত্তান্তদর্শকম্‌ || 
যোইয়ং স্বতাবো৷ লোকন্ত সুথছুঃখসমন্বিতঃ | 
সোইঙ্গাগ্ভভিনয়োপেতো। নাট্যমিত্যভিধীয়তে |1৮- ত্র, ১-১১৭-১১৯ 
অপি চ-_- পত্রেলোকন্তান্ত সর্বস্ত নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্‌।৮-_ এ, ১৯,৯০৭১ 
নাট্য যদি অগ্ুকরণা ত্বক হয়, তাহা হইলে দুষ্ন্ত প্রভৃতি নায়কের বেশভুষাঁদি যেমন 
শট অনুকরণ করিয়া থাকে, তন্রপ নায়কের মূল চিত্তাবস্থা (রতি প্রভৃতি )-গুলিও যে নট 
কর্তৃক অনুকৃত হইবে, ইহ! স্বাভাবিক । দ্ুতরাং অন্ধুকার্ধ নায়কণিষ্ঠ বিশ্বস্থানীয় রতি প্রভৃতি 
স্থায়িতাবের নট কর্তৃক তদুপযোগী বিভাবাদি প্রকটন দ্বারা যে অস্থকরণ তাঁহাই 'রস__-এইরূপ 
শিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে ঘুক্তিযুক্তই মনে হইতে পারে। কিন্তু নাট্যের এই অন্থুকরণাত্মকতা__ 
রসের স্থায্যচ্ছকরণাত্ব কত! সিদ্ধান্ত অভিনবপ্তপ্তাচার্য্য তাহার নাট্যশান্ত্রের ব্যাখ্যায় একাধিক স্থলে 


১) কিন্তু অভিনবগুপ্ত অতি হ্ুম্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে তরতমুনির উক্তির দ্বারা 
কুক্রাপি “রসের স্থাষ্যঙ্থুকরণাত্বকত্া” সমধিত হয় নাই। প্র“ ণ্ন চ মুনিবচনমেবংবিধমস্তি কচিৎ 
স্থাষ্যস্ুকরণং রসঃঃ ইতি । নাপি লিগমত্রার্থে মুনেরুপলভ্যতে | প্রত্যুত গ্রবাগানতালবৈচিত্র্য- 
লান্তাঙ্গোপজীবন-নিরূপণাদি বিপর্যয়ে লিঙ্মিতি সদ্ধাঙ্গাধ্যায়ান্তে বিতনিষ্যামঃ | 'সপ্তদবীপান্ু- 
করণম্‌ ইত্যাদি ত্বন্তথাপি শক্যগমনিকমিতি ॥”--অভিনব্ভারতী £ “ম ভাগ, পৃ. ২৭৬। 


ভান্বিবলিবন্ক : ৫৩৬ 


বিস্তৃত ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, এবং এই মতবাদ যে একান্তই অসম্ভব ও নিঃসার তাহা হুদ 
যুক্তির সাহায্যে প্রতিপা'দন করিয়াছেন। প্রানঙ্গিক বোধে 'অভিনবভারতী'-র কিছু কিছু 
অংশ নিয়ে উদ্ধার করা বাইতেছে-_ 
নন্বেবং নিয়তাম্থকারো! মা ভূৎ। অস্থকারেণ তু কিমপরাদ্ধম। ন কিঞ্িদ- 
সম্ভবাদৃতে । অনুকার ইতি হি সদুশকরণম্। তথ কন্ত। ন তাব্দ রামাদেঃ। 
তস্যানমুকার্ধ্যত্বা,ৎ। এতেন প্রমদাদিবিভাবানামন্থকরণং পরাকৃতম্‌। ন চিত্তবৃত্তীনাং 
শোকক্রোধাদিরূপাণাম। ন হি নটো র'মসদৃশং স্বাআবন: শোকং করোতি। সর্বথৈব 
তন্ত তত্রাভাবাৎ। ভাবে বাইনম্থকারত্বাৎ। ন চান্দ্‌ বন্ধস্তি যচ্ছোকেন সদৃশং 
স্তাৎ। অঙ্ভাবাংস্ত করোতি। কিন্তু সজাতীয়ানেব। ন তু তৎসদ্রশান্। সাধারণ- 
রূপন্ত কঃ কেন সামৃশ্ঠার্থ;ঃ। ভ্রৈলোক্যবত্তিনঃ সদৃশত্বন্ধ ন বিশেধাত্বনা যৌগপঞ্ঠে- 
নোপপছ্যতে | কদাচিৎ ক্রমেণ নিয়ত এবামুকৃতঃ শ্তাৎ। সামান্টাত্মকত্তে কোইমু- 
কারার্থ:। তম্মাদনিয়তানুকারেো নাট্যমিত্যপি ন ভ্রমিতব্যম্। অন্মদুপাধ্যায়কতে 
কাব্যকৌতুকেংপ্যয়মেবাভি প্রায়ো মন্তব্যঃ | ন ত্বনিয়তাস্থকারোইপি।...***্তম্মাদু- 
ব্যবসায়াত্মকম্‌ কীর্তনং রূষিতবিকল্পসংবেদনং নাট্যম। তদ্বেদনবেছ্যত্বাৎ | ন তম্ুকরণ- 
রূপম্‌।****৮১ 


নাট্যশান্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভরতের রসম্গত্র ব্যাখ্যা গ্রসঙ্গে ভট্রশঙ্কৃকের অঙ্থমিতিবাদের 
আলোচনায় “রসের স্থায্যস্থকরণাত্বুকতা+ সিদ্ধান্তটির অবতারণা! কর! হইয়াছে দেখা যায়। 
নট মুখ্য রামাদিগত রতিপ্রভৃতি স্থায়িতাবের অনুকরণ করিয়া থাকে এবং নটে সামাজিকগণ 
কর্তৃক লিক্গবলে সেই অন্ুকরণাত্মক স্থায়ী ভাবই প্রতভীত হুইয়। “রস” রূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে । 
অভিনবপ্ুপ শ্রীশঞ্ককের এই সিদ্ধান্তটির উপন্তাস করিতে গিয়! বলিয়াছেন__ 

“এতন্লেতি শ্রীশ্ুকঃ1---**তম্মাদ্বেতুভিবিভানাখ্যৈঃ  কার্ষৈশ্চাহ্ভাবাত্বভিঃ 
সহকারিরূপৈশ্চ ব্যভিচারিভিঃ প্রযত্বাজিতয়া কত্রিমৈরপি তথানভিমন্টমানৈরমথ- 
বরৃস্থত্ন পিঙ্গবলতঃ প্রত্বীয়মানঃ স্থায়ী ভাবো মুখারামাদিগতস্থায্যসকরণরূপঃ | 
অন্ুকরণরূপত্বাদেব চ নামান্তরেণ ব্যপদিষ্টো রস: 1৮২ 


১। অভিনবভারতী, ১ম অধ্যায় / ১ম ভাগ, পূ ৩৭। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
অভিনবগুপ্ত ধ্বন্তালোকের ২.৪ কারিকার ব্যাখ্যায় রস বিষিয়ে সে বিভিন্ন মতবাদের সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিয়লিখিত মতটিও দেখিতে পাওয়া যায় ইহার সহিত্ত মহিমভট্ট- 
প্রতিপাদিত “রসের স্থাধ্যস্থুকরণাত্মবকত্ব-রূপ সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য লক্ষণীয় £ 

“অন্টে তু--অস্ভুবর্তরি যঃ স্ায্যবভাসোইতিনয়া দিসামগ্র্যাদিক্কতো ভিত্তাবিব 
হরিতালাদিন! অশ্বীবভাস:, ম এব লোকাতীততয় স্বাদাপরসংজ্য়! গ্রতীত্যা রম্তমানো 
রম ইতি নাট্যাপ্রস! নাট্যরলা:1**.*_লোচন, পৃ. ১৮৬। 

২। অভিনবভারতী ; ১ম ভাগ, পৃ. ২৭২। 


৩৭ ন্ন্বিবনিনন্ধী: 


কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্তই অযৌক্তিক-_তাহা. অভিনবগুপ্তাচাধ্য আপনার সাহিতাঁ- 
গুরু উপাধ্যায় ভট্টতৌতের মতোল্লেখপূর্বক অতি বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন ।-_ 
“তিদিদমপ্য্তস্ত্শূন্তং ন বিমর্দক্ষমমিত্যুপাধ্যায়াঃ। তথা হি অন্থকরণরূপো! 

রস ইতি যছুচ্যতে তৎ কিং সামাপ্তিকপ্রতীত্যতিপ্রায়েণ, উত নটাতিপ্রায়েণ, কিং ব! 
শ্তবৃন্তবিবেচকব্যাখ্যাতৃবুদ্ধিমমবলম্ঘনেন যথাহু-্যাখ্যাতার£ খন্বেবং বিবেচয়ন্তি ইতি, 
অথ ওরতমুনিবচনাহসারেণ |” 

কিন্তু চারিটি পক্ষের কোনও পক্ষেই যে 'রসের স্থায্যসুকরণাত্মকতা” সম্ভব নহে, ইহা 

অভিনবগুপ্তের সুনিপুণ বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়-_-“তস্মাদ তাবাম্থকরণং রসা 

ইত্যসৎ |” 


$৬$1। ইন নি'লানাহীলাঁ ইনাহ্ীলা লন ক্কঙ্গিলাক্কনিনলঘা ক্কানম- 
জীক্ষনিনজলগা ল ভনকনই লিন ভানজ্ষিব অংঅঙ্গতলাজিকব্রহা নিশ্লা- 
নাহিশিমানিত্ হৃযাবিচনঅত্ঘতবন সতীিহঘজন্জবী হা উদা বন্লাঙ্গআাংনান 
সবীষমানা হলি মা হুনি নন ভগনইহা আৃহসনৃতসীণঘত্রন্তা হন। 
অব্সলীবিণহালহা হন ল হযাকনাহ: হনালানিক্দ হুত্যুতম্‌ | 


অন্গবাপ 


ভাতএব এইভাবে বিভাবাদি এবং হেত্বাদি ( পদার্থসমূহের ) ( যথাক্রমে ) 
কৃত্রিমত্ব এবং অকৃত্রিমত্ব বশতঃ এবং (একটি ) কাব্যবিষয়ক এবং (অপরটি ) 
লোকবিষয়ক বলিয়া! স্বরূুপভেদ এবং বিষয়ভেদ সিদ্ধ হওয়ায় বিভাবাদির ছারা 
যখন রতিগ্রভৃতি ভাববিষয়ে, তাহারা অসত্য হইলেও, প্রতীতি উদ্রিক্ত হয় তখন 
তাহাদের ( অর্থাৎ রত্যাদিভাবের ) প্রতীতিমাত্রসারতানিবন্ধন 'প্রতীয়মান বা 
'গম্য এইরূপ ব্যপদেশ মুখ্যবৃত্তিতেই উপপন্ন হইতে পারে । আর (সেইরূপ) 
রত্যাদি প্রতীতিপরামর্শ ই রসান্ধাদ এবং তাহা স্বাভাবিক__ইহা বলা হইয়াছে ॥ 


ৰিবৃতি 

এইভাবে রমের ম্বরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়! যায় যে স্থায়ী রত্যাদি ভাব 
যখন অগ্ুকর্তা নটে কবিকর্তুক বণিত বিভাব, অন্ুভাব প্রভৃতি পদার্থের সাহায্যে অনুমিত হয়, 
তখন তাহাই 'রল+ রূপে ব্যপদিই্ ছইয়া থাকে। বস্ততঃ বিভবা'দির দ্বারা অঙুমিদ্ত নটনিষ্ঠ 
থাক্মিতাঁৰ সম্পূর্ণ অসত্য, কেননা নটে রত্যাদি স্থায়িভাবের বাস্তব সতত! আদৌ অপেক্ষিত নহে, 
এবং অধিকাংশ স্থলে নটে স্থায়িভাবের বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভবও নয়। অতএব সামাজিক 
হৃদয়ে নট-প্রদশিত অমভাবাদির সাহায্য যখন তরিষ্ঠ অসত্য রত্যাদি স্থায়িভাবের অনুমানাত্মক 
প্রত্তীতি ঘটে, তখন উক্ত রত্য।দি স্থায়িভাবসমূহকে 'প্রতীতিমাত্র-শার' বল! ছাড়। উপায় কি? 


ভর্বিবনিনর্গী: €৩৩ 


'প্রতীতিমাব্রসার+--এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিভাবাদিরূপ 
লিঙ্গের দ্বারা নটরূপ পক্ষে অসত্য রতি প্রভৃতি রূপ সাধ্যের অন্ুমিত্যাত্মক প্রতীতি স্থায়ী হয়, 
ততক্ষণই নটনিষ্ঠ রত্যাদির অস্তিত্ব (অসত্য হইলেও) সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিভাবাদি- 
প্রতীতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যে সামাজিকচিত্তে নটনিষ্ঠরত্যাদি প্রতীতিও বিনষ্ট হয়, 
ইহা প্রত্যেক সহৃদয় সামার্দিকেরই অঙুতবসাক্ষিক।১৯ অতএব নটে রতিপ্রভৃতি স্থায়িতাবকে 
ষে গম্য” বা “প্রতীয়মান” রূপে ব্যপদেশ করা হইয়া থাকে, তাহা মুখ্যবৃতিতেই উপপরন । 
কেননা, বিভাবাদি লিঙ্গের দ্বারা যে রত্যাদির প্রতীতি সংঘটিত হুয়, তাহা অবশ্ঠই “গম্য বা 
'প্রতীয়মান' (যেহেতু তাহা “সাধ্য বা! 'লিঙ্গী”)। আর বিভাবাদি যেহেতু পূর্বপ্রদশিত 
যুক্তি অনুসারে কৃত্রিম এবং কাব্যমাত্রেকগোচর সেইহেতু অকৃত্রিম এবং লোকসিদ্ধ হেত্বাদি 
(অর্থাৎ কারণ, কার্য, সহকারী) পদার্থের সহিত যে তাহাদের অভিন্নতা বা প্রক্য সিদ্ধ 
হইতে পারে না, ইহা নির্বিবাদ। ন্ুৃতরাং কৃত্রিম এবং অলৌকিক বিভাবাদির দ্বার! 
“প্রতীয়মান নটনিষ্ঠ “অসত্য? রত্যাদি স্থায়িভাবই (যাহা মহিমতট্টেব মতে অনুকরণাত্মক ) 
'রসঃ রূপে অভিহিত হুইয়! থাকে । এবং সেই অসত্য রত্যাদি প্রতীতির সামাজিক কর্তৃক 
পরামর্শ বা অন্ব্যবসায়ই “রসাস্বাদ, রূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে, এবং ইহা স্বাভাবিকই। 
অতএব মহিমভট্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে এইরূপে বলা চলিতে পারে ; বিভাবাদি কৃত্রিম 
এবং অলৌকিক । হ্তরাং এরূপ বিভাবাদির দ্বারা যখন নটে 'অসত্য” রত্যাদির প্রতীতি 
জন্মে_-তখন তাহারই 'রস+ এইরূপ সংজ্ঞা হুইয়া থাকে তাহাও অসত্য) সুতরাং এরূপ 
রত্যাদি (বা “রস” )-প্রতীতি 'প্রমা নহে, “জম” মাত্র। কিন্ক তৎসন্দেও এ জাতীয় ভ্রমাত্মক 
রত্যাদি প্রতীতি হইতে সামাজিক চিত্তে তদ্বিযয়ে যে “পরামর্শ২ জ্ঞান উদ্দিত হয়, তাহ] 
সত্য বটে; এবং তাহ! চমত্করদায়ক। এবং পামাঁজিকচিত্তে রত্যাদিপ্র তীতিপরামর্শ-ই 
'বসাম্বাদ” রূপে পবিচিত্ত। 


১২ || জাহ্লা না হ্হসানিনিতন্বীঘ্া: | সতহ্ীর্র ভা: জাধ্বাল্‌ 
অনিত্রলাল: অন্লঘতা ল লগা লমক্ষালালীনি নখা জ হত অং্্ষনিলা নন্বল- 
বীলবা বাসি: । অহন্লল্--- 


৯। অভিব্যক্তিবাদ্দিগণও রসের প্রতীতিমাত্রসারত স্বীকার করিয়া থাকেন। আচার্য্য 
মন্মটও রস বিষয়ে অভিনবগুপ্তের মতের বর্ণনাপ্রসঙ্গে 'রস'কে স্পষ্টতই “্চর্যমাণতৈকপ্রাণঃ 
বিভাবাদিঞীবিতাবধিঃ” বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। দ্র“ “চর্যমাণতাহম্বাদনং তদেবৈক: 
গ্রাণো জীবঃ ন্বরূপম্‌ অন্তেতি চর্যমাণতৈকপ্রাণত্তর্বছিরসন্‌ ইত্যর্থ:। বিভাবাদিত্রীবিতা- 
বধিস্তদাকারসংবলিতঃ প্রতীতিময়ত্বাৎ তছুপাধানতিরোধানেন উপাধেয়তিরোধেয়ম্বরূপঃ।”-- 
চণ্তীদাসরূত “কাব্যপ্রকাশ-দীপিক1”, ১ম ভাগ, পৃ ১১০-১১১ (5072517018 2/10)2712 22515 / 
০. 461 70. 09 79107 91520145980 0190680178199, 1933). 

২। এথানে 'পরামর্শ-শন্দের অর্থ 'পর্যযালোচন' বা “বিষয়ীভাব+। তু" *পরামর্শনং 
পর্ধযালোচনং বিষঙ্ধীভাব ইতি যাবৎ ।-_শ্রীধরকৃত “কাব্যগ্রকাশবিবেক+ ১ম ভাগ, পৃ ৭৩। 

২৩ 


₹৩৫ তয্িললিবক্কা: 


“নূনিহালতঘঘিলা মানাভবন্নধীমানঘৃন্দিবল: | 


অশা ₹ছৃব্জলী জাভ্াল অঘাচমা: নিক ||" 
হুলি । 


অনুবাধ 
রতি প্রভৃতি (ভাব )-যাঁহারা নিতাপরোক্ষ, তাহাদের কথা (না হয়) 
থাকুক | প্রত্যক্ষ অর্থও সাক্ষাৎ সংবেদনগোচর হইলে সম্ছদয়গণের সেইরূপ 
চমৎকার উদ্রেক করে না, সৎকবিকর্তক ( আপন ) বচনের বিষয়ীভূত হইলে 
যেরূপ (চমৎকার উদ্দর্রেক ) করিয়া থাকে । যেমন বলা হইয়াছে__- 
“কবিশক্তির দ্বারা সমপ্িত ভাব (বা পদার্থ-) সমূহ তন্ময়ীভবন- 
যুক্তিবশতঃ ( সহ্ছদয়-সামাজিকচিত্তে) কাব্য হইতে যেরূপ স্ফ্িলাভ 
করে, অধ্যক্ষ (বা প্রত্যক্ষ ) হইতে সেইরূপ নহে ॥” 


বিবৃতি 


প্রন হইতে পারে অন্ুকর্তুনটে বিভাবাদিলিঙ্গবলে সহদয় সামাজিক কর্তৃক যে 
্থাধ্যস্থকরণাত্বক রসের প্রতীতি, তাহা ত” অন্ুমিত্যাত্মবক পরোক্ষ জ্ঞান। আর এইরূপ 
রসের প্রতীতি কখনও প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন! বলিয়া, তাহ! নিত্যপরোক্ষ বলিয়াই শ্্বীকার্ধ্য। 
দুততরাং এই পরোক্ষ রলের পরামর্শ হইতে কিরূপে সামাঞ্জিকচিত্তে চমৎকারজনক অঙ্ুতূতির 
উদ্ভব সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার সমাধাঁনকল্পে মহিমতট্র বলিতেছেন যে, 
রত্যাদিপ্রতীতি ত” নিত্যপরোক্ষ। কিন্তু যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষগোচরও হইতে পারে, 
সেই লকল পদার্থই যদি কবিকর্তৃক প্রতিভাবলে কাব্যে গুণালংকাররমণীয় শবের দ্বার! 
সহৃদয়ের সমক্ষে উপস্থাপিত হয়, তাহা! হইলে তাহারাই সমধিক চমৎকৃতির উদ্রেক করিয়া 
থাকে, ইহা! সহৃদয়ের অসুতববেগ্ভ । কেননা লীকিক প্রত্যক্ষ পদার্থসন্বন্ধে যে জ্ঞানের উদ্রেক 
করিয়া থাকে, তাহ] অনেকট। তটস্থ ; সেইরূপ ক্ষেত্রে প্রমাতার সহিত প্রমেয়বস্তুর তনমক়্ীভাব 
সংঘটিত হয় না। প্রমেয়বস্তটি প্রমাতার জ্ঞানের বিষয়রূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। 
বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে সেইস্থলে তাদাত্্য সাধিত হয় না। কিন্তু প্রতিভাবাঁন্‌ কৰি যখন 
আপন অলৌকিক শক্তিবলে পরিদৃশ্তমান পদার্থরাজিকেই আপন কাব্যে যথোচিত শব্দের 
সাহায্যে বর্ণনা করেন, তখন সহদগ্নচিত্ের সহিত কাব্াসমপিত পদার্থরাজির পরিপূর্ণ 
তন্মপ়ীভবন সংঘটিত হয় এবং এই তত্ময়ীভবনের ফলে কাব্যবর্ণিত ভাবরাজিবিষর়ে সামাজজিক- 
চিত্তে যে জ্ঞানের উদ্রেক 'হুয়, তাহা! অধিকতর স্বচ্ছ ও সর্বতঃপ্রসারী। ফলে উহার 
ঘবার৷ সামার্িকচিত্তে এক অনাস্বাদিতপূর্ব চমতরুতি অনুভূত হইয়া থাকে-_যাহা লৌকিক 
গরত্যক্ষজ্ঞান হইতে সম্ভব হয় না। মহিমতট্ট "কবিশক্ত্যপিতা৷ ভাবাঃ__* যে কারিকাটি 
'ছুঘক্তম্ঠ বলিয়৷ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কোন্‌ পূর্বাচাধ্য কর্তৃক রচিত, কোন্‌ নিবন্ধ 


তানিদিবঙ্গা: খত 


হইতেই বা গৃহীত, তাহ বর্তমানে ছুঝেয়। তবে নাট্যশান্ত্রের বষ্ঠ অধ্যায়ে 'অতিনবতারতী, 
ব্যাখ্যায় আঁচার্ধ্য অভিনবগুপ্ত কাব্য হইতে প্রত্যক্ষকল্প সংব্দেন উদিত হয়-এই সিদ্ধান্ত 
সমর্থনকল্ে উপাধ্যায় তষ্টতৌতের 'কাব্যকৌতু্* নামক লুপ্ত নিবন্ধ হইতে যে কারিকাঘয় 
উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সহিত বর্তমান উদ্ধৃতিটির আাবের দিক দিয়! সাঞ্জাত্য থাকায় মনে 
হয় ইহাঁও “কাবাকৌতুক” হুইত্বেই সংগৃহীত । অতিনবভার'তীর নিষ্বোদ্ধত অংশ এই প্রসঙ্গে 
প্রণিধানযোগ্য-_ 
"কাব্যেইপি নাট্যায়মান এব রসঃ। কাব্যার্থবিষয়ে হি প্রত্যক্ষকল্পসংবেদনো- 
দয়ে রসোদয় হত্যুপাধ্যায়াঃ | 
দাঃ কাব্যকৌতুকে_ 
“প্রয়োগত্বমনাপন্নে কাবো নাস্বাদসন্তবঃ 1” ইতি। 
দবর্ণনোৎকলিতা ভোগপ্রৌঢোক্তা। সম্যগপিতাঃ। 
উদ্ঠানকান্ত'চন্তান্তা ভাবাঃ প্রত্যক্ষ প্কটা: 1৮ ইতি।”৯ 
কবি আপন প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে ধর্ণ্যমান পদার্থ বিষয়ে যে প্রত্যক্ষকল্প জ্ঞান আহরএ 
করেন এবং সেইসকণ প্রত্যক্সীভূক্ত পদার্থগুলিকে যখন বর্ণনাশক্তির সাহায্যে বিভাবাদিরূপে 
কাব্যে নিবন্ধ করেন তখন সঙ্গদয় সামাঞ্জিকচিত্তে সেই কাব্যপাঠসমকাপেই কবিবণিত 
বিভাঁবাদি পদার্থ এবং রত্যাদি চিত্তবৃত্তির সহিত পরিপূর্ণ তন্মায়ীতবন সংঘটিত হয় এবং 
সামাজিকের নিকট যে সকল পদার্থ অতিপরোক্ষ ছিল সেগুলিও কবির বর্ণনার বলে প্রত্যক্ষবৎ 
অথবা তদপেক্ষা! অধিকতর স্বচ্ছ হইয়া স্ফ.রিত হয় এবং তাহার ফলেই পর্যন্তে সহদয়চিত্তে 
রসপ্রতীতি সম্ভব হইয়া থাকে। রসাস্বাদের ক্ষেত্রে এই 'তন্ময়ীতবনের” উপর কাশ্মীরীয় 
আলঙ্কারিক আচার্ধাগণ কর্তৃক সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে ।হ 


১। নাঁট্যশীস্ত্র £ অভিনবতারহ্ী ১ম ভাগ, পৃ. ২৯০-৯১। ক্মপি চ তুলনীয় :-- 

“তেন যে কাব্যাত্যাসপ্রাক্তনপুণ্যাদিহেতুবলাদিতি (ভিঃ1? দতি-)সহদয়াস্তেষাং 
পরিমিতাঁবিভাবাছুন্মীলনে২পি পরিষ্ষট এব সাক্ষাকারকল্পঃ কাব্যার্থঃ ক্ষ,রতি।” +_অতিনব- 
ভারতী ঃ ১ম তাগ, পৃ. ২৮৭। 
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২। ত্র“ "ইদং তাব্দয়ং প্রতীতিশ্বরূপজ্ঞে। মীমাংসকঃ প্রষটব্যঃ _- কিমত্র পরচিত্ত- 
বৃততিমাত্রে গ্রতিপত্তিরেব রসপ্রতিপত্তিরভিমত। তবতঃ 1 ন ঠচবং প্রমিতবামঠ এবং হি 


%৫০ হমন্দিললিনঙ্গ: 


$ এই || জীওণি বীনা ল লঘা হনব, অখা বইলানৃঈমবা লী হুলি 

₹রলান হ্নাঘ ল নঘন্নীমম্নি । বতুঙ্গবম্-- 

“লানূমিী ইনান্র: ভববব$ন্লিলী ঘথা ভিমানাত্র: | 

ল ত্র বলি লান্তনীওঘ: সবীঘলাল: জ হন অখা।।' 
হবি । চ্নিক্কণাঘ্ন্লম্_'ঝাহজনী ভ্তাথ: ভনহাজ্বালমিশ্রঘলল সন্গাহিল: 
ভুলা হামালানইনি' হুনি । সর্বালিলাঙ্গঘবলা' লব ক্ধাতাহি। লানবন 
নিনসঘ লিঘিলিঘঘন্যু্লিজিউু: । লতুন্বম্--সান্বিতনি অনন্ত: 
সলা' হলি । 

“লভিসবীঘসমলীলগিন্ভুযামিঘানণী: ) 

লিহ্মামালানিহাঘওনি নিহীঘীওঘরঙ্গিঘা সলি 11” 
হুনি ভব। 


অন্ুবাধ 
তাহাও আবার তাহাদের ( অর্থাৎ সহদয়গণের ) নিকট ততখানি 
আন্বাগ্ত হয় না, সেই সকল (বিভাবাদি ভাবের ) দ্বারা অনুমেয়ত৷ প্রাপ্ত হইলে 
যতখানি হয়-__ইহা। (বস্তরই ) স্বভাব, এই বিষয়ে প্রতিপ্রশ্ন করা চলে না। 
অতএব বলা হইয়াছে__ 


“হেতু প্রভৃতির দ্বারা অনুমিত ( অর্থ) সেরূপ আস্বাদজনক হয় না, 


লোকগতচিত্তবৃত্তনমানমাত্রমিতি কা রসপ্তা ? যন্তলৌকিকচমৎকারাত্মা! রসাস্বাদঃ কাব্যগত 
বিভাবাদিচর্বণাপ্রাণে! নাসৌ স্মরণাছুমানাদিসাম্যেন খিলীকারপাত্রীকর্তব্যঃ | কিংতু লৌকিকেন 
কার্ধ্কারণানুমানাদিন! সংস্কতহৃদয়ো! বিভাবাদিকং প্রতিপগ্ভমান এব ন তাটস্থ্যেন প্রতিপদ্যতে। 
অপি তু হুদয়সংবাদপরপর্ধ্যায়সহদয়ত্বপরবশীকৃততয়া পুর্ণীতবিষ্যদ্রসা শ্বাদণঘুরীভাবেন অন্ুমান- 
স্মরণাদিসরণিমন|রহোব তল্ময়ীভবনোচিতচর্বপাপ্রাণতয়া | ন চাসৌ চর্বণ! প্রমাণাস্তরতো 
জাতা পূর্বং যেনেদানীং-স্থৃতিঃ গ্তাৎ। ন চাঁধুনা কুতশ্চিৎ প্রমাণাস্তরাদৃৎপন্না, অলৌকিকে 
প্রত্ক্ষাগ্যব্যাপারাৎ। অতএব অলৌকিক এব বিভাবাদিব্যবহ্ারঃ। যদাহ-_“বিতাবো 
বিজ্ঞানার্থ: | লোকে কারণমেবাভিধীয়তে ন বিতাবঃ। অন্ুভাবৌইপ্যলৌকিক এব 
'যদয়মন্থুতাবয়তি বাগলসত্বকতোইভিনয়ন্তস্মাদসতাবঃ' ইতি। 'তচ্চিত্তবৃত্তিতম্ময়ীভবনমেব 
হানুভবনম্‌। লোকে তু কার্ধ্মেবোচ্যতে নাম্ুভাবঃ1**-৮_ লোচন, পৃ. ১৫৬। এই প্রসঙ্গে 
অভিনবগুপ্তপ্রদত্ত “সহদয়ে'-র প্রসিদ্ধ লক্ষণটি স্মরণীয় “যেষাং কাব্যান্ুশীপনাত্যাসবশাদ্‌ 
বিশদীভূতে মনোমূকুরে বর্মনীয়তল্ময়ীভবনযোগাত তে স্বঙ্থাদয়সংবাদতাজঃ সহৃদয়াঃ।**৮_- 
লোচন। ১ম উদ্দ্যোত, পৃ. ৩৮-৩৯। 


ন্মবিবনিনঙ্ষ: £৫? 


বিভাবাদি ( পদার্থের ) দ্বার অনুমিত (অর্থ ) যেরূপ হইয়া থাকে । বাচ্য অর্থও 
সেরূপ স্ুখহেতু হয় না, তাহাই প্রতীয়মান হইলে যেরূপ হইয়া থাকে ॥» 

ধ্বনিকার কর্তৃকও উক্ত হইয়াছে --“সাররূপ যে অর্থ তাহা স্বশন্দের দ্বারা 
অনভিধেয়রূপে প্রকাশিত হইলে সাতিশয় শোভা আধান করিয়া থাকে” 

আর কাব্যাদি প্রতীতিমাত্রপরমার্থ; কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই বিনের- 
গণের বিধি ও নিষেধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে । সেইগন্য বলা হইয়াছে 

ভ্রান্তি (-জ্ঞান )ও সম্বন্ধবশতঃ গ্রমা (-ই)1% 

অপি চ--“মপিপ্রভা এবং প্রদীপপ্রভা এই উভয়বিষয়ে মণিবুদ্ধিতে 
ধাবিত ছুইজনের মিথ্যাজ্ঞান বিষয়ে কোনও বিশেষ না থাকিলেও অর্থক্রিয়ায় বিশেষ 
(বা প্রভেদ ঘটিয়া থাকে )॥৮ 


ৰিবৃতি 

লৌকিক ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ তাবরাজি এবং কবিশক্তিত্র দ্বারা উপস্থাপিত ভাবরাজির 
মধ্যে ছুত্তর ব্যবধান। কেননা! লৌকিক প্রত্ত্যক্ষবিষয়ীভূত তাবের সহিত প্রমাত্তার তন্মাধীভব" 
ঘটে না এবং ফলে তাহা হইতে চমৎকা রামুভূতিও জন্মে না। কিন্তু করিশক্তির দ্বারা কাব্যে 
বর্যমান বিভাবাদি'্ভাঁব বা পদার্থের এমনই অলৌকিকত্ব খে সহৃদয় সামাজিকেব অবলীলাক্রমে 
সেই সকল পদার্থের সহিত তন্ময়ীতবন সম্ভব হইতে পারে এবং তাহার ফলে জদয়সংবাঁদক্রমে 
অলৌকিক আস্বাদনাত্মক রসান্থভূতি সংঘটিত হয়। শুধু সাহাই নয়। যদিও কবিবণিত 
বিভাবাদি পদার্থ লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষগোচর উদ্ভান, কাস্তা, চন্দ্র প্রভৃতি পদার্থ হইতে বিলক্ষণ 
চমৎকারকারী, তথাপি যেইসকল বিভাবাদি পদার্থ হইতেও অধিকতর চমৎকারপ্রদ হইতেছে 
সেই বিতাবাদি পদার্থের দ্বারা অগ্গুমিত রসাদিলক্ষণ অর্থ। বিভাবাদির দ্বারা অগ্নমিত রসাদি 
অর্থ কেন এইরূপ অলৌকিক আসশ্বাদের জনক হইয়া থাকে-_এই গরশ্সের উত্তর এইমাত্র বলা 
চলে যে ইহা৷ বস্তত্বভাব মাত্র। অগ্নি কেন উষ্ণ, জল কেন শীতল--এইরূপ প্রশ্ন বা পর্য্যম্ুযোগ 
যেমন নিক্ষপ, কেন ন! অগ্নির শ্বতাবই উষ্ণত্ব, জলের স্বভাবই শীতলত্ব;১ সেইরূপ বিভাবাঁদির 
দ্বারা অমিত অর্থেরও এইরূপ লোকাতিশায়ী চমৎক(রজনকতা তাহার স্বভাব, ইহার কোনও 
আর ব্যাখ্যা নাই। সহদয়ের অনুভূতিই ইহার প্রমাণ_এবং নিঃসংদিগ্ধ অনুভবের অপলাপ 
কোনও যুক্তির দ্বারাই সম্ভব নহে।-_“যুক্ত্যা পর্যযযুজ্যেত ম্ফরন্নঘুতৰঃ কয়া! ?” 

বাচ্য হইতে অচ্মিত ব! প্রতীয়মান বা গম্য অর্থ অধিকতর চারুত্বশীলী। “গম্য খা 


১। তু” 'শৈত্যং হি যৎ সা প্রর্কৃতির্জলন্ত'_রঘুত ৫.৫৪। অপি চ-- 
পবহিরুষে॥ জলং শীতং সমস্পর্শস্তথাইনিলঃ | 
কেনেদং রচিতং বিশ্বং স্বতাব1ৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ |1”-- 
সর্বদর্শনসংগ্রহ : চার্বাকদর্শন | 


£৫হ হয়নিনমিইক্ক: 


'অমুমিত” অর্থও আবার ছুই প্রকার হইতে পারে--(১) লৌকিক হেতু প্রভৃতি পদার্থের দ্বারা 
গম্য এবং (২) অলৌকিক কাব্যমাব্রগোচর বিভাবাদি পদার্থের দ্বারা গম্য। এই উতয়বিধ 
গম্য অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের গম্য অর্থই সবিশেষ চমৎকারী। মহিমভ্র ইহার সমর্থনে 
একটি প্রাচীন অতিষুক্তোক্তি উদ্ধার করিতেছেন__“নাহমিতো হেত্বাছ্ৈ:-_”। হ্ৃতরাং বাচ 
অর্থ হইতে প্রতীয়মান অর্থের এবং প্রতীয়মান অর্থের মধ্যেও আবার কবিশক্তি সমপিত 
কাব্যমাত্রগোচর অলৌকিক বিভাবাদি অর্থের দ্বারা প্রতীয়মান রসাদি অর্থের চারুত্বাতিশয়বিষয়ে 
সহৃদয়ের অস্থুভব যেমন প্রমাণ সেইরূপ প্রাচীন আগ্তবচনও তুল্যতাবে প্রমাণ । সহদযমূর্ধন্ 
আচার্ধ্য আনন্দবর্ধনও প্রতীয়মান অ-শব অর্থের বাচ্যার্থ অপেক্ষা চ।রুত্ব নানাস্থলে ঘোষণা 
করিয়াছেন। মহিমভট্র '্ৰস্াপোক” হইতে একটি উক্তি প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়।ছেন-__ 
“শাররূপো হার্থ:--৮। যাহা মুখ্য তাৎপর্ধযবিষয়ীভূত সারভূত অর্থ তাহা যদি সাক্ষাৎ শবের 
অভিধাশক্তির দ্বারা বোধিত ন! হইয়! 'ব্যঞ্জনা' শক্তির দ্বারা (মহিভট্্রের মতে অন্থমিতির 
সাহায্যে ) বোধিত হয়, তাহা হইলে তাছ। নিরতিশয় চমৎকারের উদ্রেক করিয়া থাকে-_ইহা 
বিদগ্ধ এবং বিদ্বংলম!জে অনাদিকাল প্রচলিত প্রসিদ্ধি।৯ সেইজন্তই কাব্যে সারভূত থে অর্থ, 
অর্থাৎ 'রগ', তাহা কখনও শর্বাভিধেষ রূপে কবিকর্তৃক উপস্থাপিত হয় না) কেননা, তাহা 
হইলে রসের যে চমৎকারসারতা তাহাই বিলুপ্ত হইবে_প্রত্যুত ম্বশব্দের দ্বারা রসের বোধন 
'আলঙ্কারিকসম্প্রদায়ে দেষরূপে পরিগণি ত। 


১। উদ্ধৃত 'ধবস্তালোক” পংক্তিটি চতুর্থ উদ্দ্যোতের অন্তর্গত । মহাভারতে শান্ত্রনয়ে 
মোক্ষলক্ষণ পুরুষাথ এবং কাব্যনয়ে তৃষ্গাক্ষয়-ন্মুখলক্ষণ শান্তরদ যে ভগবান বাস্থদেব্চ 
কীর্ত্যতেইত্র সনাতন” এই অমুক্রমণী-বচনে তগবান্‌ ব্যাসদেব কর্তৃক ব্যক্ষ্যরূপে প্রকাশি 5 
হইয়াছে তাহ] বুঝাইতে গিয়! আচার্ধ্য আনন্নবর্ধন বলিয়াছেন :-- 

“তদেবমনুক্রমণীনির্দিষ্টেন বাক্যেন গবদ্ব্যতিরেকিণঃ সর্ব্ান্তস্ত।নিত্যতাং প্রকাশয়তা 
মোক্ষলক্ষণ এবৈক: পরঃ পুরুবার্থঃ শান্ত্রনয়ে, কাব্যনয়ে চ তৃষ্ণাক্ষরন্থখপরিপোষপক্ষণঃ শান্তো 
রসো মহাঁতারতন্তাঙ্গিত্বেন বিবক্ষিত ইতি ন্ুপ্রতিপাদিতম্। অত্যন্তসারভূতত্বাচ্চায়মর্থে। 
বযঙ্গ্যত্বেনৈব দিতো ন তু বাচ্যত্বন। আারভুতে। হার্থঃ স্বশব্বানভিধেয়তেন গ্রাকাশিতঃ 
ন্ুতরামেব শোভামাবহতি | প্রসিদ্ধিশ্চেয়মন্ত্যেব বিদগ্ধ-বিদ্বংপরিষৎম্থ যদভিমততরং বস্ত 
বাঙ্গ্যত্বেন প্রকাশ্ঠতে ন সাক্ষাচ্ছববাচ্যত্বেন।***- ধ্ৰন্তালোক, পৃ. ৫৩৩। মহিমতট্রের উদ্ধৃতিতে 
'সারভূতঃ, ইহার স্থলে 'সাররূপঃ এইরূপ পাঠ কল্পিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত 
স্পষ্টই বলিগ়াছেন-_“প্রলিক্ধিশ্চেতি || যত ইয়ং লৌকিকী গ্রসিদ্ধিরনাদিস্ততো৷ ভগবদ্ব্যাস- 
গ্রভৃতীনামপ্যয়মেবাস্বশবাভিধানে আশয়ঃ..৮_- এ. লোচন, পৃ. ৫৩৩। তৃতীয়োদ্দোতে ৩.৩৩ 
কারিকার বৃত্তিতেও ধ্ৰনিকার বলিয়াছেন_-“...অশব্বমর্থং রমণীয়ং হি হুচয়স্তো ব্যাহা'বাস্তথা 
ব্যাপার! নিবদ্ধাশ্চানিবন্ধাশ্চ বিদগ্চপরিধৎন্থ বিবিধ! বিভাব্যস্তে ।***-ধ্ৰবন্তালোক, পৃ ৪৪৭। 
অপি চ--“***বস্তচারুত্গ্রতীতয়ে স্বশব্বানভিধেয়ত্বেন যৎ প্রতিপাদয়িতুমিষ্যাতে তর্‌ ব্যঙ্গ্যম্‌।**” 
ত্র, পৃ. ৪২৬ 


আব্বিবিনিনগী: ?৫ই 


এখন প্রশ্ন হইতে পারে : বিভাবাদির দ্বারা অন্ুমিত স্াষ্যগ্থুকরণাত্মক 'রস*-রূপ 
অর্থ ত” অবাস্তব; কেননা, নটরূপ পক্ষে তাহার সত্তা আদৌ সিদ্ধ নহে। বিভাবাদিপ্রত্তীতি- 
সমকালীন অস্ুকর্তৃনটনিষ্ঠ রত্যাদিপ্রতীতি সামাজিকচিত্তে উদ্ভ,ত হইয়া থাকে, এবং সামাজিক- 
কর্তৃক রত্যাদিপ্রতীতিপরামর্শই রসাস্বাদরূপে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই কথিত 
হুইফ়্াছে। কিন্তু এইরূপ অবাস্তব প্রতীতিমাত্রসার রল হইতে কিরূপে প্রীতি বা ব্যুৎপত্তি 
সিদ্ধ হইতে পারে? কাব্যালোচন! হইতে যে অলৌকিক প্রীতি বা আনন্দ এবং ব্যুৎপত্তি বা 
শিক্ষা লাত হয়, ইহ! সুপ্রাচীন কাল হইতেই আ.চাধ্যগণ*বলিয়। আসিতেছেন।৯ কিন্তু অবাস্তব 
রত্যাদিপ্রত্তীতি কিভাবে সহদয়চিত্তে আননের উদ্রেক কবিবে, কিভাবেই বা তাহা হইতে 
বিনেয় সামাজিকগণের বিধিনিষেধ বিষয়ে বুাুত্পতি সম্তব হইবে ? ইছার সমাধান কি ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে মহিমতট্ট একটি দার্শনিক বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন £ ইহা! যথার্থ যে সামাজিকগণের রত্যািপ্রতীতি অবাস্তব ) কেননা বস্তসৎ রত্যাদি 
চিত্তবৃত্তির সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই। শক্তিতে রজতগ্রতীত্তি যেরূপ অবধার্থ, অতএব 
'্রান্তি'রূপে স্বীকৃত, সেইরূপ যে নটরূপ পক্ষে রতিপ্রভৃতি চিত্তাবস্থার কোনও লেশমাআ সত্তাব 
নাই, সেইখানে রত্যাদিপ্রতীতিও অযথার্থ জ্ঞান বা 'ল্রান্তি ভির কিছুই নহে। হহা শক্তিতে 
শুক্তিবুদ্ধির নায় যথার্থ জ্ঞান বা 'গ্রমাঃ নহে। ন্ৃতরাং অযথার্থ রত্যাদিগ্রতীতি হইতে বাস্ত* 
লোকোত্বর আনন্দ অথবা ব্যুৎপত্তিনাভ সামাজিকগণেব পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবন্ূপে 
পরিগণিত হওয়াই শ্বাভাবিক এবং সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কিছ ত্রাস্তিজ্ঞান মাত্রই 
একজাতীয় নহে । দার্শনিক আচার্ধ্যগণ 'ত্রমজ্ঞানের দ্বেবিধ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। 
একশ্রেণীর 'হ্ম' তাহাদের মতে “সংবাদিভ্রম”, অপরশ্রেণীর ভ্রম “বিসংবাদিত্রম” রূপে অভিহিত 
হইয়। থাকে । “সংবাদি-ভ্রুমে'র উদাহরণ যেমন মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধি। যখন দুর হইতে দৃ্ই 
মণিপ্রভাকে মণিরূপে বুবিয়া কোনও পুরুষ তাহার দিকে ধাবিত হয়, তখন তাহাব মণিজ্ঞান 
্রান্তি হইলেও পর্ধ্যবসাঁনে তাহার প্রবৃত্তি সাফল্য লাভ করে, কেননা সে মণিপ্রভার সহিত 
আধাররূপে সন্বদ্ধ মণিরূপ পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। স্বতুরাং মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধি অধথার্থ 
ভ্তান অর্থাৎ 'ভ্রান্তি” হইলেও যেহেতু মণির সহিত পরম্পরাক্রমে সম্বন্ধ বর্তমান সেইহেতু উহার 
অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকায় উহা! 'সংবাদিভ্রম রূপে স্বীরুত হয়। অপর পক্ষে যখন অপবরকমধ্যস্থিত 
দীপপ্রভায় মণিবুদ্ধি জন্মে, এবং তাহার দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া মণিলাভেচ্ছ, পুরুষ সেইদিকে 
ধ|বিত হয়, তখন তাহার মণিলাভ সিদ্ধ হয় না। এইক্ষেত্রে যদিও মপিপ্রভায় মণিবুদ্ধির 
টায় দীপপ্রভায় মণিবুদ্ধিও তুল্যতাবেই মিথ্যাজ্ঞান বটে? তৎমন্ত্রেত দীপগ্রভার সহিত মণির 
কোনও রূপ সম্বপ্ধ না থাকায় মণিরূপ অর্থের সহিত ত্রমজ্ঞানের কিছুমাত্র 'সংবাদ? 











১। দ্র” “হদগ়ানামানন্দে। মনসি লততীং প্রতিষ্ঠাম্‌ ইতি প্রকাস্ততে”-_ধ্বন্তালোক- 
বৃত্তি ১.) “বিনেয়ানুন্ুখীকর্তূং কাব্যশোভার্থমেব বা। তথিরুদ্ধরসম্র্শসুদক্গানাং ন হুষ্যাতি।* 
-_ খবন্ত/” ) “কাব্যং"*'সগ্ভঃ পরনিরুর্তিয়ে কাস্তাসন্মিততয়োপদেশমুজে”-_কাব্য/প্রকাশ, ১.২ 
ইত্যাদি। 


₹৫ নান্বিনলিবঙ্গা: 


(০০115599000709) সম্ভব হয় না। ফলে দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রমজ্ঞান হইতে ভ্রান্ত মণিলাভার্থী 
পুরুষের মণিরূপ অর্থপ্রান্তিও সম্ভব হয় না। সেইগন্ত এই ভ্রমজ্ঞানের অর্থক্রিয়াকারিত্বের 
অভাববশতঃ সফলগ্রবৃ্তিনকত্ব না থাকায় ইহা! *বিসংবাদি-ত্রম” রূপে পরিগণিত হইয়! থাকে । 
অত্তএব দেখা যাইতেছে যে, সংবাদিত্রম এবং বিসংবাদিত্রম--উভয়ই তুল্যরূপে ভ্রান্তি-বিজ্ঞান 
হইলেও অর্থক্রিয়নার সভাঁৰ ও অসপ্তাৰ নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে বৈলক্ষণ্য বিষ্যমান। প্রখ্যাত 
বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য ধর্মকীর্ত্ি তাই বপিয়াছেন_ 
“মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ | 
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেইপি বিশেষে হর্থক্রিয়াং প্রতি ॥৮১ 

নলান্তিবপি সম্বন্ধতঃ প্রমা+__-এই উক্তিটিওউপরি-নিদিষ্ট সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। মনে হয় ইহাও 
বৌদ্ধাচারধ্য ধর্মকীন্তিরই কোনও লুপ্ত দার্শনিক নিবদ্ধ হইতেই উদ্ধৃত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ] 
যে ছূর্বেকমিশ্রক্কত 'ধর্মোত্তরপ্রদীপ” নামক ব্যাখ্যায় অস্থমানের প্রামাণ্য বিচার প্রসঙ্গে উক্তিটি 
'্যায়বাদী'-র বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। তষ্টব্য 

“নু চ তথাব্ধিং সামান্তং বিকল্পগোচরোহ্বস্ত । তদ্বিষয়ত্বেংসমানন্ত কথং বাহে 
গ্রবর্তকত্বং ততপ্রকাশকত্বং চ, যতঃ প্রামাণ্যমন্তয স্তাদিতি চেৎ। উচ্যতে | বিকল্লাঃ খন্বেতেইনা্ঘ- 
বিদ্াবশাৎ ন্বপ্রতিভাসমনগ্রিব্যাবৃত্তম বন্তাস্তো বাহ্ো!ইপ্যনগ্রিব্যাবৃত্ত ইতি তদধ্যবসানমেব বাহো 
বহ্ধিরধ্যবসিত ইতি মন্তান্তে। অনগ্রিব্যাবৃত্ততয়া বাহাসদৃশবহ্যধ্যবসায় এব বাহাবহ্যধ্যবসায়ঃ | 
তয়োধিবেকাপ্রতিপত্তেঃ । অত এব তে বিকল্পী দৃশ্ঠ-বিকল্প্যাবর্থাবেকীরৃত্য বাহে লোকং 
্রবর্তয়ন্তি। দৃগ্তবিকল্লযেকীকরণমপি তেষাং তথা! প্রবৃত্তিহেতুতয়োৎপত্তেরেৰ ভ্রষ্টব্যম্‌। বাহ্সন্বন্ধ- 
সম্বন্থত্বাচ্চানুমানবিকল্পঃ সংবাদকঃ। অধ্যবসেয়াপেক্ষয়া চ প্রমাণম্‌। তদাহ চ্/ায়বাদী__ 
“ভান্তিরপি সন্বন্ধতঃ পরমা ।৮ ইতি ৮২ 


১। প্রমাণবান্তিক, ২.৫৭। ধর্মকীত্তির এই কারিকাটি অলংকার শাস্ত্রের বু গ্রন্থ 
উদ্ধৃত হইয়াছে । অতিনধগুপ্ু নাট্যশান্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে “অতিনবভারতী/-ব্যাখ্যায় ইহা উদ্ধার 
করিয়াছেন। যথা-_“অর্থক্রিয়াহপি মিথ্যাজ্ঞানাদ দৃষ্ঠা-_ 

“মণিপ্রদীপপ্রভয়ো "ইতি 1৮ নাটাশান্ত্র £ ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৩। 

বিগ্ঠারণ্য প্রণীত 'পঞ্চদশী+ গ্রন্থের ধ্যানদীপ' প্রকরণেও লংবাদিত্রম ও বিসংবাদিত্রম 
আলোচিত হইয়াছে এবং ঘথাক্রাম মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধি এবং প্রদীপপ্রভায় মণিবুদ্ধি--এই 
ষ্টানতদুয়ই উল্লিখিত হইয়াছে 

২। [81112 100156108 1/11519815 191197710112/0-77729774, 00. 78 (2৫. ০৬ 
2৪14118 19215010101)91 119159018 /.00. ৮ 19585%81 [২০০৪1০0 113110905 / ৪079, 
1955). যদ্দিও উদ্ধৃত অংশটিতে 'ন্ঠায়বাদী+ সংজ্ঞার দ্বারা যে ধর্মকীত্তিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, 
ইহা! স্পষ্ট বুঝিতে পাঁরা যায় না বটে, তবে গ্রসথাস্তরে 'ন্ায়বাদী? সংজ্ঞার দ্বারা স্পষ্টতই ধর্মকীন্তির 
উল্লেখ দুষ্ট হইয়া থাকে । যথা পণ্ডিত জ্ঞানশ্রীমিত্র 'গ্রমাণবাত্তিকে-র একটি কারিকা স্পষ্টতই 
“যায়বাদিনপ্ হুত্রকারস্ত' বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। দ্র" “ন্ায়বাদিনত্ত স্থরেকারগ্ত-_ 


ভ্দিরলিনন্ক: ?৫দ5 


অর্থাৎ অন্থমানের বিষয় “সামান্তলক্ষণ হইলেও, এবং বৌদ্ধদার্শনিকগণেব মতে 
'লামান্ত-লক্ষণ' পদার্থ বিকল্প মাত্র এবং অবস্ত বলিয়া স্বীকৃত হইছেও, যেহেতু উক্ত 'লামান্- 
লক্ষণ' পদার্থ পরম্পরা সম্বন্ধে বাহ “ন্বলক্ষণ পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ, সেইহেতু উক্ত অর্গুমিত্যাত্মক 
জ্ঞান হইতেও প্রতিপত্তার প্রবৃত্তি জন্মিয়! থাকে এবং সেই প্রবৃতির সাফল্যও সিদ্ধ হুইয়া থাকে । 
সেইছেতু “সামান্তলক্ষণ'-বিষয়ক অন্ুমানও 'প্রমা*রূপে ড০11 ০98116091)) পরিগণিত 
হইয়! থাকে । 

এই দার্শনিক সিদ্ধান্তটি যদি বর্তমান অবসরে 'রসাস্বাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! যায়, 
তাহ! হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সামাঁজিকগণের নটনিষ্ঠ রত্যাদির অন্ুুম[না ত্বক প্রতীতি 
অপরোক্ষ না হইলেও, তাহ! হইতে “অর্থক্রিয়াঃ ( অর্থাৎ অভীগ্সিত প্রয়োজন সম্পাদন ) সিদ্ধি 
হইবার পক্ষে কোনও বাধাই থাকিতে পারে না। কেননা, লৌকিক অন্ুমিত্তির ক্ষেত্রে যেমন 
'বক্রিত্ব' পামান্য বিষয়ক প্রীতি বিকল্পমাত্র হইলেও বাহা “বহ্ছি' রূপ দৃশ্ স্বলক্ষণ পদার্থের সহিত 
পরম্পরাসম্থন্ধে সম্বন্ধ থাকায় তাহ! হইতে প্রবৃত্তি ও বাহাব্ষয়াধাবসায়রূপ . অর্থক্রিয়া সিদ্ধ হুইয়। 
থাকে, অনুরূপভাবে কাব্যমাব্রৈকগোচর বিভাবাদি ভাবের দ্বারা অন্ুবর্তৃনটন্ষ্ঠ স্থায্যয়ুকরণা্ক 
রত্যাদির গ্রতীতি পরোক্ষ অনুমানাত্বক হইলেও যেহেতু তাহার সহিত্ত পরস্পরাসম্বন্ধে অস্থুকার্ধ্য 
মুখ্য রামাদিনায়কনিষ্ঠ বাস্তব “রি? গ্রভৃতি ভাবের সম্বন্ধ বর্তমান, সেইহেতু তাহার অর্থক্রিয়া- 


'সাধ্যেনা্গমাথ কার্যে সামান্তেনাপি সাধনে । 
সংবন্ধিতেদাদ ভেদোক্তিদোষঃ কার্যসমো মতঃ ||” 
_- (প্র বাঁ ১১৯৬) 
_জ্ঞানগ্রীমিব্রনিবন্ধাবলী, পৃ. ৩১৩ (60. 05৮ 0102ি £001000121 71791001/ 26 
72)105/01 172567701 17151712/6, 1959). অপি চ-_ 
54061 101010809) 1013911709010011 19110060৮10] 11) 3081)8511110815 ৮0110 

7101) 1013 1078510119 ০01701160010175, 101)21 10210116105 0016 09109] 06016 01 (179 
০280818-11189%809, 501)001 11] 1110 65011780101 01 [1019 21010107. 179 1883 
6%151051%515 0661) 09016. [0 1200 92]1 (16 ০1105 01 3150851110102 215 
01095615 00108190650 ৬10 (105 1770171211672/11/:6 200 ০00 2৮101 ০20. 10561 ০06 
0981150 ৪ 01191010101) 01 70119111215110175 16555 01191178016 50100! 01 110091- 
01902601010 5021160 09 12101158181920002 10112117127101 15 10616071160 41/))2)- 
77452/7, 1/7070) 610. ..৮-ত্, ভূমিকা, পৃ. ২৬1 এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
অধ্যাপক শের্বাৎস্কি তাহার বিখ্যাত 49797171591 /০08/০ গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের ক্রমবিকাশের 
যে ছিনটি স্তর নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বশেষ স্তরে “আগমাজুসারী” এবং ন্ঠায়বাদী* এই 
ছুই দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। প্রথম সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রবক্তা অসঙ্গ 
এবং বন্বন্ধু ; আর দ্বিতীয় স্তায়বাদী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রত্ণিনিধি ছুইজন-_-আচাঁধ্য দিগলাগ 
ও আচার্য ধর্মকী্থি | দ্র“ 84777151770 ০1. [5 0. 14 (0051 60116861015 
৩৬ ০10), | 


নি 
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কারিত্বও সিদ্ধ হইতে পারিবে । ফলে সামাজিকের রত্যাদি প্রত্তীতি পরামর্শ অবস্তবিষয়ক 
হইলেও (বাস্তব রত্যাদির স্তায়ই ? ) তাহ! হইতে বাস্তব লোকোত্তর আনন্দ এবং বিধিনিষেধ- 
বিষয়ে ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে । রূধ্যক এইস্বলে অন্ুমিতিবাদিগণের অভিপ্রায় প্রদর্শন 
করিতে গিয়া! বলিয়াছেন যে, যেহেতু কাব্য প্রতীতিমাত্রসার সেইহেতু কাব্যের ক্ষেত্রে 
অচুমেয়গত বাস্তবত্থব অথবা অবাস্তবত্ব বিচার একান্তই অকিঞ্চিংকর। কেননা, উভয়পক্ষেই 
চমৎকারপ্রতীতিরূপ অর্থক্রিয়! সিদ্ধ হইয়] থাকে। প্রত্যুত অস্থুমেয় যদি অবাস্তব হয় তাহ! 
হইলে বরং সামাজিকচিত্তে অধিকতর চমৎকারোস্দ্রেক ঘটিয়া থাকে । লৌকিক অগুমান হইতে 
কাব্যা্মিতির ইহাই বৈলক্ষণ্য। 

কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিবার্দিগণ বলিতে পারেন যে, অম্ুমানবাদিগণের সিদ্ধান্ত 
যদি মানিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও যেখানে প্রতীয়মান অবস্তর সছিত পরম্পরাক্রমে 
বন্তসৎ অর্থের সম্বন্ধ বর্তমান, সেইক্ষেত্রে অর্থক্রিয়ার অবিমংবাদবশত;ঃ অঙ্গমিতিত্ব স্বীকার করিতে 
পারা যাইতে পারে ; কিন্তু যেখানে প্রতীয়মান অবস্ত কোনও প্রকারে বস্তুসম্পর্কশূন্ত, সেখানে 
কিরূপে ুমিতিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে? কিন্তু ব্যক্তিবাদ শ্বীকার করিলে অর্থক্রিয়ার উপপত্তি 
সম্ভব হইতে পারে। কেননা, বাসনারূপে অবস্থিত রত্যাদি যখন অতিব্যক্ত হয়, খন তাহা 
বস্তমখই বটে এবং তাহা হইতে সামাজিকের চমৎকারপ্রতীত্তি এবং বিধিনিষেধবিষয়ে 
বুৎ্পত্তি সর্বথা উপপন্ন হইতে পারে ॥ 


$ ৭৬1) বীলাঙগ বাজম-্যালকমী: অন্রবলা অতঘাত্যংনিলাহী লিফণনীম 

হন । ক্ান্যনিঘত্ ন্ন লা্মন্ঘ্ঘসলীবীলা শতযাজত্সংনলি'্লাহী লিঘত- 
মীম হবি বঙ্গ সমলাগান্বব্তবী্বীঘভাাধন অজনত্রল হুনি | 

অঙ্গ উংনাহিলিহক্কঙ্গিলহক্কুলিলা হত সংঘাহ্যন্ধ । ঘঙঘামনূল অত্র 
ল নতর্তীবত্নযন্মীগীনি ল্ুতবক্স ঘুাতলাহনীওদি অজ্কননি । ঘন ঘন 
ভীন্ধত: ক্ষান্ঘাহানলিহায হ্ব্ণঘতত হন হহযা্ী ক জুাহনানসমীজলী 
ম্র্্ংলীঘন্লাহ হলি । 

ম্মনূতণা ভিনিঘ ঘ্নাখাঁ নাক্দী বাফঘহন্দনি । তঘন্লাহবিভ্ত 
হয্ঘজ্ববীঘীগণি অলংবীলি লিল্ুম্‌। 


অনুবাদ 
সেই কারণে এইস্থলে সহদয় (সামাজিক-) গণের নিকট গম্য ও গমকের 
সত্যাসত্যত্ববিচার নিতান্তই .নিশ্প্রয়োজন । আর কাব্যবিষয়ে বাচ্যপ্রতীতি এবং 
ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির সত্যাসত্যত্ববিচার নিশ্রয়োজন- _এইহেতু সেইস্থলে প্রমাণাস্তর- 
পরীক্ষা উপহাসেরই কারণ হইয়া থাকে । 
তন্মধ্যে অকৃত্রিম হেতু প্রভৃতির ছারা অকৃত্রিম ( পদার্থেরই ) প্রতীতি 


ন্সিববিই্ঃ $৫৩ 


জন্িয়া থাকে । সেইক্ষেত্রে ইহাদের ( অর্থাৎ প্রতীয়মান অকৃত্রিম পদার্থসমূহের ) 
অন্নুমেয়ত্বই (স্বীকৃত ), ব্যঙ্গযত্বের গন্ধমাত্রও নাই৷ ন্ুৃতরাং কি করিয়া সেখানে 
সুখান্বাদের লেশমাত্রও সম্ভব হইতে পারে? ইহাই লোক হইতে কাব্যপ্রভৃতির 
অতিশয় উৎকর্ষ )। অতএব গম্য রতি প্রভৃতি পদার্থে ব্যঙ্গ্যত্বের উপচার উৎপন্ন 
হইয়া থাকে, এবং সুখাম্বাদই ( এঁবপ উপচারের ) প্রয়োজন । 

মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ দ্বিবিধই--বাচ্য এবং গম্য ৷ কিন্তু উপচারবশতঃ তৃতীয় 
ব্ঙ্গ্যরূপ অর্থও সম্ভব- ইহা সিদ্ধ হইল ॥| 


বিবৃতি 


এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, গম্য-গমকভাববশতঃ কৃজ্িম বিভাবাদি অর্থ হইতেও 
কৃত্রিম স্থাধ্যন্থুকরণাতক রসের অচুমিত্যাত্মক গ্রতীতি সিদ্ধ হইয়! থাকে, এবং তাহার ফলে 
সামাজিকহৃদষে চমৎকারাত্মক রসাস্বাদ এবং তজ্জন্ত ব্যুৎপত্তি বা উপদেশলাভও উপপন্ন হইয়া 
থাকে। ইহা'র মধ্যে কিছুমাত্র অযৌক্তিকতাই নাই। বিশেষতঃ কাব্যের ক্ষেত্রে গম্য এবং 
গমকের--ধ্ৰনিবাদিগণের মতে যাহা যথাক্রমে ব্যঙ্গ্য এবং বাচ্যরূপে স্বীকৃত-_সত্যত্ব বা 
অসত্যত্ব বিচারের কোনও সার্থকত্তাই নাই। কেননা, কাব্যজন্য রসাদিগ্রতীতি হইতে 
সহ্ৃদয় সামাজিক কোনও বিষয়ে হানোপাদানরূপ ব্যবহারে প্রর্থত্তত হয় না? প্রতীতিমান্র- 
সারতাই কাব্যের বিলক্ষণ ধর্ম; নুৃতরাং লৌকিক বিজ্ঞানের ক্ষেতে সত্যাসত্যত্ববিচারের যথেষ্ট 
উপযোগিতা আছে বটে, কেননা লৌকিক বিজ্ঞান বিজ্ঞাতৃপুরুষকে হানোপাদানরূপ ব্যবহারে 
গ্রবন্তিত করিয়া থাকে, এবং সেই ব্যবহারের সাফল্য বা অসাফল্যের উপর বিজ্ঞানের যাঁথার্থ্য বা 
অধাথার্থ্য নির্ভর করে। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে গ্রাতি ব1 রসাস্বাদরূপ পরমানন্দই যখন একমাত্র 
উপেয় এবং অলৌকিক কৃত্রিম বিতাবাদির দ্বারাও যখন সেই উপেয় সিদ্ধ হইয়া! থাকে, তখন 
তাহার সত্যত্ব বা অসত্যত্ব বিচারের সার্থকত1 কোথা ? কাব্যবিষয়ে সচেতাঃ সামাঁজিকগণের 
অন্থুতবই একমাত্র প্রমাণ, অন প্রমাণ সেইক্ষেত্রে কুষ্ঠিত ।১ 

লৌকিক অসুমান হইতে কাব্যগো্র রত্যাদির অন্থযানের বৈলক্ষণ্য সংক্ষেপে 
এইভাবে নির্দেশ করিতে পারা যায় £ 


১। তু” “করুণাদাবপি রসে জাতে যৎ পরং সৃখম্‌। 
সচেতসামস্ভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্‌ |” বিশ্বনাথঃ সাহিত্যদর্পণ, ৩.৪। 
"রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম*_-এই কাব্যলক্ষণের ব্যাখ্যার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 
বলিয়াছেন : “রমণীয়ত1 চ লোকোত্তরাহলাদঞ্জনকজ্ঞানগোচরতা | লোকোত্তরত্বং চাহলাদগত- 
শ্চমৎকারত্বাপরপর্যযায়োইছুভবসাক্ষিকো জাতিবিশেষ:।৮_-টীকাকার নাগেশতট্র ইহার উপর 
মন্তব্য করিয়াছেন : "লোকোত্তরত্বং চেতি। অন্থুতব্লাক্ষিক ইত্যনেন তদন্থপ্রমাণনিরাসঃ | 
স চাঞ্চতবঃ সহৃদয়ানামেব |1”-_রসগঙ্গাধর, পৃ. ৪ ( নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৯৩৯ )। 


৫৫ ভর্দিলপ্বিনজ 


[১] লৌকিক অনুমানের ক্ষেঞ্জে ধুষ গ্রভৃতি “হেতুঃ (বা লিগ বা সাধন) 
“অকৃত্রিম' বা “বাস্তব এবং সেই অকৃত্রিম হেতু হইতে বহি গুভূতি যে সকল পদার্থ 'সাধ্য” বা 
“অনুমেয়” ঝা “লিঙ্গি-রূপে প্রতীত হইয়া থাকে,__সেগুলিও তুল)রূপে “আকত্রিম? বা স্তুপ 
আদৌ “অলীক” নহে। 


[২] লৌকিক অগ্ুমানের স্থলে বহি প্রভৃতি পদার্থ সর্ধা 'অগ্গুমেয়”। কোনও 
প্রকারেই “ব্যঙ্গ” নহে । কেননা, ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞীকপ্রতীতির মধ্যে সহতাব বা যৌগপদ্ত অপেক্ষিত। 
কিন্তু সাধ্যলাধনতাবমূলক ধুমাদি অকৃত্রিম পদার্থ হইতে বক্ধিগ্রভৃতি অকৃত্রিম পদার্থ প্রতীতিস্থলে 
সেই অপেক্ষিত সহভাব ৰা যৌগপদ্ভ সম্ভব নছে। এবং প্রত্যাধ্য ও প্রত্যায়ক পদার্থবয়ের 
গ্রতীতির যৌগপদ্ভই যেহেতু চমৎকার বা ম্খাম্বাদের কারণ সেইছেতু লৌকিক অন্ুমিতির 
স্থলে জ্মখাত্বাদের সম্ভাবনা! থাকিতে পারে ন। | 

[৩] লৌকিক গ্রতীতির স্থলে যে ন্ুখাস্বাদ লক্ষিত হয় না, কাব্যে রত্যাদি- 
প্রতীতিব স্থলে সেই লোকবিলক্ষণ সুখাত্বাদ সহ্‌দয় সামাজিকগণের অনুভবসাক্ষিক ) সুতরাং 
রক্ক্যাদিগ্রতীতির স্থলে সেই দ্খাস্বাদরূপ প্রয়োপ্রনের উপপাদনের জন্ত বত্যাদিপ্রত্ীতি এবং 
বিভাধাদিপ্রতীভির মধ্যে তাত্বিক দৃষ্টিতে পোর্বাপর্ধ্য বা ক্রম, তাহা! যতই সুক্মু হউক না কেন, 
অনপহৃবনীয় বলিযা বিবেচিত হইলেও, 'রত্যাদিপ্রতীতি+কে 'ওপচারিক” বা “অমুখ্য” বা “গৌণ, 
রূপে 'ব্যঙ্গ্য” বলিয়া স্বীকার করা হইয়! থাকে। হু তরাং রত্যাপ্দর “ব্যঙগযত্ব মুখ্য নছে, তাহ। 


গপচারিক বা আরোপিত বা! লাক্ষণিক এবং মেই উপচারের প্রযোজক ন্ুখাস্বাদরূপ প্রয়োজনের 
উপপত্তি। 


এইভাবে আচার্য মহিমতট্ট অর্থের “দ্বিধা” মুখ্যবৃত্তিত্ে উপপাদন করিয়াছেন। 
অর্থমাত্রই হয় শব্দের “অভিধা+-শক্তির দ্বারা বেগ্য-_ অর্থাৎ “অভিধেয়। অথবা “অভিধেয়? 
অর্থের সহিত কোনও প্রকার সম্বদ্ধবশত: সাধ্য সাধনরূপ সম্পর্ককে আশ্রয় করিয়া উপস্থাপিত 
*ইয়া থাকে--সেই ক্ষেত্রে তাহাকে 'অস্মেয় বা গম্য এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া 
থাকে। সুতরাং 'অভিধেয়' এবং 'গম্য'-_এই দ্বিবিধ অর্থ তিন্ন অন্ত কোনও প্রকার অর্থের 
সদ্ভাব 'মুখ্যবৃতিতে কল্পনা করা সম্ভব নহে। তবে 'য 'ব্যঙ্গয” রূপে অর্থের তৃত্তীয় এক প্রকার 
তেদ ধ্ৰনিবাদী আলঙ্কারিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহ! মহিমতট্টরের মতে মুখ্য- 
বৃত্তে সম্ভব না হইলেও সহদয়গণের ন্ুখান্বাদরূপ প্রয়োজনসম্পত্তির জন্য কাব্যের ক্ষেত্রে 
কোনও কোনও বিশেষস্থলে গুপচারিক বা! গৌণভাবে স্বীকার করিয়! লইতে পারা যায়। সেই 
উপচার আশ্রয়ের অনুকূলে যুক্তিসমুখ ব্যক্তিবিবেককার পূর্ববর্তী অন্ুচ্ছেদসমূহে বিতৃত্তভাবে 
অ[লোচন] ও বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইয়াছেন ॥ 


$ ৫ ।| “'নান্দী.ম্তীন্তবাধত্ৰ ন জঙমনলি আন্তুছিন্‌। 
বধ' লনুঘাহালাতৃবন্কাধ দুবীতিন || 
হবি অয়হুহলীক্ষ: || 


আন্িবনিনক্গ£ ৫ৎ 


ভনুবাত 


বাক্‌ (বা শব্দ )-এর গুণীকৃতার্থত্ব কখনই মস্তব হইতে পারে না। 
যেহেতু তাহার ( অর্থাৎ অর্থের ) জন্যই তাহার ( অর্থাৎ শব্দের ) উপাদান হইয়া 
থাকে_যেমন (হইয়া থাকে ), উদকের জন্য দৃতির ॥ এইটি সংগ্রহশ্লোক ॥ 


বিবৃতি 


ধ্ৰনিকার ধ্ৰনিলক্ষণকারিকায় (“যত্রার্থ) শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বাখোঁ-? ) 
শব ও অর্থের “উপসর্জনীকৃতম্বাথোঁ? এইরূপ বিশেষণ সরিবেশ করিয়াছেন । ধ্বনিকাব্যে “অর্থ, 
হইবে “উপসর্জনীরুত-স্ব” এবং “শব” হইবে “উপসর্জনীকৃতার্থ । অর্থের 'উপসর্জনীকৃতম্ব'-ত্ব বা 
উপসর্জনীকৃতাত্মত্ব-বূুপ বিশেষণের যৌক্তিকতা মহিমভ্ট বিভ্ৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 
এক্ষণে আলোচনার পূর্ণতা লম্পাদনের গন্য শব্দের 'উপসর্জনীকৃতার্থঘ? রূপ বিশেষণটি যে লর্বথা 
অসম্ভব, তাহা একটি সংগ্রহকারিকার সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন--“বাচো গুণী- 
কৃতার্থত্বম-_|* উপসর্জনীকৃতার্থ শব্দের অর্থ হইতেছে 'যাহা আপনার অর্থকে উপসর্জনীকৃত 
বা গুণীকৃত বা অপ্রধান করিয়াছেঃ | কিন্তু শব্দের এইরূপ বিশেষণ কিরপে সম্ভব হইতে পারে ? 
অর্থপ্রত্যায়নই শব্দের একমাত্র উদ্দেশ্টয । অর্থ ই উপেয়, শব্দটি তাহার উপায় মাত্র । উপায় যে 
উপেয়ের প্রতি সর্বথা অপ্রধান_-ইহা নিধিবাদসিদ্ধ। জলাহরণরূপ উপেয় সিদ্ধির জন্য দৃতি 
(“ভিস্তি” বা “মশক” )-রূপ পান্রটি উপায়রূপে অবলন্িত হইয়া থাকে । লেইক্ষেত্রে গলই গ্রাধান, 
উপায়ভূতত দুতিটি হইতেছে অপ্রধান। উপায় এবং উপেয়ের মধ্যে এই সুনির্দিষ্ট গুণ প্রধানভাবের 
ব্যয় কোনও প্রকাবেই সম্ভব হইতে পাঁরে না। অস্রূপভাবে শখ ও অর্থ যেহেতু যথাক্রমে 
উপায় এবং উপেয়, সেইহেতু অর্থের প্রতি শব্দটিই সর্বদ! উপসর্জনীতৃত্ত বা গৌণ। শব্দ কখনও 
অর্গকে দ্উিপসর্জনীকৃত+ বা “গৌণ*রূপে পরিণত করিতে পারে না। ম্থুতরাং “বাক বা শকের 
উপসর্জনীকৃতার্থত-রূপ বিশেষণ সর্বথ! অসম্ভব-_ইহাই মহিমভট্্রের প্রতিপাগ্য || 

কিন্তু রূষ্যক মহিমতট্ট্রের উক্ত যুক্তিটি থণ্ডন প্রসঙ্গে ছুইটি সংগ্রহকারিক। (-_ঙ্কোক ) 
উদ্ধারপূর্বক ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকপ্ত] সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন 

[১] “ৰাচে। গুনীকৃতার্থং ব্যঙ্গযমর্থং প্রতি স্থিতম্‌। 

তদর্থং তছুপাঁদানাদুদকার্থং দূতেরিব | 

অর্থাৎ ব্যঙগ্য অর্থের গ্রতি শবের 'গুণীকৃতার্থত-বূপ বিশেষণটি'সার্থক। যেহেতু ব্যঙ্গ অর্থের 
প্রতীতির জন্তই তাহার অর্থাৎ শব্বেগ্য ৰাঁচ্যরূপ অর্থের উপাদান কর! হইয়া থাকে । 

প্রশ্ন হইতে পারে £ কিভাবে ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রদ্ি বাচ্যার্থের গুণীকৃতাতত্ব সম্ভব? 
ইহার উত্তরে রূধ্যক বলিতেছেন : ধ্বনি মুলত: “অবিবক্ষিতবাচ্য” এবং 'বিবক্ষিতান্থপরবাচা- 
ভেদে ধ্িগ্রকার। তন্মধ্যে অবিবক্ষিতবাচ্য রূপ ধ্বনির স্থলে বাচ্যটি হয় সর্বথা “অসপ্তব' অথবা 
বঙ্গের প্রতি "অনবেক্ষ্য; বা উপেক্ষণীয় হইয়া থাকে। সুতরাং যখন শব্ের দ্বারা এইরূপ 
জসম্ভূব বা! অনপেক্দণীয় অর্থের গ্রতীতি জন্মিয়া থাকে, তখন সেইক্ষেত্রে শবটি এরূপ অর্থের 


$ৎ০ হাবিবলিনক: 


প্রকাশক হয় বলিয়া '্তাহাকে 'গুণীকৃতার্থ-এইরূপ বিশেষণের স্বারা নির্দেশ করিতে বাধা 
কোথায় 1 ধ্ৰনিবাদিগণের এই যুক্তিই নিয়োদ্ধত ক্লোকটিতে র্যককর্তৃক সংগৃহীত 
হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন £ 

পতত্রাবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ ব্যঞ্জকবাচ্যন্তানপেক্ষণীয়ত্বমেব গুণীকৃতত্বমিতি শবে 
গুণীকৃতার্থঃ | 

[২] শবে গুণীকৃতার্থতবং বাচ্যস্য কাপ্যসম্ভবঃ। 

বাধিতত্বাদ, অথান্াত্র ব্যঙ্গযং প্রত্যনবেক্ষ্যতা ॥ 

ইতি সংগ্রহশ্লৌোকঃ 11৮ 


$ এ || লাঘি নানুষপরকীঅলালঘীনূ হঘনৃতঘা র্জঘতঘভ্অন নাল, 
অজ্মনবি ন্সঙ্গিবক্তধাগান্ঘদ: | লখান্থি। ববীওঘব হন নাধতঘ সন্ধাহা- 
মানহঘ অজ্রল্মহনহতালনছিণা সক্কাহাঈল অই সক্গাহালিঅসলাঘলিহমিতয্বিব- 
হিলি তঙাণলানধ্ধন । বঙ্গ অবীওমিভসন্দিলহিঙ্গনিঘা, বহঘ সনিষান্‌ 
বগ কাহআাবমলি ক্ষাতঘ হালতমাব্মলানপালান্‌ লিবীমূবতঘন্রিঘণীনহ- 
হালি জানিমান হক্ষা, অথা ভীহাল্মনতঘাঘা হঘাই: | অখানভখা- 
নান্যযাম নু বলীব্বঘভিবিব্চ্ঘনী নীহিলন্‌ । 
বীনানিল্রতম জ্ুবহিন্দক্‌ সবিনন্ানসন্ধাহামালতঘ সন্কাহাকঈলীঘজ- 
অনীল্ধন্বাজমনা অইন সন্ধাহী ভ্রিবীযা, অগা সন্বীঘাছিলা ঘতাই: | বতু্তদ্‌-_ 
“হন্বানলান্যণীইন্ব: বিউও্ঘ ভঘভজক্কী লব: | 
সথা হ্বীকীজ্যঘাাৰ ভ্ধী লিহীঘী ওম ধাক্কা |) 
হলি । ভব্রলিকাইজাচ্ছু্ _'হনভর্ণ সন্কাহাযসী ঘহাখানমাঘলী তযভঅন্গ 
হুত্্তয়ন থা সভীনী পশ্রাহ'-হিবি । 
বহীলানৃমূতুনতঘ জহক্কাহাংমলান্বজিণহিনিলিল: কুহিত্লন্তযলিন্্াহ্ী- 
গথান্বিহার বতসবিঘানক্ধান্তা অঁহকাহসন্ীঘরনাঙ্গ বীমা, অথা জূলাহ্বন:) থা 
নাউবভঘঘুংবনধসনিিজনানৃক্ষংআাহিকস:। হানা মালাই: | 
অঘলজবনন্কসন্ধাইব, বম সক্জাবান্বহামক নান, মথান্ধাীক্কানিনন্- 
রানা: । হুনি। 


অনুবাদ 

আর বাচ্য এবং প্রতীয়মান (-রূপ ) অর্থদয়ের মুখ্যবৃত্তিতে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক- 

ভীব সম্ভবও হইতে পারে না, কেননা ব্যক্তি (বা ব্যঞ্জনা)-র লক্ষণের উপপন্তি 
হইতে পারে না । যেমন-প্রকাশমান সৎ বা অসৎ অর্থের প্রকাশক অর্থের 
সহিত একযোগে ( বা যুগপ€ ) প্রকাশবিষয়তাপত্তি, যাহাতে প্রকাশক অর্থের 


্গিবলিবিন্: ৫ 


সহিত ( প্রকাশমান অর্থের ) সম্বন্ধ স্মরণের কোনও অপেক্ষা থাকে না-ইহাই তাহার 
( অর্থাৎ ব্যক্তির ) লক্ষণরূপে বলা হইয়া থাকে । 

তন্মধ্যে সৎ ( পদার্থের) অভিব্যক্তি ত্রিবিধ__তাহার ভ্রৈবিধ্যবশতঃ । 

' তন্মধ্যে (অর্থাৎ সং পদার্থের ত্রিবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে) কারণ- 
স্বভাবে শক্তিবূপে অবস্থানহেতু তিরোভূত কার্য্ের ইন্ক্রিয়গোচরতা প্রাপ্তিবূপ 
আবির্ভাব_-( অভিব্যক্তির ) একটি প্রকার। যেমন দধিপ্রভৃতির ক্ষীরাদিরপ 
অবস্থায় । সেইরূপে অবস্থান যদি স্বীকার কর! না হয়, তবে তাহাই “উৎপত্তি-রূপে 
কোনও কোনও ( আচাধ্যকর্তৃক ) কথিত হইয়া থাকে । 

তাহাই ( অর্থাৎ কার্যই ) আবিভূর্তি হইবার পর কোনও প্রতিবন্ধবশতঃ 
যদি অপ্রকাশমান থাকে, তবে তাহার ( অর্থাৎ সেই অপ্রকাশমান কার্য পদার্থের ) 
উপসর্জনীকৃতাত্মা. প্রকাশক ( পদার্থের) সহিত যুগপৎ প্রকাশ-( ইহাই ) 
দ্বিতীয়, ( প্রকারের অভিব্যক্তি )। যেমন- প্রদীপাদির দ্বারা ঘটাদি ( পদার্থের )। 
এইজন্য বলা হইয়াছে_ 

“নিজের জ্ঞানের দ্বারা যাহা অন্টের জ্ঞানের প্রতি হেতু হয়-তাহাই 
ব্যগকরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, যদি ( সেই অন্যব্যঙ্গ্য ) অর্থটি ( পূর্ব হইতেই ) 
সিদ্ধ হয়। যেমন দীপ যদি ( ইহার) অন্যথাভাব ঘটে--তবে কারক (হেতু) 
হইতে ইহার ( অর্থাৎ ব্যঞ্জক হেতুর ) বিশেষ (বা পার্থক্য ) কি?,১ 

ধ্বনিকার কর্তৃকও উক্ত হইয়াছে--“ম্বরূপকে প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 


১) দ্র ০1019 15 00170 09 21) 70111010090%৩ 17851) 11) 1121)11780119 1183 
7/2//1)7791 (0. 9. 991195)১ 09. 15. 1619 11519 018 0715 15 2. /277/2 01 009 
330011191 701)1195071)61 10110117910161, 10০ 1,20118/)11 (31011910060 1150108 
৫.১ 1. 37). 7790175,08100158, 11 1015 477777124-12/7017-721127104. 1665 0 0015 
৬6৩ ছা1)01) 116 58665 (001, 30 ৪--30) 'সানবতহলঅন্নতসালিজ্নলী সবীলিনিহীঘ: 
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ভবন্ষনতহলাহ্ ছি ভযভ্জন্ধম । জল: হব্ভণলিনবীন্ধ ভ্বাংজ্নিতঘন লমীর্দবসমিত্তি: -., 
06 27447517779%6 01 52002191518 166919 10 019 ৬16৬ (৬9186 2266 834. 
£)6 727)110 00915010) 59158 2170, 61563 2603-2604). 02 8130 11019195119, 
16061501065 লাববীতণী:, হণ পেন. ...09. 568) 87 নিঅসভম.... 569. ৬1৫6 
8190 77717547710 (111, 93 0.৮ 778750217171744 01 00088, (8৫. ৮. 
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£ৎ২ হ্ন্বিববিবিক: রী 


যাহা পরার্থের আভাদ জন্মাইয়া থাকে তাহাই. 'ব্যঞ্জক' রূপে অভিহিত হইয়া থাকে, 
যেমন ঘটাদিরূপ ( অর্থের) প্রদীপ (-রূপ অর্থব্যগ্রক ) 1৮১ 

ূর্বান্ুভূত সেই পদার্থ ই যদি ( আবার ) সংস্কার (বা বাসনা)-রূপে (চিত্তের) 
অন্যন্তরে বিপরিবর্তমান থাকে, তবে তাহার কোনও অব্যভিচারী অর্থাস্তর অথব৷ 
সেই ( অর্থাস্তরেরই ) প্রতিপাদক ( কোনও উপাদান) হইতে (উক্ত পদার্থের) 
সংস্কারের প্রবোধমাত্র (যদি সংঘটিত হয় )_-( তাহা হইলে তাহা) তৃতীয় প্রকারের 
( অভিব্যক্তি )| যেমন- ধুম হইতে অগ্নির, অথবা৷ আলেখ্য, পুস্ত, প্রতিবিন্ব, অনুকরণ 
প্রভৃতি উপাদান হইতে কিংবা শব্দ হইতে গবাদি পদার্থের ( অভিব্যক্তি )। 

অপরপক্ষে, অসৎ পদার্থের (অভিব্যক্তি ) এক প্রকারই ( হইয়া থাকে); 
কেননা, তাহার অন্য কোনও প্রকার সম্ভব নহে । যেমন- হূর্ধ্যালোক প্রভৃতির দ্বার! 
ইন্রচাপাদি ( পদার্থের )। 


বিবৃতি 


ব্যক্তিবিবেককার বলিয়াছেন যে, বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপ অর্থতবয়ের মধ্যে বাঙ্গ্য- 
ব্যঞ্রকতাবরূপ সম্বন্ধ মুখ্যবৃত্তিতে সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু সহৃদয়চিত্তে প্রতীয়মান রত্যা্দি 
অর্থের বোধ্জন্ত অমুতবসাক্ষিক অনপহৃবনীয় আনন্দাম্বাদের বা চমৎকারের উপপত্তির জন্ত 
প্রতীয়মান অর্থের ব্যঙ্গাত্বের উপচার আশ্রয় করা হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে £ অভিব্যক্তির 
প্রকৃত শ্বরপকি? কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রেই বা অভিব্যক্তি মৃখ্যবৃত্তিতে শ্বীকার করা হুইয়া থাকে? 
ইহার উত্তরে আচার্য্য মহছিমতট্ট অভিব্যক্তির স্বরূপ এবং প্রকার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করিবার জন্য বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন | 

মহিমভট্রের মতে “অভিব্যক্তি সৎ ব1 অসৎ পদার্থবিষয়ক হইতে পারে। হ্থুতরাং 
মূলতঃ “অভিব্যক্তি” দ্বিবিধ--€১) স্দবিষয়ক এবং (২) অনদ্বিষয়ক। সঘ্বিষয়ক অভিব্যক্তির 
আবার ত্রিবিধ ভেদ সম্ভব। প্রথমতঃ -শক্তিরূপে অবস্থিত অব্যক্ত পদার্থের ব্যক্তীভাব-_যেমন 
ক্ষীরাবস্থায় ক্ষীররূপ কারণে শক্তিনূপে অবস্থিত অব্যক্ত দধিরূপ পদার্থের অল্লাদি সংযোগবশতঃ 
ব্যক্ত দধিরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি। দ্বিতীয়ত: আবিভূর্তি অদ্ধকারাদি প্রতিবন্ধকসপ্তাববশতঃ 
অপ্রকাশমান ঘটাদি কার্ধ্যপদার্থের প্রদীপাদি প্রকাশের দ্বার! প্রতিবন্ধকনিরাসের ফলে ব্যঞ্জক 
প্রদীপাদির সহিত যুগপৎ প্রকাশমানতাপ্রান্তি। তৃতীয়তঃ-_পূর্বাহভুত কোনও পদার্থ যাহা 


১। তুলনীয়; «**'ব্যপ্রকবমার্গে তু যদার্থোর্ধাস্তরং গ্তোতয়তি তদা ্ববপং প্রকাশয়- 
ন্নেবাসাবন্তন্ত প্রকাশক: প্রতীয়তেঃ প্রদীপব। : যথা-_-“লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী" 
ইত্যাদৌ”-_ধ্বন্তালোক ওয় উদ্দ্যোত ; কারিক। $ ৩৩ বৃত্তি। অপি চ--***্বরূপং প্রকাশয়ক্নেব 
পরাবভাসকে৷ ব্যঞ্জক ইত্যুচ্যতে 1.*৮- শ্রী, পৃ ৪৩১ ( ধ্বন্তালোক, ওয় উদ্যোগ )। 


শ্মনিতানিঈন্ধ: ২ 


সংক্কাররূপে বর্তমান, তাহারই কোনও উদ্বোধক উপাদানের জ্ঞানবশতঃ প্রবোধ। এই তৃতীয়- 
প্রকারের অভিব্যক্তিরও আবার ত্রেবিধ্য সম্ভব- কেননা, সংস্কারের প্রবোধক উপাদান ঝিবিধ 
হুইতে পারে। সংস্কারপ্রবোধক উপাদান-_(১) ধুমাদি পদার্থের স্তায় নাস্তরীয়কতাসম্বন্ধে লব্ধ 
হইতে পারে ; (২) সদৃশ কোনও বন্বন্তর হইতে পারে ; অথবা (৩) বাচক শব্ধ হইতে পারে। 
এইভাবে সদ্বিষয়ক অতিব্যক্তির সংকলন করিলে পাঁচপ্রকার ভেদ সম্ভব। অসদ্বিষয়ক অভিব্যক্তির 
প্রকার একরকমই হুইতে পারে। এইভাবে সদ্ধিয়ক এবং অসদ্বিষয়ক অতিব্যক্তির সাকল্যে ছয় 
প্রকার তেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যক্তিবাদী আননাবর্ধন প্রমুখ আচার্যযগণ সদ্বিয়ক অভিব্যক্তিই 
স্বীকার করিয়া থাকেন__ইছা প্রতীয়মান অর্থের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে ঘটপ্রদীপ দৃষ্টাস্তের 
অবতারণার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। যদিও মহিমভট্ট ব্যক্তিবাদিগণকর্তৃক স্বীকৃত সদ্বিবয়ক 
অভিব্যক্তিও তুল্যতাবে খণ্ডিত করিয়াছেন বটে, তথাপি ধ্ৰনিবাদিগণ নান! যুক্তির সাহায্যে 
তাহার উপপত্তি সাধন করিকাছেন। অবশিষ্ট পাঁচটি পক্ষ-_যাহা মহিমভট্র উল্লেখ করিয়াছেন, 
ধ্ৰনিবাদিগণ কর্তৃক মেইগুলি অভ্যুপগত বা স্বীকৃত হয় নাই; ম্ুতরাং তাহাদের 
অবতারণাপূর্বক খগ্ডনের প্রস্নাসের কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না__ইহা টীকাকার রূয্যক 
স্পষ্টতঃই ঘোষণ! করিয়াছেন £ “...ষোড়া ব্যক্তির।শঙ্ক্য প্ররকুতে দুবিতা। তত্র ব্যক্তিবাদিনা 
ঘটপ্রদীপন্তায়েন স্বিষয়! ব্যক্তিরঙ্ীকৃতা । "যথা চ ন দৌবস্তখোপপাদ্িতম্‌। শি্টং তু 
পক্ষপঞ্চকমন্ভূ্যুপগমপরাহতমেব |1৮-ব্য বি” ব্যান 


চপ ০৭ পপ রখ এপ ০, ০৯ এ ++“. পর ৯ পা 


১। বুষ্যক তাহার “কাব্যপ্রকাশ সংকেত”ঠনামক টীকাঁতেও ধ্বনিবাদিগণের দৃষ্টিতে 
বাচ্য অর্থের সহিত প্রতীয়মান অর্থের ব্যঙ্্য-ব্যঞ্জকতাব সম্বন্ধ ঘটপ্রদীপ দৃষ্টান্তের সাহায্যেই 
উপপাদ্ন করিয়াছেন । দ্র" প্ধ্বনিদর্শনামুসারেণাচাধ্যশ্রীমদভিনবগুপ্তশ্ত মতে ব্যঙ্গ্যো রসঃ 
বিভাবাদয়ে। ব্যঞ্জকা:, ; ব্যঙ্গয-ব্যঞকভাবলক্ষণশ্চ সম্বন্ধ: তেষাং স্থায়িনা সহ। স্থায্যেব যোগ্য- 
তয়াহত্র রসীভবতীত্যুচ্যতে [...বিভাবাদিভিব্যপ্রনাদেব চ স্থায়িনো রসত্বম্‌। ব্যঙ্গা-ব্যঞকতাবো 
হি তেষাং সম্বন্ধ; | তথাছি দ্বিবিধমিহ সংক্ষেপেণ ব্যঞ্জনম্‌_ একং তাবৎ কারণনুক্মরূপতয়াব- 
স্থিতন্ত সুলরূপত্বং যথ! শ্লীরাবস্থায়াং শক্যবন্স্তোত্তরং দধিরূপত্বম। এতচ্চ প্রতীত্যনপেক্ষমপি 
কেবলবস্তসমবেতমেব ব্যঞ্জনমূ। দ্বিতীয়ন্তপায়প্রতীতিসাপেক্ষোপেয়প্রতীতিরূপম্‌ যথ৷ প্রদীপ- 
ঘটাদো, প্রনীপপ্রতীতিসাহিত্যৈনৈৰ টপ্রতীতেঃ প্রদীপন্ত ব্যঞ্তকত্বাৎ। তহুক্তম্‌__ 

'্বজ্ঞানেনান্তধীহেতুঃ সিদ্ধেতর্থে ব্যপ্কে। মতঃ | 
যথ! দীপোহ্ন্তথাভাবে কো বিশেষোহ্ন্ত কারকাৎ ॥ 

তত্রেহ রসম্ভ বিভাবাদীনাঞ্চ দ্বিতীয়ো ব্য্গ্যব্যঞ্তকভাবপ্রকারঃ আশ্রয়তে, পানক* 
রসাদিন্য/য়েন বিভাবাদিপ্রতীতিসাহিত্যেন রসপ্রতীতেঃ | অতএব ধ্ৰনিকৃত] রসাগ্যাশ্রয়েপা- 
সংলক্ষ্যক্রমব্যঙগযত্বমুক্তম্‌। প্রদীপৎটদৃষ্টাসতস্চ ব্যঞ্জনে প্রদশিতঃ। সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যাদৌ কথং 
ব্যঞকত্বমিতি চেৎ। তত্রাপি ব্যপ্তকপ্রতীতিপুরঃসরত্বেন ব্যঙ্গযপ্রতীতেঃ ক্রমবন্ত্েংপি ব্যঙ্গ্য- 
প্রতীতিকালে তাবৎ ব্যগরকপ্রত্ীতেরত্তি সহভাব ইতি ঘটপ্রদীপন্তায়েন স্থিত এব ব্যঙ্গযব্যক- 


১৫ 


৫৮ স্যাহিবনিবিঁ। 

যাহা হউক, আমরা প্রথমতঃ মহিমভট্রের "অভিব্যক্তি বা ব্যঙ্গ্যব্যপ্রকভাঁৰ সম্পকিপ্ত 
মতবাদটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব এবং গ্রসঙগতঃ ধ্ৰনিবাদিগণের ব্যঞ্জনাব্যাপারের সমর্থনে 
যুক্তিমুহ বিশ্লেবণপূর্বক তাহাদের প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যক্তিবিষয়ক সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা 
বিচার করিয়! দেখিবার চেষ্টা করিব। 

উপরিব্ণিত ষড.বিধ অভিব্যক্তির সামান্টপক্ষণ মহিমভট্ট যেভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, 
তাহ! বিশ্লেষণ করিলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্পর্কে আমাদের ধারণ। কিন্নৎপরিমাণে সুস্পষ্ট হইতে 
পারে। মহিমভট্ট বলিয়াছেন--“.**সতোহসত এব বার্থন্ত--তত্লক্ষণমাচক্ষতে |” অর্থাৎ 

[১] অভিব্যক্তির “ক্ষেত্রে দুইটি অথথ থাকা আবশ্তাক--একটি প্রকীশক ব। অভিব্যঞ্জক ) 
অপরটি প্রকাগ্ত থা অভিব্যঙ্গ্য। 

[২] প্রকান্ত বা অভিব্যঙ্গ্য অর্থটি সব পূর্ব হইতেই বিদ্যমান অথবা অসৎ ঝ৷ 
অবিদ্ধমান হইতে পারে। 

[৩] গ্রকান্ত ও প্রকাশকের মধ্যে সম্বন্ধ বর্তমান থাকিলেও সেই সম্বন্ধের স্মরণের 
কোনও অপেক্ষা নাই | 

[৪] প্রকাণ্ত'অর্থ ও প্রকাশক অর্থের ধুগপৎ প্রকাশ ঘটিয়! থাকে-_উতয়ের প্রকাশের 
ঘধ্যে পৌর্বাপর্বয ঝ৷ ক্রম উপলব্ষ'হয়'ন] | 


$ ধও | ন ন্লকঙ্মঘ নাক্স ব্ন্ভব । লখান্থি-_লী9লিতঘঙ্গিব- 
বত্বনীহ্ঘঘীতঙ্গগ ল অংসবীঘলালতনক্ষলা্ অস্ত হালতী বস হআাই- 


ভাবঃ| তত্র হি পূর্বং কেবলং ব্যঞ্জকপ্রতীতিঃ পশ্চাত্ত, ব্যঞগ্তকস হিতব্যঙগযপ্রত্তাতিরিতীয়ানেৰ 
পূর্বকল্লাদ্বিশেষঃ | বাস্তবস্ত ক্রম উতয়ন্রাপ্যন্তি, কেবলং পুর্বপ্রোৎপলপত্রব্যিতেদস্যায়েন ন 
সংলক্ষ্তে | উত্তরত্রে তু সংলক্ষ্ত এব। সংলক্ষণেহপি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকালে তাব্‌- 
ব্যঞকপ্রতীতিরম্তীত্যেতাবতা৷ প্রদীপধাটদৃষ্টান্তো২ত্রাপি (ন1) সংগচ্ছতে। তদুক্তং ধ্ৰনি- 
কতৈব-“ন হি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্তরীতবততীতি”। এবমেব চৈতৎ। ব্যঙ্গয- 
প্রতীতে হি ব্যপ্রকপ্রতীতিরুপযুক্তা ন ব্যপ্রকপ্রতীতো ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিঃ ঘট (প্রদীপ )-প্রত্ীত্তি- 
বদেব প্রদীপগ্রতীতেঃ কেবলায়া অপি ভাবাৎ। তদেতৎ প্রসক্তান্ুপ্রসক্তমাস্তাম। প্রর্কতং 
(-তে?) তু বিভাবাদিতির্্যজ্যতে রস ইতি গুব্যবস্থিতমেব।৮--কাব্যপ্রকাশ-সংকেত, 
পৃ. ১৭-১৮ (0৫. 0191 91580018520 310810690172154 :. ০9/0%144 0719/12/ 07721, 
৬০] হা, 1২95, 7-8). এই প্রসঙ্গে সম্পাদক অধ্যাপক তট্রাচাধ্য টিগ্নীতে যথার্থই 
বলিরাছেন--11715 00101010091 015 90910116176919 51)0010 02158 8106 09 5105 
৮107 2191111090159119+5 %15%/3 85 808170:9660 1 1186 7)0/47)770 212৫ 
[055919+5 ০৮410, ০0100110170 (1)616010১ ৮/1)101), 11) 50009 195195065, 15 01161 01090 
11996 ৮16 20 1)616.৮--এ, পৃ. ১৭-১৮। 


ভন্িবনিনক্: ;* 


বিবল্রিমলিনঘানানলিসজঅ্্লান ঘন্রাইহিত নাকয়াপ্রবন্তরমানিনবন্তাসবীতীহ 
বজমন্বান্য। ল ল' হলফনাবভ্হা জগ্ধতা লননি। 
বৃর্বীযতঘাহনতু অকন্তঙাতা অহল্লালভাল অকন্ভব। ল হ্যন্ধন: । যহুত্ত 
__শ্লিষনাভিভ্ীহ্‌ যত্ল্সঘ কাল লন্ন্লান'-লিনি। বক্ভান্বলালমন । ল 
াবান্িসকীলিংনূদানমন্তইগাগান্ংসৃঘী । তনলালানীনা নব অঙ্গ 
আাল্বমাঁনার্‌। 
ঘহান্:-'ল লান্মহহানজ্নক্গত্রলা হলনানিসব-্লান্‌ । বহম লান্বহী- 
অন্ধলাঘা হাব । ল হি যখানিলজিতু: লঘালিঘঅলিপাল ভৃন্গযলি | আ্রালাল্পল 
'ল বঙন্নিলাতসলিঘলি বনৃলালমিলি ই হন সলাতা' _হুলি | 
অনুবাদ 
বাচ্য ( অর্থের ) ক্ষেত্রে ( অভিব্যক্তির ) এই লক্ষণ সংগত হয় না। যেহেতু 
সছিষয়ক অভিব্যক্তির প্রথম দুইটি অর্থের ( বা প্রকারের ) যে লক্ষণ, তাহা প্রতীয়মান 
অর্থসমূহের মধ্যে একটিকেও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। যেহেতৃ-_তাহা হইলে হয় তাহার 
( অর্থাৎ প্রতীয়মান অর্থের ) দধি প্রভৃতির ন্যায় ইন্দ্রিয়বিষয়তাঁপত্তি প্রসক্ত হইত ; ঘট 
প্রভৃতি ম্যায় বাচ্যার্থের সহিত যুগপৎ ইদস্তাপ্রতীতিও (প্রতীয়মান অর্থের) অসম্ভব | 
আর যাহ লক্ষ্যের স্বরূপ স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা (কখনও) লক্ষণ হইতে পারে না। 
তৃতীয় প্রকার (সর্ৃবিষয়ক ) অভিব্যক্তির যাহা লক্ষণ- তাহা অনুমানের 
(লক্ষণ হওয়া! )-ই সংগত । যেমন বল! হইয়াছে__“ত্রিরপ লিঙ্গ হইতে অন্কুমেয় 
বিষয়ে যে জ্ঞান তাহা অনুমান” এবং তাহা অন্ুমানই । যেহেতু ( কোনও একটি ) 
অর্থ হইতে অর্থাস্তরের প্রতীতি অনুমান ব্যতিরিক্ত অন্য কৌনও অর্থ ই হইতে পারে না, 
আর উপমান প্রভৃতির (প্রমাণান্তরের ) তাহার মধ্যেই ( অর্থাৎ অনুমানের মধ্যেই ) 
অন্তর্ভাব হইয়া থাকে। 
যেমন (আচার্ষগণ) বলিয়াছেন_“অন্য (স্তর) দর্শনে অন্য (আর এক 
বস্তর ) কল্পনা যুক্ত নহে- কেননা, (তাহা হইলে ) অতিপ্রসঙ্গ হইবে। তাহার 
নাস্তরীয়কতা থাকিলে ( এরূপ অনাবস্তর কল্পনা ) হইতে পারে । যে কোনও প্রকারে 
সিদ্ধ (পদার্থ) তত্রপ. (যে কৌনও প্রকার) সন্নিহিত ( পদার্থের) স্চনা করিতে 
পারে না। আর (নিয়ত- ) সম্বন্ধবিশিষ্ট সামান্যরূপ ( পদার্থের) দ্বারা (অপর 'এক ) 
পদার্থের প্রতিপত্তি (বা বোধ) অনুমান । অতএব ছুইটি মাত্রই প্রমাণ |» 
বিবৃতি 
ধ্বনিবাদিগণ বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থন্বয়ের মধ্যে ব্যঙ্্য-ব্যঞরকভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকার" 
করির] থাকেন। যদি বাচ্যার্থের দ্বারা প্রতীয়মান অর্থের অতিব্যক্তি স্বীকার করা তুম 


৬৬ মানিললিইদগা: 


তাহা হইলে হয় ইহা! সন্বিষয়ক অভিব্যক্তির অল্ঠাতূম প্রকার হুইবে, নতুবা অসদ্বিষয়ক 
অভিব্যক্তিরপে বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ দেখা' যাউক-_ইহাকে সদ্বিষয়ক অভিব্যক্তি 
অন্যতম প্রকাররূপে স্বীকার করিয়! লইতে পার! যায় কিনা। 

সদ্বিষয়ক অভিব্যক্তির প্রথম প্রকার--ক্ষীরাদি অবস্থায় দধ্যাদির অভিব্যক্তি । 
ইছ্াকে 'পরিণতি'ও বলা চলিতে পারে-ক্ষীর দধিরপে পরিণত হুইতেছে। এহস্থলে 
অভিব্যজ্যমান দধিরূপ অর্থটি ক্ষীররূপ অর্থের ন্তায়ই ইন্জিয়গোচর-_-কেননা, চক্ষুরিজ্িয়ের 
সাহায্যেই ক্ষীরের দধিরূপতাপ্রাপ্তি আমরা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়া থাকি। অন্ুরূপ- 
ভাবে যদ্দি প্রতীয়মান অর্থটিকে দধ্যাদির স্তায় “অভিব্যজ্যমান বা বাচার্থের পরিণাম? 
বলিয়। শ্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রতীয়মান অর্থটিও দধ্যাদি পদার্থের ন্ায়ই ইন্দরিয়- 
গোচর হইবে। কিন্ত সেরূপ ত' হয় না__প্রতীয়মান অর্থ ত" চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের দ্বারা গৃহীত 
হয়না । অতএব প্রতীয়মান অর্থকে বাচ্যার্থের 'পরিণতিঃ রূপে মানিয়া লওয়া চলে না। 
ক্থতরাং সদভিব্যক্তির প্রথম লক্ষণটি বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে সংগত হুয় না। 

এক্ষণে সদতিব্যক্তির দ্বিতীয় উদাহরণ-_ প্রদীপের দ্বার! পুর্বসিদ্ধ ঘটের অভিব্যক্তি 
ব! প্রকাশ বা 'জ্ঞপ্তি', তাহার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক।| প্রদীপের দ্বারা 
যেখানে সন্তমসাচ্ছন্ন ঘটের অতিব্যক্তি বা প্রকাশ ঘটে, সেখানে প্রদীপ এবং ঘট, অভিব্যঞ্জক 
এবং অভিব্যঙ্গ্য, উভয়েরই যুগপৎ গ্রকাশ বা অভিব্যক্তি ঘটিরা থাকে, প্রদীপজ্ঞানের সঙ্গে 
পঙ্গেই অভিব্যজ্যমান ঘটাদি পদার্থের জ্ঞানও জন্িয়া থাকে । ছুইটি জ্ঞানের মধ্যে কোনও 
পৌর্ধাপর্য্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু ঘটপ্রদীপন্তায়ে দি বাচ্যার্থের দ্বারা প্রতীয়মান অর্থের 
অভিব্যক্তি শ্বীকার করিতে হয়, তাহা হুইলে বাচ্যার্থজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীয়মান 
অর্থেরও জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ইহও মানিয়। লইতে হয়। কিন্তু বাচ্যার্থবোধ এবং 
প্রতীয়মানার্থবোধের মধ্যে যে ক্রম বা পৌর্বাপর্ধ্য বর্তমান, এবং তাহা যে কোনও প্রকারেই 
অপহৃব করিতে পারা যায় না, ইহা! ব্যক্তিবাদী আলংকারিক সম্প্রদায়কেও অবশ্তই স্বীকার 
করিতে হইবে । প্রতীয়মান অর্থ যেরপই হউক না কেন-__তাহা বস্তৃমাত্রই হউক, অলংকার- 
রূপই হউক অথবা রসাদ্দিরূপই হউক, এই ব্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের কোনওটিই যে বাচ্যার্থের 
সহিত যুগপৎ “ইহা এই'--এইরূপ জ্ঞানের ( “হস্তাপ্রত্ীতি” ) বিষয়ীভূত হয় নাঃ ইহা 
ব্যকিবাদিগণও অপহৃব করিতে পারেন না। চ্ুতরাং সব্বিষয়ক অভিব্যক্তির দ্বিতীয় তেদের 
লক্ষণও বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে সংগত হইতে পারিল না। কেননা, লক্ষণ 
যাহা হইবে তাহ! লক্ষ্যের শ্বরূপকেই প্রকাশ করিবে, লক্ষ্যেই একটি অসাধারণ ধর্ম 
হইবে, লক্ষ্যের সহিত লক্ষণের "সংস্পর্শ, বা সম্বন্ধ ( 'ধর্মধমিভাব” ) অবস্তই থাকিতে হইবে। 
কিন্ত সঘতিব্যক্তির প্রথম দুইপ্রকারের বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল, .ষে উত্ত: 
তেদদ্বয়ে যে লক্ষণ বর্তমান, . তাহা প্রত্বীয়মান অর্থকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। ফলে 
“লক্ষ্য প্রতীয়মান অর্থে সদভিব্যকির প্রথম তেদদ্বয়ের “লক্ষণ” বর্তমান না থাকায় «প্রতীয়মান 
আন্থকে 'বাঙা”-রূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না। 


ন্যঙ্গিনবিনক্ষ; ও 


এক্ষণে সদভিব্যক্তিব তৃতীয় প্রকার অবশিষ্ট রহিলস। তৃতীয়প্রকার অভিব্যক্তির 
আবার ব্রিবিধ উদ্বোধক উপাদানবশতঃ ত্রেবিধা সম্ভব। তন্মধো- ধুমজ্ঞান হইতে বহ্কি- 
বিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ_একপ্রকার। ধুমের সহিত বহ্নির অব্যতিচাঁর সম্বন্ধ বর্তমান পাকায়, 
ধূমের জ্ঞান হইতে বহ্িবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ মংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার 
যেমন আলেখ্য, পুস্ত, প্রত্তিবিষ্ব, অগ্তকরণ প্রভৃত্তি উদ্বোধক কারণবশত:ঃ মুল বিশ্বভৃত 
পদার্থবিষয়ক সংস্কারের উদ্রেক । যেহেতু গ্রতিবিষবস্থানীয় আলেখ্যাদি অঙ্থকরণ এবং 
বিশ্বভূত মূল অগ্ুকার্ধ্য পদার্থ টির মধ্যে “সা্দশ্ত রূপ সম্বন্ধ বর্তমান অতএব অন্ুকরণবিষয়ক 
প্রতীতি অন্কারধ্য বিশ্বভৃত পদার্থের বাসনার উদ্বোধক হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রতেদ_-যথা 
গোপ্রভৃতি শব হইতে সান্নালাঙ্গ লাদিমান্‌ পদার্থবিষ্ূক জ্ঞানের উদ্রেক। ইহা! সম্ভব হয় 
বেছেতু গো-শব এবং গো-রূপ অর্থ_-এই উভয়ের মধ্যে অভিধানাতিধেয় বাঁ বাচ্যৰাঁচক- 
ভাবরূপ সম্বন্ধ বর্তমান, যাহাকে 'সংকেত” বা মিময়"শব্দের দ্বারাও নির্দেশে করা হইয়! 
থাকে । এই 'লংকেত” বা 'সময়'-রূপ সন্বন্ধবশতঃই গো-শব্বরূপ সম্বদ্ীর জ্ঞানহেতু অপর 
সম্ন্ধী অর্থাৎ গে! রূপ অর্থের সংস্কারের উদ্বোধ সাধিত হইয়া থাঁকে। দেখা যাইতেছে 
উপরিবর্ণিত ত্রিবিধ ভেদের স্থলেই কয়েকটি লাধারণ বৈশিষ্টা বর্তমান। সেগুলি হইতেছে 
যথাক্রযে--€১) প্রত্যেক তেদেই ছুইটি পদার্থের সগ্ভাব বর্তমান_-এবং সেই দুইটি পদার্থের 
মধ্যে কোনও একটি নির্দিষ্ট সম্বদ্ধ অপেক্ষিত। যেমন- প্রথম ভেদের প্লে ধম এবং 
বহ্ছির মধ্যে অব্যতিচার বা ব্যাপ্তি বা নাস্তবীযকত্ব, দ্বিতীয় তেদের ক্ষেত্রে আঅম্থুকরণ এবং 
অন্ুকার্ধ্_-এতদুভয়ের মধ্যে “সাদৃষ্ত' রূপ সম্বন্ধ, এবং তৃতীয় প্রতেদে 'সময়' বা সংকেত 
রূপ সম্বন্ধ ; (২) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি সম্বদ্ধীর জ্ঞানের ফলে অপর একটি সঙ্গন্ধীর বাসনা বা 
সংস্কারের উদ্বোধন ; (৩) পরম্পরপম্বন্বযুক্ত পদার্থদ্বয়ের একটির জ্ঞান যেমন অপর সম্বন্ধীর 
সংস্কারোদ্বোধের প্রতি কারণ, তুলাতাবে উতয়ের মধো পরস্পর সম্বন্ধটির জ্ঞানও অবস্থাই 
অপেক্ষিত | অর্থাৎ ধৃমজ্ঞান হইতে বস্কিগ্রতীতির স্থলে ব্যাপ্তিপপ সম্বন্ধের জ্ঞান, অনুকরণ হইতে 
অন্ুকার্ধ্য প্রতীতির স্থলে 'সাদৃপ্ত' রূপ সন্বদ্ধের জ্ঞান এবং শব্ধ হইতে অর্থের প্রতীতির স্থলে 
উভয়ের মধ্যে “সংকেত? বা 'সময়/-রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান নিয়ত অপেক্ষিত। এই সম্বন্ধঞজান ব্যতিরেকে 
কেবলমাত্র একসম্বন্ধীর জ্ঞানের দ্বারা অপব সম্বন্ধীর প্রতীতি কোনও মতেই সম্তবহইতে পারে না। 

লদতিব্যক্তির তৃতীয় প্রকারের যে ভ্রিবিধ ভেদ আলোচিত হইল, তাহাদের 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি যদি বিচার করিয়া! দেখা যায় তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে 
যে এইগুলি বস্ততঃ অনুমানের লক্ষণ । কেননা, অস্ভুমানের ক্ষেত্রে যখন একটি পদার্থের জ্ঞান 
হইতে অপর একটি পদার্থের সংস্কার গ্রবোধিত হয় তখন উভয় পদার্থের মধ্যে নিয়ত সঙ্ন্ধ 
বর্তমান থাকিতে হইবে এবং সেই সন্দ্ধবিষয়ক জ্ঞানেরও অপেক্ষা থাকিবে । যেমন ধুমগ্রতীদ্ি 
হুইতে যখন বহ্িবিষপ্নক সংস্কারের উদ্বোধ সাধিত হয়, তখন তাহার মূলে ধুম এবং বহি 
এতছুভয়ের মধ্যে 'অবিনাতাব? বা “ব্যাপ্তি” বা 'নাস্তরীয়কত!'-রূপ নিক়তসন্বন্ধ বর্তমান এবং 
সেই সম্বন্ধে জ্ঞানও প্রমাতার পক্ষে তুল্যতাবে অপেক্ষিত। অতএব প্ররুতপক্ষে বিচার 


4৫ ভান্দিললিনঙ্গ। 


করিলে দেখা যায় যে সন্গতিব্যক্তির তৃতীয় প্রকারটি “অগ্থমান/-প্রমাণ ভিন্ন অন্ত কিছু 
অর্থান্তর নহে। যেহেতু (্বার্থ)-অন্ুমানের জক্ষণ , প্রণয়ন প্রসঙ্গে আচার্ধ্য ধর্মকীতি 
তাহার '্যায়বিন্দু' নিবন্ধে বলিয়াছেন-_-“ অনুমানং দ্বিধা ॥| স্বার্থ, পরার্থং চ|| তত্র স্বার্থং ] 
ত্রিরূপা্লিঙ্গাদ্‌ যদছ্ুমেয়ে জ্ঞানং তদছুমানম্‌|1”-_লিঙ্গ বা হেতুর “ত্ৈরপ্য' বলিতে পক্ষসন্ত, 
সপক্ষসত্ব এবং অসপক্ষ-€ বা বিপক্ষ-) ব্যাবৃত্তত্বরপ ধর্মত্রয়কে বুঝায় । এই ত্রিবিধ ধর্ম- 
বিশিষ্ট অর্থাৎ অন্বয়ব্যতিরেকবিশিষ্ট হেতুরূপ পদার্থের জান হইতে বহ্রিরূপ অর্থান্তরবিষয়ক 
সংস্কারের উদ্বোধ__ইহাই অন্ুমানপ্রমাণের ম্বূপ। এবং তৃতীয় প্রকারের সদভিব্যক্তিও 
ব্রিরপলিঙ্গ হইতে অর্থান্তরের প্রতীতিভিন্ন অন্ট কিছু নহে। একটি অর্থ হইতে নিয়ত- 
সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর একটি অর্থের প্রতীতি যেখানে ঘটিয়া থাকে সেখানে অনুমান ভিন্ন অন্ত 
কোনও প্রকার প্রমাণ শ্বীকার করার আবশ্তকতা থাকিতে পারে না-_তাহা যুক্তিসি্ধও 
নছে। এই কারণেই বৌদ্ধ নৈয়ায়িকসম্প্রদায় প্রত্যক্ষ এবং অন্থমান এই ঘ্বিবিধ প্রমাণই 
স্বীকার কয়িয়া থাকেন-_ ব্রান্মণ্য নৈয়ায়িক *্বা মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিক সঙ্রদায়সম্মত 
'উপমান' বা “শব্দ রূপ প্রমাণ বৌদ্ধাচার্ধ্গণের মতে 'অন্ুমান। প্রমাণেরই অন্ততুক্তি-_হহা 
দিঙ্নাগ ধর্মকীতি প্রমুখ দার্শনিকগণ বহু যুক্তির দ্বারা সাধন করিয়াছেন। সুতরাং 
আলেখ্য-পুস্তাদি অনুকরণ হইতে যেখানে “সাদৃশ্ত” সম্বন্ধবশতঃ বিশ্বভৃত অন্ুকার্ধ্য গো প্রভৃতি 
পদার্থের প্রতীতি জন্মে সেখানেও বস্ততঃ অস্থমিত্যাত্মক প্রতীতিই জঙন্ষিয়া থাকে, তাহাকে 
'উপমিতি+-রূপ- প্রমান্তর বলিয়া শ্বীকার কর! অযৌক্তিক । সেইরূপ গে! প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ 
হইতে যেখানে গে প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহ 'শাব্দ রূপ প্রমিত্যন্তররূপে স্বীকার 
করার পক্ষে কোনও যুক্তিই নাই, বস্ততঃ তাহাও অন্ুমিতিই বটে। কেননা উতয়ক্ষেত্রেই 
নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ এক সম্বন্বীর জ্ঞান হইতে অপরসন্থন্ধীর প্রতীতি সিদ্ধ হইতেছে-_এবং 
অনুমানের ইহাই যথার্থ লক্ষণ। সেইজন্ত বৌদ্ধাচার্ধ্যগণের মতে প্রত্যক্ষের বিষয় “দ্থলক্ষণ। 
এবং অগ্ুমানের বিষয় 'সামান্যলক্ষণ-_ এই বিষয়তেদবশতঃ প্রত্যক্ষ এবং অস্জমান এই 
ছুইটিমাক্রই পৃথক প্রমাণরূপে স্বীকার্ধ্য) তৃতীয় কোনও প্রমাণের সত্ভাব', স্বীকারের পক্ষে 
কোনও যুক্তি থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আচার্ধ্য ধর্মকীর্তির “্যায়বিন্দু-নিবন্ধের 
নিয়োদ্ধুত পংক্তি কয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা-_ 

“দ্বিবিধং সম্যগজ্ঞানম্‌।| প্রত্যক্ষমন্থুমানঞ্চেতি ||-*তন্ত বিষয়ঃ শ্বলক্ষণম্‌ ॥ যন্ার্ঘনয 

সন্নিধানাসন্লিধানাভ্যাং জ্ঞানপ্রতিতাসভেদস্তৎ স্বলক্ষণম্‌।। দেব পরমার্থসৎ || 

অর্থক্রিয়াসামর্থ্যলক্ষণত্বাদ্‌ বস্বনঃ | অন্যৎ সামাহ্যলক্ষণম্‌।।| সোংচুমানন্য বিষয়ঃ || 
“চ্ঠায়-গ্রবেশ। নিবন্ধে আচার্য দিউনাগও বলিয়াছেন-_ 

“আখ্মুঞত]ায়ণাথং তু প্রত)ক্ষমুমানং চ দ্বে প্রমাণে ।***অন্ুমানং লিঙ্গাদর্থদর্শনম্‌। 

লিং পুলন্িরপমুক্তম্‌। তত্মাদ্‌ যদুমেয়েহর্থে জ্ঞালমুৎপপ্ততেতগ্সিররর অনিত্যঃ শব্ধ 

ইতি বা বা তদমুমানম্‌ |...৮৯ | 


৯। উদ্ধ তঃসন্দর্ডের ব্যাখ্যায় টীকাকার হুরিতন্্র সথুরি বলিয়াছেন--৭" 'প্রত্যক্ষং বক্ষ্য- 


শ্যবিবানিবষধ: ?ং 


মহিমভট্র তাঁহার এই মতবাদের সমর্থনে পূর্বাচার্ধগণের আর একটি উক্তি উদ্ধার 
করিতেছেন £ পন চান্যদর্শনে-**:৮1১ উদ্ধভিটির তাৎপর্য এই যে, একটি বস্তর দর্শনের 
দ্বারা ( “অন্যদর্শনে ) অপর আর এক বস্তর কল্পনা ( “অন্যকল্পনা/ ) কিছুতেই বুক্তিসিদ্ধ হইতে 
পারে ন। কেন না এপ সিদ্ধান্ত যদি স্বীকার করিয়া লওয়] যায়, তাহা! হইলে অতিগ্রসঙ্গ বা 
অতিব্যান্তি হইবে। অর্থাৎ ষে কোনও বস্তর দর্শন হইতে যে কোনও বন্তস্তরের কল্পনা গ্রাাণিক 
বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু ইহা সব্থা অনিষ্ট। তবে 'ৃষ্ট' বস্ত যদি 'কলিত? বন্তস্তরের 
সহিত “নান্তরীয়কত! বা 'অবিনাাবৰ” বা 'ব্যাঞ্চি-রূপ ব| নিয়ত সাহচর্য্যরূপ সম্বন্ধের দ্বারা সম্বন্ধ 
হয়, তাহা হইলে একটি বস্তুর দর্শন হইতে অপর বন্তপ্তরের কল্পনা সম্ভব হইতে পারিবে । এই 
নাস্তরীয়কতা। বা প্রতিবন্ধ'-ই দৃষ্ট এক বস্ত হইতে অনৃষট বন্স্তরের কল্পনার মূলে উদ্ধত 


মাণলক্ষণম্‌ অন্থমানং চ। অনমাসকরণং বিভিন্নবিবয়জ্ঞাপনার্থম। স্বলক্ষণবিষয়মেব প্রত্যক্ষম্‌। 
সামান্লক্ষণবিষয়মেবাম্থমানম্‌। চ সমুচ্চয়ে। দ্বে এব প্রমাণে ইত্যনেশ মংখ্যানিয়মমাহ। 
তথাহি বৌদ্ধানাং দ্বে এব প্রমাণে প্রত্যক্ষান্মমানে। শেষপ্রমাণানামত্্রৈবান্তর্ভাবা। 
অন্তর্ভ|বশ্চ প্রমাণসমুচ্চয়া দিষু চচিতত্বানেহ প্রতগ্ঠতে "৮ _ন্ঠায়গ্রবেশবুতি, 
পৃ. ৩৪-৩৫ (099১. 241৮).  পার্থদেব হহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_-“.'সংখ্যানিয়ম- 
মআাহেতি। এতেন সংখ্যাবিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি। অন্তি চাত্র সংখ্যাবিপ্রতিপত্তিঃ। 
তথাহি। মীমাংসকা:ঃ প্রত্যক্ষানথমানশব্দোপমা নার্থাপত্ততাবলক্ষণানি ষটু প্রমাণানি মন্ন্তে। 
নৈয়ায়িকাঃ প্রত্যক্ষান্থমানশব্যোপমানলক্ষণানি চত্বারি।  প্রত্যক্ষান্ুমানশাব্দলক্ষণানি আীণি 
বৈশোষকাঃ। এতান্তেব সাংখ্যাঃ | চাবাকান্ত প্রত্যক্ষমেবৈকম। ইত্যেতন্নিরাসেন প্রাহ। 
দ্বে এৰ প্রমাণে ইতি। শেবপ্রমাণানামিতি শবাদীনাম্‌। অভ্রৈেবেভি। অনয়োরেব মধ্যে। 
'"*অয়মর্থ;।  প্রত্যক্ষানুমানব্যতিরিকপ্রমাণানাং ষদি সত্যার্থপ্রাপকত্বং তদাইনয়োরেবাস্তর্ভাবো 
বিজ্তেয়ঃ। অথার্থান্তরপ্রাপকাণি তদাহপ্রমাণান্তেব তানি। সন্দশিতার্থপ্রপকং হি প্রমাণং 
স্যার্দিতি ভাঝঃ।  প্রত্যক্ষাম্থমানে চ নিয়তার্থদর্শকত্বাৎ প্রমাণে এব ।"""*_ স্ঠায়প্রবেশবৃ্ধি- 
পঞ্জিকা, পৃ. ৭৪-৭৫। ৃ 

১। উদ্ধৃত সন্দর্ভটি যে বৌদ্ধদার্শনিক ধর্মকীত্তি বা দিঙলাগপ্রণীত কোনও গ্রচ্থে 
অন্তর্গত এইরূপ অনুমান খুবই স্বাভাবিক । এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে স্তায়স্থত্রের 
(১.১. €) "ন্তায়বাতিকতাৎপর্য]টাকা, নামক স্ুগ্রসি্ধ নিবন্ধে মছামনীষী বাচস্পতিমিশ্র_ 
প্তে চ দ্বে প্রত্যক্ষে। লিঙলিলিসনবন্ধদর্শনযাগ্ং প্রত্যক্ষ লিঙগদর্শনং দ্বিতীয়ম।৮--এই 
বাতিক গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বৌদ্ধদার্শনিকগণের অন্ুমানবিষয়ক সিদ্ধান্তের আলোচনাবসরে 
উপরি উন্লিখিত পংক্তিগুলিও উদ্ধার করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া। যায় । তবে বাচস্পতি মিশ্রের 
উদ্ধ'তিতে কিছু কিচু পাঠভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে । দ্রঁ--“তথাহি কেচিদবিনাতাবং তাঁদাত্যয- 
তছুৎপত্তিনিবন্ধনমন্ুমানাঙ্মাহঃ | দ্বিবিধো হর্থ:- প্রত্যক্ষ: পরোক্ষশ্চ। তত্র যো বুদ্ধো 
সাক্ষাদাত্মীয়ং রূপং নিবেশয়তি স গ্রন্যক্ষঃ। ল হি স্ববিবয়ায়! বুদ্ধের্টনক ইতি তমস্তরেণ 


০০ ভন্িবনিনন্ধাঃ 


সন্দর্ভে “মন হি বথাবিধসিদ্ধ:-*****হুচয়তি” পংক্তিটির পাঠ কিছু বিভ্রান্ত বলিয়া মনে 
হয়। “সহি বথাবিধঃ সিদ্ধ-*.***৮ এইরূপ পাঠই সমীচীন বলিয়। প্রত্তীতি হয়। তাহ। হইলে 
অর্থ এইরূপ দীড়ায় : “দৃষ্ট বস্তুটি যেরূপ প্রতি বন্ধ বা! “নিয়ত সম্বন্ধে'র দ্বার! সম্বন্ধ হইবে অপর 
বন্তটিরও তত্রুপ নিয়ত সন্নিধান বা উপস্থিতি কলিত ইইবে। অর্থাৎ ছুইটি বস্তর মধ্যে যদি 
তাদাত্ম্য বা “স্বতাব' (141০710) সম্বন্ধ থাকে, তবে একটি বন্ত হইতে সেই তাদাত্মযসম্বদ্ধসম্বদধ 
বন্বস্তরেরই কল্পনা হইতে পারিবে ) অপর পক্ষে যদি বন্তদ্বর় তছুৎপততি বা “কার্ধযকারণভাব'-বূপ 
সমন্ধের দ্বার! সম্বন্ধ হয়, ঘবে দৃষ্ট কাধ্যরূপ বস্তু হইতে অনৃষ্ট 'কারণ'-রূপ বস্তম্তরের সত্তা হুচিত 
হইবে ।” “নহি” এই পাঠ স্বীকার করিলে ব্যাখ্যাটি কষ্টকল্িত হুইয়! দ্াড়ায়। যথা ঃ 
“যে কোনওরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ যে কোনও প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থ তত্রপ যাদৃচ্ছিক সন্থন্ধবিশিষ্ট 
বন্বস্তরের সন্তাব সুচনা করিতে পারে না|” “সামান্তেন চ""'অঙ্ুমানম্ঠ_-এই পংক্তিটির অর্থ £ 
পরম্পর নিয়ত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তদ্বয়ের একটি বস্তর দর্শন হইতে অপর বস্তর কল্পনা হইয়া থাকে-_ 
এবং ইহাই অন্থমান। কিন্তু অনুমানের ক্ষেত্রে দৃষ্টবগ্ত হইতে যখন অদৃষ্ট বন্তর প্রত্তীতি ঘটে, 
তখন দৃষ্টবন্তটিও যেমন “লাষান্ত/ (বা “বিকল্প” ) মাত্র সেইরূপ অনৃষ্ট বন্বস্তরও “সামান্ত' মাত্র। 
ইহা! হইতে বিশেষের অনুমান হয় না। কেনণা, ব্যাপ্তি বা গ্রতিবন্ধ গৃহীত হইতে পারে দুইটি 
*সামান্ত'ভূত পদার্থের মধ্যে--বিশেষ ছুইটি পদার্থব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্তি বা “অব্যভিচার-রূপ সম্ধ 
গৃহীত হইতে পারে না। অতএব অনুমানস্থলে সামান্তৃত এক সন্বদ্ধী পদার্থ হইতে অপর এক 
সামান্তভূত পদার্থের অস্তিত্বই হুচিত হুইয়া থাকে । সেই প্রন্ত বৌদ্ধদার্শনিকগণ অনুমানের 
বিষয়কে 'সামান্য-লক্ষণ' বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। » 
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ও পপ সপ স্পেশাল পপ ল্পললল শী 


বুদ্ধিরাত্মানমলাসাদয়ন্তী তণ্ত সতাং নিশ্চায়য়তীতি যুক্তম্‌। পরোক্ষস্ত বুদ্ধো সাক্ষাৎস্বরূপোপধাঁন- 
সামধ্যরহিতোহযুক্তপ্রতিপত্তিরেব। ন চান্যদর্শনেহন্যকন্পনা যুক্তা, অতিগ্রসঙ্গাৎ। 
নান্তরীয়কতয়। ত্বন্যোহপ্যন্যং গরময়েৎ। জ হি প্রতিবন্ধত্বভাবে। যথা বিধঃ জিদ্ধঃ 
তথাবিংসমিধানং সুচয়তি, সচ প্রতিবন্ধে! ন দর্শনমাত্রাদবসেয়ঃ, তথা সতি সশ্ামো 
মৈত্রতনয়ত্বাৎ পরিদৃশ্তমানমৈক্্েতনয়ত্তোমবদিত্যচুমানং ম্তাৎ। ইহাপি স্তো দর্শনাদর্শনে। তন্মাৎ 


তাদাত্থ্য-তদুৎপত্তিনিবন্ধন এব প্রতিবন্ধঃ। যদাহ-_- 
“কাধ্যকারণভাবাদ্‌ বা স্বভাবাদ্‌ ব| নিয়ামকাৎ। 


অবিনাতাবনিয়মোইদর্শনানন ন_ দর্শনাৎ |৮-ন্যায়দর্শন। পু. ১৩৪-৩৫ 
(%0500709111917 1911770116 & 90115171106 1190055 1710. ০810968,১ 1936.) 
১। তু” পধুমো হি যন্ত্র যন্ত্রেতি সামান্তেনৈব গৃহাতে । 
ন পুন5 পর্বতেতরুণ্যে গৃছে বেত্যোবমিষাাতে |1 
| -স্ঠায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ. ১০২। 
অপি চ-ন চ সকজন্রিভূবনবিবরনিরুত্ধধূষাগ্রিব)ক্িসার্থসাক্ষাৎকরণমুপধুজ্যতে, জলনত্বাদি- 


সাষান্পুরসরতয়। ব্যাণ্ডিগ্রহছপাৎ''*"--এঁ. ১ম ভাগ. পৃ. ৯১১। 


স্মন্থিবলিনঙগাঃ ২৯ 
অতএব দেখা গেল বৌদ্ধাচার্ধ্গণের মতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান_:এই ছুইটি হাব্রই 
প্রমাণ। উপমান, শব্দ প্রভৃতি অতিরিক্ত প্রমাণাস্তর তাহাদের মতে সম্ভব নছে। ন্ুতরাং 
তৃতীয় প্রকারের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও যেহেতু দৃষ্ট এক বস্ত হইতে অপর এক তৎসপ্বদ্ধ বস্তাবিষয়ক 
সংস্কারের উদ্বোধ ঘটিয়া থাকে, সেইহেতু প্রকৃত পক্ষে ইহা! অন্ুমানাত্মক প্রমাণের অন্ততুক্তি 
হওয়া সমীচীন। ফগতঃ অভিব্যক্তির তৃতীয় ভেদের অন্তভূক্ত ত্রিবিধ অবান্তর তেদের 
প্রত্যেকটিই অচুমিতিরই প্রকারতেদ মাত্র__ধুম হইতে বন্িবিষয়ক গ্রতীতিও যেমন অন্ুুমিতি, 
অনুরূপভাবে আলেখ্যাদি অনুকরণ হইতে সাদৃগ্তনংসর্গবিশি্ট অনুকাধ্য গবাদি বস্তবিষয়ক 
প্রতীতি এবং গো প্রভৃতি শব্দ হইতে নিবওলময়রূপলশবন্ধবশত: সান্সাদিমান্‌ গবার্দিপদার্থবিষয়ক 
প্রতীতি-_উতয়ই অমুমিতি ভিন্ন অন্ত কিছু নছে--উপমিতি” বা শাববোধ নহে । ইহাই 
মহির্মভট্টের সিদ্ধান্ত । 


$ 5৭৫1 ল নন নাক্ণাহথান্ান্নহসবীিহনিলামানজ্বকনল্মংমহঘা- 
মন্বইঘান অজ্লনবি, অনভন্ানি'বতসবীলিসবক্লাত্। লাঘি অন্ুমানিল, ঘুলাহিল- 
সবীত্সীহিন বঙসলীতসীহনি ক্গলমানভন জনিহুলাল্‌ হুজণজমনী জথাঘবীন: | 
অধ হজাত্মনপ্ধা সা বশী: জন্লানন সক্কাহীওমিলল হত্যৃভ্মব, অভ্যাহ্বি- 
হাত জঞ্আহীম: । নফন্তুলাপাতভাহসক্কাহাংস সক্কাঘন্কাতই্সানলাতসান্তী: | 
ল ্লহ্যাহিতর্ণি নিমানানিসন্ধাহানঘ্রন্লালল সন্কাহানমৃনঘত্রন । অব- 
হইল ্াব্যাহিলি: ভ্কঙিমনিমানাত্বলিপ্ালংঅন্ হন হ্যা: সবিনিজন- 
লহবা: ভামিমানভইহালাজ: নিলি: সবিঘুপতীনিণখমৃলীমলালা উহম- 
অনালাবাংলাত্রংনঘৃণঘন্ত; অন্বী হা হুত্সৃন্মন্ধী। ন নন্কাব্আাভিলি: কাযা: 
সবিনিকনক্ষকা: জইন্ন সন্ধাহানুমৃতজন্ন্ধী কান্রক্কাহ্তামানানআামংত্র নানজআাহ- 
সম্ভ্লান । অঙ্গ তু কতজন মৃ্পত্রঘা বচ্মনলি' ং্দাঘলল ল দমলবীলি 
ক্গু হন বন্দিহাঘললিফঘলা হযান্‌। 


অনুবাধধ 


আর বাচ্য হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি অবিনাভাবৰ (-রূপ) সম্বন্ধের স্মরণ 
ব্যতিরেকেই সম্ভব হইতে পারে না, কেননাঃ ( তাহা হইলে ) সকলেরই তাহার 


এই প্রসঙ্গে '্ঠায়গ্রবেশবৃত্তি-পঞ্রিকা"-কার পার্খবদেবের উক্তিও প্রণিধানযোগ্য-_“ইতরচ্চ 
বৎসামান্তং সাধারণং বিকল্পবিজ্ঞানাবতামি বস্তনে। রূপং তদমুমানহ্য বিষয়োংত আহ্‌-- 
জামান্যেত্যাদ্দি। সামান্তং সাধারণং লক্ষণং রূপং বিষয়ে যন্ত ততথ!। তথাহি লিঙগ- 
দর্শনাদনগ্রিব্যবৃত্রমগ্সিমাত্রমেব তার্ণাদিভেদরহিতং সকলবহ্ছিসাধারণং রূপং বহ্ররত্রান্তীত্যেবংরূপে 
জ্ঞানে প্রমাতুঃ প্রতিভাসত ইতি লামান্তমেবানুমানন্ত গ্রাহম্‌। শ্বসংবেদনপ্রত্যক্ষসিন্ধমেৰ 
চাচুমানপ্রতিতাসিনোহর্থন্ত সাধারণ্রূপত্বমিতি ।*'৮--প্র, পৃ. ৭৪ (9095. £৫7) 
১২ 


২০৭ শাদিব নিষ্্ী: 


( অর্থাৎ অর্থান্তরের ) প্রতীতি প্রস্ত হইবে । ('বাচ্যের সহিত অর্থাস্তরের প্রতীতি ) 
সহভাবে ( অর্থাৎ যুগপৎ ) ও হয় না| যেহেতু ধৃূম ও অগ্নির প্রতীতিঘয়ের ন্যায় 
তাহাদের ( অর্থাৎ বাচ্য ও অর্থান্তরের ) প্রতীতিদ্বয়েরও ক্রমভাবের (বা পৌর্বা- 
পর্য্যের )-ই সংবেদন ( বা অন্নুভব ) হইয়া থাকে -অতএব “অসম্ভব, (-নামক ) 
লক্ষণদোষ ( প্রসক্ত হইল )। 

অপরপক্ষে যদি বল! হয় যে, রসাদির অপেক্ষায় তাহাদের ( অর্থাৎ 
বাচ্য ও অর্থান্তরের ) যুগপৎ প্রকাশ অভিপ্রেত, তাহা হইলে “অব্যাপ্তি” (নামক) 
লক্ষণদোষ (হইবে )। যেহেতু, বস্তমাত্র এবং অলঙ্কার ( -রূপ অর্থান্তরের ) 
প্রকাশের প্রকাশক ( অর্থের ) সহিত সহভাব না থাকায় 'অব্যাপ্তি, (হইবে )। 

আর ( তাহা ছাড়া) রসাদি ( অর্থান্তরের ) স্থলেও বিভাবাদিরূপ 
(অর্থের ) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশন উপপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু 
সেই সকল কৃত্রিম বিভাবাদিসংজ্ঞক কারণের দ্বারাই অবিদ্যমান প্রতিবিম্বকল্প 
স্থায়িভাব ( এইরূপ ) ব্যপদেশের বিষয় রত্যাদি ( ভাব- ) সমূহ কবিগণ-কর্তৃক 
( সহ্ৃদয় ) প্রতিপত্গণের প্রতীতি-পদবীতে উপনীয়মান হইয়া যখন হায় 
সংবাদবশতঃ আস্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত হয় ( তখনই তাহারা ) “রস (-রূপে) অভিহিত হইয়া 
থাকে । আর কারণাদির সহিত (যুগপৎ )-ই প্রতিবিম্বকল্প কাধ্যাদি (-পদার্থ ) 
প্রকাশিত হইবার জন্য উৎসাহিত হইতে পারে না-_কেননা, (তাহা হইলে) 
কা্যকারণভাবের অবসায়েরই ( নিশ্চয়েরই ) অবসান (বা উচ্ছেদ ) প্রসক্ত হইবে। 
অপরপক্ষে যেখানে মুখ্যভাবে তাহার ( অর্থাৎ অভিব্যক্তির ) লক্ষণ সম্ভব (হইয়া 
থাকে ), তাহ। কাব্যই হইতে পারে না। অতএব তাহার ( অর্থাৎ কাব্যের ) 
বিশেষ (-ভূত) 'ধ্বনিরপত্ব' কি করিয়াই বা হইতে পারিবে 1 

বিবৃতি 

মহিমশ্ট্র এক্ষণে বাচ্য হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি স্থলে যে (ভূতায় প্রকারের 1) 
অতিব্যক্তির লক্ষণ প্রযোজ্য হইতে পারে না, তাহা বিশ্লেষণপুর্বক প্রদর্শন করিতেছেন। বাচ্য 
হইতে অর্থান্তরের প্রত্তীতি কখনই সম্ভব হইতে পারে না, দি না উভধ্বের মধ্যে নিয়ত 
অব্যভিচরিত সম্বন্ধ (“অবিনাতাব” বা “নাস্তরীয়কত্ ) বর্তমান থাকে, এবং প্রতিপত। ষদি সেই 
নিয়ত অবিশাতাৰ সম্বন্ধটি স্মরণ না করে। কেনন।, অগৃহীতব্যাপ্তিক পুরুষের নিকট যেমন 
ধুমদর্শন হইতে বহ্চিপ্রহীতি সম্ভব হয় না, অনুরূপভাবে বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্ধান্তরের মধ্যে 
বিগ্ধমান অবিনাভাবন্প সম্বন্ধের স্মরণ যে সহৃদয় সামার্জিকের চিত্তে উদ্রিক্ত হয় নাই, তাহার 
পক্ষেও বাচ্য হইতে প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রত্তীতি সম্ভব হইতে পারে ন। কেননা, তাহাই 
যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে যে কোনও পুরুষ, তাহার বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থান্তরের মধ্যে 


হঙ্গিললিনঙ্ক: ২গই 


বিস্তমান অবিনাভাব লম্ন্ধের ন্মরণ না ঘটিলেও, বাচা হইতে প্রতীয়মান অর্থ উপলন্ধি করিতে 
সমর্থ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ধৃমপ্রতীতি ও অগ্রিপ্রত্তীতি-_-এতদুভয়ের মধ্যে পৌর্বাপধ্য বা 
ক্রমভাব যেমন ত্বসংবেদনসিদ্ধ সেইরূপ বাচা হইতে যেখানে অর্থান্তরের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, 
সেখানেও প্রত্যেক সহৃদয় সামাজিকেরই বাচ্যপ্রতীতি এবং অর্থান্তরপ্রতীতির মধ্যে 
পৌর্বাপর্যয শ্বসংবেদনসিদ্ধ, অতএব অনপন্নবনীয়। অপর পক্ষে, অভিব্যক্তির যে সামান্তলক্ষণ 
প্রণয়ন কর! হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া! আমর! দেখিয়াছি যে মুখ্য অতিব্যক্তির দুইটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইল_[১] অভিব্য্গ্য এবং অভিব্যঞ্জকরূপ অর্থন্নয়ের মধ্যে বিষ্ভমান সম্বন্ষেব ক্মরণের 
কোনও অপেক্ষা নাই, এবং [২] অভিব্যঙ্গ্য অর্থটির অভিব্যগ্রক অর্থের সমকালেই প্রকাশ 
ঘটিয়া থাকে । কিন্তু বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপ অর্থান্তরের ক্ষেত্রে এই ছুইটি বৈশিষ্ট্েরই অভাব 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । কেননা, আমর! দেখিলাম যে, 1১] বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্ধান্তরের 
মধ্যে বিগ্বমান “অবিনাাব+ সন্বন্ধর স্মরণ ব্যতিবেকে একটির দ্বারা অপরটিন প্রকাশ ঘটতে 
পারে নাঃ [২] দ্বিতীয়তঃ, বাচ্য প্রতীতি এখং প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রতীতির মধ্য ক্রমতাব 
ব! পৌর্বাপর্য্য ্বসংবেদনসিদ্ধ । অতএব অভিন্যক্তির মুখ্য শক্ষণটিই বাচ্য হইতে 'প্রতীয়মান 
অর্থান্তরের প্রতীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। স্ত্তরাং অভিব্যক্তির লক্ষণ পক্ষ্যাভিযত 
বাচ্য অর্থের ক্ষেত্রে বর্তমান না থাকায় .লক্ষণটি “অসম্ভব হইয়। দীঁড়াইল। স্থতরাং তাহা 
সৎ লক্ষণরূপে বিবেচিত হইতে পারে না; তাহ! দুষ্ট লক্ষণ || 

ইহার উত্তরে ব্যক্তিবাদিগণ খলিতে পারেন £ পূর্বপ্রদ্শিত ঘুক্তি অনুসারে বাচ্যার্থের 
ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির লক্ষণটি 'অসম্তব বলিয়া অন্থুমিতিবাদিগণ 'যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, 
তাহা ভিত্তিহীন। কেননা, প্রতীয়মান অর্থান্তর ভ্রিবিধ হুইন্তে পারে-_-বস্তু, অলংকার অথবা 
রসাদি ভেদে । তন্মধ্যে বস্তু এবং অলংকাররূপ অর্থীন্তরের গ্রতীতি এবং বাচ্যার্থের প্রতীতি__ 
এত ছুতয়ের মধ্যে ক্রম বর্তমান | সেই গ্রন্তই ধ্ৰনিবাদিগণ বস্তু এবং অলংকাররূপ অর্থঘ্বয়কে 
“সক্রম” বা সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া! থাকেন । কিন্তু রসাদিরূপ অর্থান্তরের 
প্রতীতি এবং বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থের প্রতীতির মধ্যে ক্রম বর্তমান না াকায়-__রসাদিরূপ 
অর্থ 'অক্রম+ বা “সংলক্ষক্রম” ব্যঙ্গ্যরূপে ধ্বনিবাদিগণ কর্তৃক ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। ন্ুতরাং 
বাচ্যার্থের সহিত বস্ত এবং অলংকাররূপ অর্থদয়ের প্রতীতি যুগপৎ না ঘটিলেও, রসাদিরূপ অর্থের 
প্রতীতির যৌগপপ্ বর্তমান । সুতরাং অভিব্যক্তির সামান্ত লক্ষণটি বস্তু এবং অলংকাররূপ 
ব্যঙ্গ্যাভিমত এই দুইটি অর্থের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হইলেও, রমাদিরূপ অর্থের ক্ষেতে সংগত হইতে 
কোনও বাঁধা থাকিতে পারে না। অতএব বাচ্যার্থের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির লক্ষণ সম্পূর্ণ “অসম্ভব! 
অতএব ছুষ্ট বলিয়! শ্বীকার করিয়া লইতে পার! যায় না। 


ধ্ৰলিবাদ্দিগণের এই সমাধান কিন্তু সর্বথা দোষমুক্ত নহে । কেননা, যদিও রসাদির 
ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির লক্ষণটি পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে সংগত বলিয়! স্বীকার করিয়া লওয়াও যায়, 
তথাপি বস্ত ও অলংকাররূপ অর্থদ্বয়ের প্রতীতি যেহেতু ধ্বনিবাদিগণের মতামুসারেও বাচ্যার্থ- 
গ্রতীতির সমকালেই সম্ভব হইতে পারে নাঃ সেইজন্থ অভিব্যক্তির লক্ষণ ব্যঙ্গযাতিমত এই ছুইটি 


২৩৬ ন্ন্বিঘনিবিক্ধ: 


অর্থের ক্ষেত্রে সংগত হইতে পাঁরেন1। ফলে লক্ষের একদেশে লক্ষণটি বর্তমান না থাকায় 
“অব্যান্তি নামক লক্ষণ দোষের গ্রসক্তি বারণ কর! কোনও প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। 
অন্ভএব ধ্বনিবাদিগণের পূর্ববরিত যুক্তি অনুসারে বাচ্যাথথ হইতে প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতিস্থলে 
অতিব্যক্তির সামান্তপক্ষণটি “অসম্ভব ন! হইলেও যে 'অব্যাপ্তিদোব"-গ্রন্ত, তাহা ধ্ৰনিবাদি- 
গণকেও অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ন্ুত্তরাং অতিব্যক্তির লক্ষণটি প্রতীয়মানার্থের 
প্রতীতির স্থলে সর্বথ! দোবমুক্ত হইতে পারিল না-_-একটি দৌষ পরিহার করিতে গিয়া অপর 
একটি দোষের প্রসক্তি হইল-_ইহাই মহিমতট্টের বক্তব্য। 

কিন্ত মহিমভট্র রসের ক্ষেত্রেও যে অভিব্যক্তির লক্ষণ সংগত বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন, ঘাহ! অত্যুপগমবাদমাত্র । কেননা, অন্ুমিতিবাঁদীর মতে বাচ্য বিভাবাদিপ্রতীতি 
এবং রসাদদিরূপ অর্থাস্তরপ্রতীত্ির মধ্যে কার্ধ্য-কারণভাবরধপ সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় উভয় প্রত্তীতির 
যৌগপন্ত যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। বিভাবাদিপ্রতীতি যে রসাদিপ্রতীতির প্রতি কারণ 
এবং রসাদিগ্রতীতি যে কার্য্__তাহা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে মহিমতট্ট কর্তৃক আলোচিত 
হুইয়াছে। আর কারণ যে কার্ধ্যের পূর্বভাবী ইহা! সকলকেই স্বীকার করিতে হুইবে। 
নুতরাং বাচ্য বিতাবাদি হইতে যেস্লে রশাদিরূপ অর্থান্তরের প্রতীতি ঘটে, সেখানে 
উভয়ের মধ্যে সহভাব কিভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়? এবং প্রকাশ্ত ও 
প্রকাশকরপ অর্থবয়ের সহপ্রতীতিই*যে অভিব্যক্তির মুখ্য বৈশিষ্ট্য ইহা পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। 
দ্বতরাং বস্তু, অলংকার এবং রসাদিরূপ ত্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রেই বাচ্য অর্থের সহিত 
যুগ্রপৎ প্রত্ীতি সম্ভব না হওয়ায় অভিব্যক্তির লক্ষণ কোনও ক্ষেত্রেই সংগত না হওয়ায়__ 
প্রকৃতপক্ষে 'অসম্ভব নামক লক্ষণদৌষই প্রসক্ত হুইল, “অব্যাপ্তি' নামক লক্ষণদোষ নহে--ইহাই 
মহিমতট্রের গুঢ় অভিপ্রায় । 


$ ৬৭ 1 ছ্রিনিধী ভি সন্ধাহান্দীগ্ঘ তনামিজন: হনলন্সহন্নবি । লঙ্গ 
বালহাভভুসহীঘানিক্ালিকণ: | লহুনব-'সয: সন্গাহা: কলনহসন্ধাহা? হুলি | 
অন্দ: হনবল্গী ছুলাহি: | লঙ্গাতহলানহ্‌ অনভনাম্দ্ঘযন্ৰত্য ঘন সত্যগ্কালি- 
ঘযঘীইনাগজী: ক্কাতয়বাণলিসন্বক্াব্‌ । অন্যত নত ভিজত্বঈনীঘনল্রতী ল 
তঘ্অনত্ন ভযন্গবলৃতন্ব: | 


অনুবাদ 


প্রকাশক অথটি ছুই প্রকার হইতে পারে- উপাধিরূপ এবং স্বতন্ত্র। তন্মধ্যে 
জ্ঞান শব্দ ( এবং) প্রদীগাদি (অর্থ ) উপাধিরূপ। সেইজনা বলা হইয়াছে-_“তিনটি 
প্রকাশ (অর্থাৎ প্রকাশক নর্থ) ( যুগপৎ ) স্বপ্রকাশ এবং পরপ্রকাশ ৮ অন্য 
স্বতন্ত্র ( উপাধিরপ অর্থ যেমন, )-ধুম প্রভৃতি । তন্মধ্যে আস্চ (প্রভেদ অর্থাৎ 
উপাধিরূপ ) আপনাদের দ্বারা (অর্থাৎ ধ্বনিবাদিগণ কর্তৃক ) অভ্যুপগত হইতেই 





হঙ্গিবনিনক্ক: ২০& 


পারে না-কেননা তাহা হইলে প্রত্যক্ষ এবং আভিধেয় এই ছ্বিবিধ অর্থেরই 
কাব্যতাপত্তি প্রসক্ত হইবে। অন্যটির (অর্থাৎ স্বতন্তররূপ প্রকাশক অর্থটির ) 
ব্যক্তির অন্ধুপপত্তিবশতঃ লিঙ্গতৃই উপপন্ন হইতে পাঁরে, ব্যগ্তকত নহে । 


বিরতি 


বহিমভট্ট এক্ষণে অন্তরূপ'যুক্তির সাহায্যে বাচ্যরূপ প্রকাশক অর্থটিকে কেন প্রতীয়মান 
অর্থাস্তরের গ্রতীতির প্রতি,অভিব্যঞ্জকরপে স্বীকার করিতে পাবা যায় না, তাহা প্রতিপাদন' 
করিতেছেন। 

প্রকাশকৰপে অতিমত অর্থটিৎদ্বিবিধ হইতে পাবে--হয় উপাধিরূপ অথবা স্বতন্ত্র। 
প্রথম উপাধিরূপ প্রকাশক অর্থটি আবার ব্রিখিধ হইতে পাবে-জ্ঞানরূপ, শব্খব্ূপ অথবা 
প্রদীপাদি গ্রকাশরূপ। “উপাধি' শব্দটিব বু।ৎপর্তি অলোঁচন।। করিলে ইহার বৈশিষ্ট্য বুঝা! সম্ভব 
হইবে। 'উপাধি-শবটি উদয়নাচারধ্য. প্রমুখ নৈয়ায়িক দাখনিকগণের মতে 'যোগরূঢ-যে পদার্থ 
সমীপবর্তী.পদার্থান্তরে স্বকীয় ধর্ম সংক্রামিত করিধা থাকে, তাহাকেই উপাধি” বলা হইয়! 
থাকে। যেমন জবাকুম্থম ম্ফটিকখণ্ডের 'উিপাধচি। কেননা, জবাকন্ুম স্বকীয় শৌহিত্যরূপ 
ধর্ষাট স্ব-সমীপবর্তা স্বচ্ছ ক্কটিকখণ্ডে সংক্রামিত করিয়। খাকে 1১ টাকাকার বধ্যকও উপাধির 


স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্জে বলিয়াছেন_-উপাধিঃ স্বরূপোপরখ ননান্প্রতীতিহেতৃঃ1৮ অর্থাৎ 
উপাধিরূপ প্রকাশক অর্থট অন্য-অর্থের গ্রতা'হন প্রতি হেড এবং ইহা সেই অর্থান্তরে আপন 


স্বরূপ বা আত্মীয় ধর্মটির 'উপরগ্জন” বা! “সংক্রমণ কিয়া থাক । উপচঠিত অর্থটি উপাধির দ্বারা 
উপরঞ্জিত হইয়াই প্রকাশিত বা প্রতীতিগোচর ওহয়। াকে-ইছাঈ ভপাধির বৈশিষ্ট । জ্ঞান, 
শন্দ এবং প্রদীপরূপ পদথেয়েন ক্ষেতে উতর এহ খেহিষ্ট; লক্ষিত হইয়া থাকে। উক্ত 
ত্রিবিধ অর্থই অর্থান্তরের প্রকাশক | পেতনা, জান জেসকে গুকাশ কবিয়! থাক্‌, শব ,আপন 
অভিধেয় অর্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে এ৭ং পুদাপারি জো: ঘটাদি বাহ্‌ বিষয়কে গ্রত্যক্ষ- 
গোচর করিয়া থাকে । শুধু তাহাই নং | জয়কে কাশ বপিএর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান জ্দেয়কে 
উপরঞ্জিত করিয়া থাকে এবং জ্ঞেয়ের সহিত উহা: ধুগপৎ প্রকাশ হইয়া থাকে । তত্রপ শব 
যখন অর্থকে প্রকাশ করে, তখন শব্দটিও অর্থের উপরঞ্জকরূপে, যুগপন্, প্রতীতিগোচর হইয়| 
থাকে। শবটি তটস্থ থাকিয়া অর্থের প্রতীতি উত্পাদন করে শা। অথের গ্তায় শব্ও যুগ্নপৎ 
প্রকাশের, বিষয় হইয়া থাকে.।২ তাবে গ্রদীপরূপ উপাধি ঘটাদি পদার্থকে প্রকাশিত 





পল আমা পপ সর 


১। শর “্উদয়নাচারধ্যমতে উপাধিপদং যোগরূঢম। অগ্র.ব্যুৎপত্তিঃ। উপ সমীপ- 
বর্তিনি আদধাতি সংক্রাময়ঘি স্বীয়ং ধর্মমিত্যুপাধিঃ ইতি । যব্ধর্মবে!ধকশবমমভিব্যাহারেণ 
' চোপাধিপদং প্রধুগ্যতে তদ্ধর্মসংক্রামবত্বং তর্‌ বোধয়তি। যথ) ক্ষটিকলোৌছিত্যে জবাকুম্ম- 
মুপাধিরিত্যব্র লৌহিত্যমংক্রামকত্ম.।” -্ভায়কোশ, পৃ. ১৭৭ (80117 29০01471928), 

২। তু বিবয়ত্বমনাপন্ৈ: শবৈনর্থ: প্রকাণ্ততে | 

ন লত্তয়ৈব তেত্র্থানামগৃহীতাঃ প্রকাশকা; ॥-_বাক্যপদীয়, ১.৫৬ 


০ ন্ন্ষিনিন্কা: 


করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্য়ংও প্রকাশিত হইয়া থাকে-ইহা “স্বজ্ঞানেনান্তধীহেতুঃ সিদ্ধেতর্থে 
বঞ্রকো মত:। যথা দীপ:-_” আচার্য ধর্মকীন্তির প্রমাণবান্তিকন্থ পূর্বোদ্ধীত কারিকাটিতে হুষ্পষ্- 
ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব ব্রিবিধ উপাধিরূপ পদার্থের ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, উপাধির দ্বার। উপাধের পদার্থান্তরটি উপরঞ্িত হইফ়্া থাকে এবং উপাধেয় অর্থটির 
প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই উপাধিভূত জ্ঞান, শব্ধ এবং :প্রদীপাদিরূপ পদার্থেরও প্রকাশ ঘটিরা 
থাকে। অতএব জ্ঞান শর্দ এবং দীপরূপ উপাধিত্রয় 'ম্ব-পর-প্রকাশ' অর্থাৎ বুগ্রপৎ 
' স্বপ্রকাশ' এবং এপরপ্রকাশ' রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। মহিমভট্ট এই প্রলঙ্গে প্রাচীন 
ূর্বাচার্য্যের-_এ্রয়ঃ গ্রকাশা: স্ব-পর-প্রকাশা:”__এই উক্তিটি আপনণ্মতের সমর্থনের জন্ত উদ্ধার 
করিয়াছেন।১ 

অপর পক্ষে, ধূমাদিরূপ অর্থ “ম্বতন্ত্র প্রকাশকরূপে অভিমত-_“উপাধি”-রনপে নহে । 
কেননা, ধৃম হুইচ্ছে যখন বহিরূপ অর্থাস্তরের প্রতীতি ঘটে__তখন কক্কিপ্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে ধূমেরও গ্রতীতি ঘটে না) তত্তিন্ন.'ধুমের কোনও ধর্ম বহিতে সংক্রামিত হইয়া 
তাহাকে 'উপরঞ্জিত করিতে পারে ন1। ধুম” বহ্ছিরূপ পদার্থান্তর হইতে সর্বথা স্বতন্ত্র 
এবং তটস্থ থাকিয়া বহ্নিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। ন্ৃতরাং জ্ঞান-শব্দ-দীপরূপ উপাধিপ্রর 
এবং ধুমাদি 'ম্বতন্ত্র' গ্রকাশক-_ প্রকাশক অর্থের; এই দ্ধিবিধ শ্রেণীর মধ্যে যে মূলত: প্রতেদ 
বর্তমান, ইহা অবস্তাই স্বীকার করিতে হইবে। 

এখন যদ্দি ৰাচা অর্থের স্বরূপ পর্যযালোচন! করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 
ঘদিও ইহ! ব্যঙ্গারূপে অভিমত বস্ত, অলংকার বা রসাদিরূপ অর্থের প্রকাঁশক বটে, তথাপি 


শপ ০ শিপ ৮22 স্স্পিপপাশ শী শি ৮ ০ শ্পীশ পদ 


১। মনে হয় মহিমভট্ট ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয়ের ব্রহ্গকাণ্ডের উপর মহাবৈয়াকণ 
হরিবৃষভপ্রন্িত বৃত্তি হইতেই 'ত্রয়ঃ প্রকাশা: স্ব-পর- গ্রকাশাঃ-_ এই উক্ভিটি উদ্ধার করিয়াছেন । 
“প্রাপ্তরূপরিভাগায়া যো বাচঃ পরমো৷ রসঃ। 
যৎ তৎ পুণ্যতমং জ্যোতিত্তন্ত মার্গোইয়মাঞ্জসঃ ||” 
-_বাকাপদীয়ের ব্রহ্গকাণ্ডের অন্তর্গত কারিকাটির (১. ১২) বৃত্তিতে আচাধ্য হত্িবৃষভ 
বলিয়াছেন_-“***পরমো রস ইতি। বাচকত্বাদভদয়হেতুত্বাচ্চ ব্যবস্থিতসাধুভাবঃ শব্দসমূহোই- 
ভিধীয়তে | এবং হাহ-_খিজীবমেতদ্‌ বাচো যঃ সংস্কারহীনঃ শব্দ: ইতি। যত্তৎ পুণ্যতমং 
জ্যোতি: | ইহ ভ্রীণি জ্যোতীংষি ত্রয়ঃ প্রকাশাঃ স্বরূপ-পরবূপয়োরবন্ধোততকাঃ। তদ্‌ 
যথা__ 'যোইয়ং আতবেদা: যশ্চ পুরুষেধাস্তরঃ প্রকাশো যশ্চ গ্রকাশপ্রকাশয়োঃ প্রকাশয়িতা 
শব্দাখ্যঃ প্রকাশত্তত্রৈতৎ সর্বমুপনিবন্ধং যাবৎ স্থান, চরিষ্চ, চ” ইতি 1**”__পৃ. ৩৬ ( বারাণসেয় 
সংস্কত বিশ্ববিদ্তালয় সংস্করণ ) ভর্তৃহরিপ্রমুখ বৈয়াকরণ আচার্ধ্যগণের মতে প্রদীপাদি প্রকাশ এবং 
অন্তর্ধ্যামী আত্মচৈতন্তের প্রকাশ অপেক্ষা শব্ধতব্বের গ্যোতীরূপত। ও প্রকাশকত্ব মূলীভূত এবং 
ব্যাপকতম। “বাক্যপদীয়' নিবন্ধের বহু স্থলে এই ত্রিবিধ গ্রাকাশের যুগপৎ উল্লেখ এবং শবরূপ 
জ্যোতি:র শ্রেষ্ঠত্ব ঘুষ্পক্টভাবে খ্যাপিত হইয়াছে । তুলনীয় £ “প্রাজাপত্যং মহতেস্তৎপাক্রৈরিব 


ওনিবনিব: 9০৩ 


ইহাকে “উপাধধি-রূপে স্বীকার করা সম্ভব নহে। কেননা, “উপাধি” কেবল প্রত্যক্ষ ঘটাদি 
বাহাবিবয়্ অথবা অভিধেয় অর্থকেই স্বরূপোপরঞ্জরনের দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকে । 'অভিব্যগ্তক” 
রূপে অভিধত অর্থ যদি পদার্থান্তরের “উপাধি-রূপ প্রকাশক--ইহাই ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্ত 
হইত, তবে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ এবং অভিধেয় অর্থই 'অভিব্যঙ্গা, বা ধ্বনিরপে ব্যপদেশের 
যোগ্য হইত্। ফলে প্রত্যক্ষ-এবং অভিধেয় অর্থেরই | ধ্বনি-] কাব্য বা! উত্তমকাব্য রূপে ব্যপদেশ 
প্রণক্ত হইত। কিন্তু ধ্বনিবাদিগণ এইরূপ নিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন না। হুতরাং 
তাহাদের ইহা অবশ্যই শ্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, কাব্যের ক্ষেত্রে বাচ্য অর্থটি বসত 
অলংকার বা রসাদিরূপে প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রতি জ্ঞান-শব্ধ-দীপের গ্তায় 'উপাধি-রূপ 
প্রকাশক হইছে পারে না। ন্ুতরাং পরিশেমান্্মানের সাহায্যে বাচ্য অর্থ যে প্রতীয়মান 
অর্থান্তরের ধূমাদি পদার্থের স্যায়*দ্বিতীয় প্রকারের "স্বতন্ত্র প্রকাশক ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু এই 
দ্বিতীয় গ্রকারের প্রকাশকের স্বরূপ যদি সুক্মাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহ। হইলে ইহ! 
স্পষ্টই উপলন্ধ হইবে যে ধুমাঁদি “দ্বত্তর গ্রকাশক প্রকৃতপক্ষে বন্তি প্রভৃতির অর্থের প্রকাশের 
প্রতি “লি” বা “সাধন” বা “হেতু” ভিন্ন অন্ঠ*কিছুই হইতে পারে না এবং সেই লিঙ্গপ্রতীতি 
হইতে বহ্যাদি পিলী বা সাধ্যের প্রতীতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, উভয়ের মধ্যে 'অধিনাভাক-সন্বদ্থের 
'্মরণবশতঃ | আর লিঙ্গ হইতে যেখানে লিঙ্গীর প্রতীতি এন্িয়া। থাকে, সেখানে যে প্রকৃতপঙ্গে 
অমুমানেরই অবকাশ, ইহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে । অতএব বাচ্য অর্থ হইতে যদি 
প্রতীয়মান অর্থাস্তরের প্রীতি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বাচয অর্থ টি ধুমাদির স্তায় প্রতীয়মান 
অর্থের প্রতীতির প্রতি “লিঙ্গ” বা “হেতু” ইহাইণসদ্ধ হইল। চ্তরাং বাচ্য হইতে অর্থাত্তরের 
প্রতীত্তি অনুমান ভিন্ন অন্ত কিছু নহে এবং ঝচ্য অর্থটি বস্তুতঃ প্রতীরমান অর্থান্তরের গ্রকশের 
প্রতি লিঙ্গ বা 'সাধন' মাত্র; তাহাকে প্রদীপাদির স্তায় “অভিব্যঞজক' হেতু রূপে 
পরিগণনা কৰা আদৌ সম্ভব নহে; কেননা, অভিব্যক্তির বিশেষ লাক্ষণগ্ডুলি যে বাচ্য অর্থের 
ক্ষেত্রে সংগত হয় না, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ 


$ ০ || লন্ব দ্গিনিঘতঘাণি তঅ্ঘামিনলতসাখহ সন্ধাহান্কন্ম।নিল 
সঙ্গাহাতবভজাঘি শনলিক্কাহহমামিলন: | অনলাইন ছি নিমানালুমানভলি- 
নাহি ঘৃন হয়া হলি কতঘলিহনমন: | অত হন নব নসবীতযলিলামানিলী 
হণ্রাহীনা সবীবিবিনি তসর্তীঘী: ক্বাশক্কাঘমাবলানংখালান ক্ষমী5- 
নহ্তজ্লানী | অন্তু জাঘলাল সন্কাহান হুতঘতহবক্ষদা হল অন্বী ভা হষা- 
হুয' হলি । 


সি 





সংবৃতম্‌। শরীরতেদে বিছ্ুষাং স্বাং যোনিমুপধাবতি || যদেতন্মগুলং ভাদ্বর্‌ ধাম চিত্রম্ত রাধল: | 
তদ্‌্ভাবমভিস্ভ,য় বিগ্যায়াং প্রবিলীয়তে |” অপি চ-_“্যথা গ্রকাশকত্বমণ্েঃ স্বরূপং চৈতন্তং 
বান্তর্য্যামিণস্তথ। জ্ঞানমপি সর্বং বাগ-্পমাত্রান্থগতম্‌।” -_বাক্যপদীয় £ ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা 
১. ৯২০ এবং ১. ১২৪ ও তত্রত্য আচাধ্য হুরিবৃষতনৃত বৃত্তি দ্রষ্টব্য। 


২০৫ ওয়্বিবিহিনর্না: 
অনুবাধ 


আর ব্যঙ্গযরূপে অভিমত (বস্তঅলংকার-রসাদদিরূপ ) ত্রিবিধ অর্থের 
(কোনটিরই ) প্রকাশকের সহিত সমকালেই প্রকাশ স্বয়ং ধ্বনিকারেরও অভিমত নহে। 
যেহেতু তিনি বলিয়াছেন -“বিভাব অন্ুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবসমূহই রস_ 
কাহারও এইরূপ বোধ (হয়) না। সেইজন্যই তাহাদের (€ অর্থাৎ বিভাবান্থাভব- 
ব্যভিচারিসমূহের ) প্রতীতির সহিত রসাদি ভর্ের প্রতীতি অবিনাভবসন্বন্ধবিশিষ্ট-_এই 
কারণে তাহাদের ( উভয়ের ) প্রতীতি (-ঘয় ) ( পরস্পর )-কার্যকারণভাব ( -রূপ ) 
সম্বন্ধে অবস্থিত হওয়ার জন্ত ( উভয়ের মধ্যে ) ক্রম ( বা পৌর্বাপর্য্য ) অবশ্যস্তাবী | 
কিন্ত তাহা লাঘব-(বা সুক্মত্ব") বশতঃ প্রকাশিত হয় না _-এই হেতু রসাদিরূপ (অর্থ) 
অলক্ষ্যক্রম হইয়।ই ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে ॥৮ 


বিবৃতি 


আচার্য্য মহিমভ্ট ইতঃপুর্বে বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতির মধ্যে লাধ্যসাধনতাঁব বা 
কার্ধ্য-কারণভাবরূপ মম্বন্ধবশতঃ উভয়ের মধ্যে ক্রম যে অধগ্ঠস্তাবী তাহা নান! যুক্তির সাহায্যে 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শুধুই বস্তু ব৷ অনংকাধরূপ প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতিই যে 
বাচ্যপ্রতীতির উত্তরভাবী,_তাছাই নহে। ররসাদিরূপ প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে বাচয 
বিভাবাদিরূপ অর্থের প্রীতি এবং রসার্দিবপ অর্থের প্রত।তির মধ্যে নিমিত্-নিমিত্তিভাবরূপ 
সম্বন্ধের সন্ভাৰ থাকায়, উভয়ের মধ্যে ক্রম অবশ্যস্তাবী। সুতরাং মহিমভট্রের মতে 
নস্তলংকাররূস!দিরূপ ত্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতিই বাচ্যার্থপ্রতীতির উত্তরতাবী-_ইহাই 
যুক্তিসিদ্ধ। অতএব উভয় প্রতীতির মধ্যে সহভাব বর্তমান না থাকায় মুখ্য ব্যঙ্গয-ব্যঞ্জকভাব 
যে সম্ভব হইতে পারে না, ইহাই মহিমতট্রের প্রতিপাদ্য । পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এই প্রসঙ্গে 
মহিম্ভট্ট বিস্তৃতভাবে আলোচন! করিয়াছেন। বর্তমান অনুচ্ছেদে মহিমভট্ট তাঁহার অভিমত্ের 
সমর্থনে ধ্বনিকার আনন্ববর্ধনাচার্য্েবরই একটি উক্তি উদ্ধার করিতেছেন। বন্ত বা অলংকার রূপ 
প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি এবং বাচ্য অর্থের প্রতীতি-_এতছুভয়ের মধ্যে যে ক্রম! পৌর্বাপধ্্য 
দুল্পষ্টভাবে বর্তমান, তাহা শুধু মহিমভট্টই নহেন, আনন্দবর্ধন প্রমুখ ধ্বনিবাদিগণও তাহা 
অস্বীকর করেন না। কেননা, ধ্বনিকার বস্ত এবং অলংকাররূপ প্রতীয়মান অর্থন্বয়কে 
'সন্রমব্যঙ্গ? বা 'সংলক্ষ্যক্রম ব্যন্গ্;-রূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই নামকরণের দ্বারাই বাচ্য 
ও প্রতীয়মান অর্থন্বয়ের প্রতীতির মধ্যে বর্তমান ক্রমকে স্বীকার করিয়া লওয়া হুইক্লাছে। কিন্ত 
রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতি এবং 'বাচ্য বিভাবাদি প্রতীতির মধ্যেও বর্তমান ক্রম আনন্দবর্ধনাচার্ঘয 
অপন্ধব করিতে পারেন নাই। কেননা তিনি 'ধ্বন্তালোক” গ্রস্থের তৃতীয় উদ্দ্যোতে ৰাচ্য 
বিভাবাদি এবং ব্যঙ্গ্যরপে অভিমত রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতির মধ্যে্ষে সম্বন্ধ; তাহার 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নুস্প্ভাবেই বলিয়াছেন £ “ন হি বিভাবাম্থতাবব্যতিচারিণ এব**** ইত্যাদি । 


ভন্িববিবচ্ধা ২০২ 


এই উদ্ধৃতির দ্বার! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে আচার্য্য আনন্ববর্ধনও বাচ্য বিভাবাদি রগ অর্থ 
এবং প্রতীয়মান রসাদিরূপ অর্থকে পরস্পর অভিন্ন বলিয়া শ্বীকার করেন নাই। বাচ্য 
বিভাবাদি-প্রতীতিটি কারণস্থানীয় এবং রসাদি-গ্রত্ভীতি তাহার কার্ধ্য। এবং উভয়ের মধ্যে 
অধিনাতাব রূপ নিয়ত সম্বন্ধ বন্তমান। কারণ যে কার্ধে/র পূর্বভাবী, উভয়ের মধ্যে যে ক্রম বা 
পৌর্বাপ্ধ্য কিছুতেই অপহৃব করা সম্ভব নয়, ইহা সর্ববাদিসন্মত সত্য। ইহা! যদি অপলাপ 
করা যায়, তবে কার্ধ্য-কারণতাৰ সম্বন্ধেরই সর্বথা উচ্ছেদ ঘটিবে। ন্ৃতরাং বাচ্য বিভাবাদি- 
প্রতীতি এবং ব্যঙ্গ্য রসাদি-প্রতীতির মধ্যে ক্রম অবশ্যই স্থীকার্ধ্য.। বে আনন্দবর্ধন্াচা্ধ্য 
কিন্ত রসাদিরূপ অর্থকে 'অ-ক্রম” ব। 'অসংলক্ষ্য-ক্রম” ব্যঙ্গযরূপে বাপদিষ্ট করিয়াছেন? ইহার 
উত্তরে আনন্ববর্ধন বলিয়াছেন যে, বাচ্য বিভাবাদিগ্রতীতি এবং রসাদি-প্রতীতির মধ্যে 
বিগ্যমীন ক্রমটি এতই সুক্ষ বা স্বল্স্থায়ী যে স্গদয় সামাজিকের নিকট তাছা প্রতিভাত হয় না। 
বিভাবাদি-প্রতীত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন রসাদিপ্রতীতি সংঘটিত হুয় বলিয়া মনে হয়। সেই্ন্যই 
রগাদিরূপ অর্থকে “অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ” রূপে নির্দেশ কবা হইয়াছে । ক্রম বা! পৌর্বাপর্যযটি 
লক্ষিত হয় না, _ইহার দ্বারা ক্রম বা পৌর্বাপর্ধ্য যে সর্বথা অসৎ বা অবিগ্যমান, তাহা প্রমাণিত 
হয়না। আনন্দবর্ধনের এই দ্ুম্পষ্ট উক্তি হইতে রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতির ক্ষেত্রেও যে 
ব্ঙ্গ্য-ব্যঞ্জকতাব মুখ্যতাবে সম্ভব নয়, ইছা নিঃসন্িগ্মভাবে প্রমাণিত হইল । 
$ ধ || আখবনীঘ'মঘাব্‌ অন্মানালপহ্াঈলতগ্াতানৃন্ৰবী । বখাত্যনৃ- 
লাবগরিতজাচিনি:। লঙ্গাত্ঘ্নজজলীক্করাংললা ঘুলাহিলা সন্ধহযহ সন্কাহীগজবমন | 
অথাঝনৃয়ই্পল আা লিংজীতঘৃক্যবী অর্বি ঘতসবীণনীকবঙঘাকনাত্তি: ঘত্হয 
অতলাব্‌ । 
অথাবন্য়ত্গ ল ল্ধহিত্ঘল হলি অনি জক্কাঁভীলল্ন্লাপাভ্বানতজাত্বি: | 


হল্দন্লানাইহজতলান। 
অথীমঘীহদি সন্ত ল ক্ষহ্চঘল হুলি লন্তীন্মালকদন বতজঙণ 
অধন্ভঘলি, ল নলবী: | বভন্বভ্মন ল:, নান্মসবীঘলালনী; জলীইল 


নন ক্গমঘীন সক্ষাহীঘমনান্‌ | 

বজ্লাব্ বহুনভ হ্বাজজ্মনী হ্কঘাতীন: | ক্ষিষ্ল অনগক্ানল্‌ 
সন্দাহঘঙম নিহীঘণালন্ঘঘন্প হয়ানভামানাহ্‌ হুলি। 

অনুবাদ 

আর যদি এই দোষের ভয়ে 'সহভাব-কে অপেক্ষা না করিয়াই ইহার 
. (অর্থাৎ অভিব্যক্তির) লক্ষণ কথিত হয়, তাহা হইলেও অন্ুমানে “অতিব্যাপ্তি 
( হইবে )। ( কেনন। ) সেখানেও উপসর্জনীকৃত্বভাব ধুমাদি (পদার্ে)-র দ্বারা 
প্রকাশ্য ( বঙ্ছ্যাদি অর্থের) প্রকাশ আছেই। (আর ) যদি বলা হয় যে “অসদ্‌'-গ্রহণের 
দ্বারা তাহা ( অর্থাৎ সেই অতিব্যাপ্তি) নিরস্ত হইয়াছে, তাহা হইলে ঘট এবং 

৭ 


চু, হযন্দিলনিননী: 


প্রদীপের স্থলে তাহার ( অর্থাৎ সেই লক্ষণের ) 'অব্যাপ্চি' (হইবে ), কেননা ঘটের 
সত্ব (বা অস্তিত্ব ) বর্তমান। এ 

আর যদি অস্দ্‌ গ্রহণ না করা হয়, তবে অর্কালোক এবং ইন্দ্রচাপাদি স্থলে 
'অব্যাপ্তি' ( ঘটিবে )। কেননা, ইন্দ্রচাপাদির সত্ব নাই । 

আর যদি (বলা হয়) উভয়েরই গ্রহণ করা হইবে না,_-তবে তাহা 
অন্ুমানেরই লক্ষণ (-রূপে) পধ্যবসিত হয়, ব্যক্তির নয়। এবং তাহা! আমাদের 
অতীষ্টই। যেহেতু বাচ্য এবং প্রতীয়মান রূপ “সৎ অর্থঘয়ের ক্রম বা পৌর্বাপধ্য 
অন্থুসারেই প্রকাশ স্বীকৃত হইয়া থাকে । | 


অতএব “অসম্ভব (-রূপ) লক্ষণদৌষ তদবস্থই ( রহিল )। তাহা ছাড়া, 
প্রকাশ্য অর্থের সৎ বা অসৎ রূপে বিশেষণ অন্ুপপন্ন- কেননা (এমন কোনও ) 
ব্যাবর্ত্য (পদার্থেরই ) সন্ভাব নাই ( বিশেষণের ছারা যাহার ব্যাবৃত্তি হইতে পারে )। 
বিবৃতি 
পূর্ব অগ্চ্ছেদে মছিমভষ্ট ব্যক্তি বা ব্যঞ্জনার লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন_ 
"সতোইসত এব বাহ্র্থন্ত প্রকাশমানন্ত সন্বন্ধম্মবণানবেক্ষিণ প্রকাশকেন সহৈব প্রকাশবিষয়তা- 
পত্তিরভিব্যক্তিরিতি তল্লক্ষণমাচক্ষতে |” বাচ্যের ক্ষেত্রে অতিব্যক্তির উক্ত লক্ষণের সমন্বয় 
সাধন যে অম্মিতিবাদিগণের দৃষ্টিকোণ হইতে সম্ভব নহে, তাহা মহিমভট্ট বিভিন্ন যুক্তির 
সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং ব্যক্তির  লক্ষণটি যে বাচ্যার্থের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
“অসম্ভব, দোবত্রস্ত তাহাও ব্যক্তিবাদিগণের শিক্ধান্ত উদ্ধারপূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন । কেননা, 
ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জক অর্থের সহভাবে প্রতীতি--যাহা অভিব্যক্তির মুখ্য লক্ষণ, তাহা বাচ্য ও 
প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। স্বয়ং আনন্দবর্ধনাচার্ধ্যও এই বিষয়ে একমত-_ইহ 
তাহার পুবোদ্ধত উক্তি হইতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইয়াছে। 
এখন মহিমভট্ট তাহার ব্যক্তিনিরাকরণকে দৃঢ়তর করিবার জন্য “স্ণানিখননন্তায়ে+ 
ব্যক্তিবাদিগণের দৃষ্টিকোণ হইতে কয়েকটি সম্ভাব্য সমাধান,পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপন করতঃ সেগুলি 
খণ্ডন পূর্বক স্বমত প্রতিষ্ঠ। করিতেছেন। 
মহিমতট্ট বাচ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তির লক্ষণটি যে ৰাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থঘয়ের 
ক্রমপ্রতীতিবশতঃ “অসম্ভব তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু ব্যক্তিবাদিগণ উক্ত *অসম্ভুব/ 
দোষের সমাধানকলে ব্যক্তির পূর্বো্লিখিত লক্ষণ-বাক্যটিতে (“লতোই২সত এব বার্থন্ত*** 
ইত্যাদি ) কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। বাক্তিলক্গণে যে “প্রকাশ্ত অর্থের 
সহিত্ত যুগপৎ প্রকাশবিবয়তাপত্তি” '্প ধর্মটি সন্নিবিষ্ট করা! হইয়াছে, তাহা যদি পরিত্যাক্ত হয়, 
তাহা হইলে বাচ্যার্থের ক্ষেত্রে ব্যক্তিলক্ষণটি সম্ভব হইতে পারিবে কেননা, তাহা হইলে 
বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের প্রত্তীত্তির মধ্যে ক্রম থাকিলেও ব্যক্তির কোনও বাধা 
হইবে না। ব্যক্তিবাদিগণের এইরূপ সস্ভাব্য সমাধান সর্বদা দোষমুক্ত নছে। কেননা, 


হ্মফিললিঈফ: ঃঃ 
ব্যক্তিলক্ষণে হদি প্রকাণ্ত ও গ্রকাশক অর্থের যুগপৎ গ্রকাশবিষয়তাপত্তিরপ ধর্মের সন্নিবেশ 
করা না! হয়, তবে সেই পরিবস্তিত ব্যক্তিলক্ষণটি অনুমানের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইতে পাবিবে। 
যেহেতু ধৃষরূপ প্রকাশকের দ্বারা বহ্নিূপ প্রকাশ্তের প্রতীতিগোচরতা সাধিত হইয়া 
থাকে এবং উক্ত পদার্থ্বয়ের প্রীতির মধ্যে ক্রম বর্তমান আছে। ন্ুতরাং ধুমপ্রতীতি 
হইত্তে বহ্কিগ্রতীতিরূপ অন্ুমানও ব্যক্তিলক্ষণাক্রাস্ত হওয়ায় ব্যজির উদাছরণরূপেই পরিগণিত 
হছুইবে। কিন্ত ধুম হইতে বহ্ছির অন্ুমানকে কেহই অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। 
ক্ুতরাং যাহা ব্যক্তির লক্ষ্য বা দৃষ্টান্ত নহে, তাহাতে ব্যক্তির লক্ষণটি প্রযুক্ত হওয়ায় 
উত্ত পরিবন্তিত লহতাবনিরপেক্ষ লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি-দোষদুষ্ট_-ইহা সিদ্ধ হইল। ইহার 
উত্তরে ব্যক্তিবাদদিগণ বলিতে পাবেন যে, পরিবন্তিত ব্যক্তিগক্ষণে অতিব্যান্তি দোষের 
প্রলক্তি ঘটিবে না__কেননা, লক্ষণান্তর্গত "অসৎ, পদেধ দ্বারাই (”সতোইজসতত এব 
ার্ধস্ত' "৮১ ) উক্ত এতিব্যাপ্তি নিরাকৃতত হইত্ডে পারিবে । যেহেতু “অলৎ-পদের সন্নিবেশের 
দ্বারা যেখানে প্রকাম্ঠ অর্থটি পুর্ব হইতে বিদ্যমান ছ্বিল না, সেইখানে ব্যক্তিলক্ষণ সংগত 
হইতে পারিবে । বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে গ্রানীয়মান অর্থ টি বাচ্যার্থ প্রতীতির অন্তর 
প্রকাশিত হইয়া] থাকে, তৎপূর্বে উহার বিগ্যমানতা ছিল না। ফলে ব্যক্তিলক্ষণ বাচ্য অর্থের 
ক্ষেতে সংগত হইতে পারিবে । অরূপপক্ষে, ধূম হইতে বক্কিপ্রতীতির স্থলে যেছেতু বহ্কি 
ধূমের কারণ বঙগিয়া ধুমের পূর্বভাবী অত্তএব ব্যকতিলক্ষণে “অসতঃ” পদটি স্লিবিট ছওয়ায় 
তাহা ধুম হইতে বহ্নির অনুমিতিব ক্ষেত্রে সংগত হইতে পারিবে না। ফলে অস্থমানের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিলক্ষণর “অভিব্যাণ্ডি, শঙ্ষা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু এইভাবে অস্থমানের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিলক্ষণের অতিন্যাপ্তি বা! অত্িপ্রসঙ্গ নিরাকৃত হইলেও ঘট-প্রদীপ দৃষ্টাত্স্থঙ্গে 
ভাহার 'অব্যপ্তি' প্রলত্ত হইবে। কেননা, প্রদীপের দ্বারা যেখানে ঘটের অভিব্যক্তি 
ঘটে সেখানে ঘটটি পূর্বসিদ্ধ বা “সঙ হওয়ায় “অনতঃ' পদঘটিত ব্যক্তিলক্ষণটি কোনও 
গ্রকারেই সেখানে সংগত হইতে পারিবে না। অথচ ঘটপ্রদীপৃষ্টান্তটি অভিব্যক্তির 
একটি লোকগ্রাসিদ্ধ নিবিবাঁদসিদ্ধ উদাহরণ | ফলে, অতিব্যাপ্থি দোষ পরিহার করিতে গিয়া 
অব্যান্তি দোষের আপত্তি হইবে । 
এই “অতিব্যাপ্তি পরিহারের উদ্দেশে ব্যকিবাদিগণ বলিতে পারেন : ব্যক্তিল্ক্ষণে 
'অসতঃ এই বিশেষণের সর্লিবেশের ফলে ষদি ঘটগ্রদীপত্থলে ব্যক্তিলক্ষণটি “অব্যাপ্ত” হয়, 
তাহা হইলে উক্ত লক্ষণে 'অসত:, এই পদটি বর্জন করিলে আর অব্যাপ্তির কোনও শঙ্কা 
থাকিবে না। কিন্তু এরূপ লমাধানও সর্বথ! নির্দোষ নছে। কেননা, অর্কালোকের দ্বার। 
যখন ইন্ত্রচাপের অভিব্যক্তি ঘটে, তখন সেখানে গ্রীকাশ্ঠ ইন্্রচাপটি “অসৎ+ বা পূর্ব হইতে 
বিদ্তমান নহে। ফলে রি রা অভিব্যজির প্রসিদ্ধ উদাহরণ অর্কালোকের দ্বারা ইন্তর- 
চাপাদদির অভিব্যকির স্থলে বক্তিলক্ষণ সংগত*ন। হওয়ায় পুনরায় “অব্যান্তি” দোষ গ্রসক্ত হইবে। 
ইহার উত্তরে যদি ব্যক্তিবাদিগণ বলেন যে ব্যক্তিলক্ষণে কেবলমাত্র “দদ্গ্রহণ' 
করিলে 'অব্যাণ্তি, দোষের প্রসক্জি ছয় আবার কেবলমাত্র 'অসন্গ্রহণ' করিলে অপর প্রকার 


৫২ ভ্যঙ্গিনিনক্ষ: 


“অব্যাপ্তি' দোষ ঘটে-_ন্ুতরাং যদি: ব্যক্তিলক্ষণে “সতঃঃ এবং “অসত এই উতয়বিধ 
বিশেষণই পরিত্যক্ত হয়, তবে কোনও প্রকার অব্যাপ্তি দোষেরই আর শঙ্কা থাকিতে 
পারে না। অনুমিতিবাদিগণ এই: লমাধানটিকে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করেন বটে ) কিন্ত 
তাহার! বলেন যে, এইভাবে ব্যক্তিলক্ষণটি যদি পরিবর্তিত হয়, তবে তাহা আর প্রকৃতপক্ষে 
ব্যক্তির লক্ষণ থাকে না? প্রত্যুতত তাহা অন্থমানেরই লক্ষণরূপে পর্য্যবসিত হয়। এবং 
অচ্থমিতিবাদিগণ ইহাই চাহেন। কেননা, তাহাদের মতাম্ুসারে ধ্ৰনিবাদিগণের অভিমত 
অভিব্যক্তি অন্মানেরই নামাস্তরমাব্র, কোনও পৃথক্‌ তত্বাস্তর নহে । বাচ্য হইতে প্রতীয়মান 
অর্থের প্রতীতিস্থলে -গ্রকাশক বাচ্য এবং প্রকাশ্ত রসভাবাদিরূপ অর্থের প্রকাশের মধ্যে 
সহভাব বর্তমান নাই এবং প্রকাশক এবং প্রকাশ্তর্ূপে অভিমত দুইটি অর্থই “লৎঃ। 
সুতরাং ধুম হইতে সর্বিষয়ক বন্ধিপ্রত্তীতি যেমন অন্যান, সেইরূপ বাচা হইতে “সৎ 
রসাদিরূপ অর্থের প্রকাশও অনুমান ভিন্ন অন্য কিছু নছে। ইহাকে “অভিব্যক্তি বল। 
কোনও প্রকারেই সংগত হইছে পারে না। 

এইভাবে ব্যক্তিলক্ষণটি যেরূপভাবেই পরিবন্তিত করা হউক না কেন বাচ্য হইতে 
প্রতীয়মান অর্থের প্রকাঁশকে কোনওমত্েই “অতিবক্তি*-র মুখ্য লক্ষ্যরূপে পরিগণনা করিতে 
পারা যায় না। নুতরাং ব্যক্তিলক্ষণ বাচ্য অর্থের ক্ষেত্রে সর্বথা “অসম্ভব--এই দেষ 
পরিহার করা কোনওরূপেই সম্ভব হয় না। অপি চ ব্যক্তিলক্ষণে “সতোইসত এব বার্থন্য***ঠ 
এইভাবে অর্থের ষে “সৎ ও “অসৎ রূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তহারও কোনও সার্থকতা 
থুঁজিয়! পাওয়া! যায় না। বিশেষণ বলিতে ব্যাবর্তক ধর্মকে বুঝায়-_ সুতরাং যেস্থলে কোনও 
সজাতীয় বা ব্জাতীয় অর্থান্তর হইতে প্রকৃত কোনও অর্থবিশেষকে ব্যাবৃত্ত বা ব্যবচ্ছিন্ন করার 
আবশ্তকত্কা হয়, সেখানেই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ব্যাবর্তনীয় কোনও অর্থান্তরের 
সত্ভাৰ না থাকিলে বিশেষণের দ্বারা কোনও ব্যাবৃত্তিই সিদ্ধ হয় না_ফলে বিশেষণটি 
নিরর্থক হৃইয় দড়ায়। উক্ত ব্যক্তিলক্ষণে যে প্রকাণ্ত অর্থেরও 'সতঃ, এবং “অসতঃ, 
এইরূপ ছুইটি বিশেষণ একই সঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা! কোনও প্রকার ব্যাবৃত্তি সাধিত 
হইতেছে না-_যেহেতু প্রকাস্ অর্থমাত্রই হয় 'সৎ। না হয় “অসৎ হইবেই, এই উভয় হইতে 
অত্তিরিক্ত তৃতীয় কোনও প্রকাণ্ত অর্থ সম্ভব নয়, যাহা হইতে ব্যাবৃত্তি বুঝাইবার অন্ত ব্যক্তিলক্ষণে 
প্রকান্ত অর্থের 'গৎঃ এবং “অসৎ, রূপ বিশেষণদ্ধয় প্রযুক্ত হইতে পারে। হ্ুুতরাং বিশেষণের 
এই নৈরর্৫থকযও ব্যকিলক্ষণের অন্ত্ধম দোষরূপে পরিগণিত হইবার যোগায-_-এইভাবে মহিমভট্ট 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ-হইতে ব্যক্তিলক্ষণে নানাবিধ দৃষণোত্তীবন করিয়াছেন। 


$ ধ।। দ্িজ্ল্র যঙ্গ' আান্ভ্যাধত্য ঠক অন্ন ৪নলিজ্বছি 
বহন্লিহ্ঘ তযভ্অন্কত ৬্লিং ল ₹যান অংঘ লাহ্ঘব্ঘালানান । ললহন্ন 
 শ্হলাহিলি ইবর্মী' হুতযাহী €নলিংললিত্ 'ল লাক হত্ঘভয়াত্বিউঙ্গাজহীঘ: | 
সঘাখবহারইনী মঘলঘি জভ্-হীব অসীম মাখনিমঘতবনজতততঘান। যবান্-_ 


হকির নিব: ই 


“অথ: অন্হযহকাক্ম: জানযাবমা যী হয়নব্ঘিব: | 
নান্ঘসবীযমালাহঘী লঙয মামী ভমৃবী | 
হবি। বত্যদূ। ন্িম্তু বলঘলিবি অ্জরকলালন্বমান্‌ সবীঘলানহঘাঘতয 
ঘহামহা' জলি দাহিহীভ্যাত্‌ 'অথাঁ লাক্যনিহীঘ' হুবি ভন নিনৃবংানগ্ৰাখহাতহী 
নানি হল লিষামব লীমঘাধনিঘন হুনি লহন্ভ্শী তরী: । 


অঙগুবাদ 


অপি চ__যেখানে বাচ্য অর্থের বাঞ্তকত্‌ তাহা (-ই) যদি ধ্বনি ( হয়), 
তবে তাহা (অর্থাৎ বাচ্য ) হইতে অনুমিত ( অর্থের ) ব্যঙ্জকদ্ হইলে ধ্বনিত হইতে 
পারিবে না, যেহেতু তাহার ( অর্থাৎ বাচ্য হইতে অন্গুমিত অর্থের ) বাচ্যহ নাই। 
সেইজষ্ঠয “এবংবাঁদিনি দেবর্ষৌ -” ইত্যাদি স্থলে ইষ্ট যে ধ্বনিত্ব তাহা হইতে পারিবে না 
অতএব “অব্যান্তি' (-নামক ) লক্ষণদৌষ (হইবে )। অপর পক্ষে (যদি বলা হয় 
যে) অর্থশব্ের দ্বার উভয়বিধ ( অর্থ)-ই সংগৃহীত হয় - কেননা, তাহার ( অর্থাৎ 
'অর্থ শব্দের ) উভযর্ঘবিষয়ন্থই অভীষ্ট--যেহেতু ( ধ্বনিকার) বলিয়াছেন_ 

“অর্থ; সন্ধদয়ঙ্লরঘ্য;*****-৮ ইতি। 

(তাহার ।উত্তরে বলিতে পার! যায়)-সত্য বটে। কিন্তু তম্‌ অর্থম্” এইভাবে 
'তৎ*শবের দ্বারা আনন্ত্যবশত; প্রতীয়মান অর্থের পরামর্শ হইলে পর পারিশেষ্য- 
বশত: এবং "অর্থো বাচাবিশেষ?* এইভাবে স্বয়ং ( ধ্বনিকার কর্তৃক, বিবৃত হওয়ায় 
'অর্থ,শব্দ কেবলমাত্র 'বাচ্যবিষয়'-এইরূপই বুঝিতে পারা যায়-উতয়ার্থবিষয় 


নহে । অতএব দৌষ তদবস্থই (রহিল ) ॥ 
বিবৃতি 

“ত্রার্ঘ: শব্দে! বা--” আনন্দর্ধনাচার্ধকৃত এই ধরবনিলক্ষণে উপাসর্জনীকৃতস্বার্থে? 
এই বিশেষণ, “শব” এবং তাহার উিপসর্জনীক্কৃতাত্বত্ব-রূপ বিশেষণ এবং 'ব্যঙক্তঃ, এই 
পদের গার! বোধিত ব্যগজনাব্যাপার বা “অভিব্যক্তি' মহিমভট্ নানাবিধ যুক্তির সাছায্ো 
খণ্ডন করিয়াছেন। বর্তমান অনুচ্ছেদে মহ্িমিতটউ পুনরায় ধ্ৰনিলক্ষণের অস্তুক্ত “অর্থ; 
( “বত্রার্ঘ: শবে বা-_+ ) পদটির তাৎপর্য বিশ্লেবপুর্বক তাহার" দোষপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

'অর্থ” শব্দটি, ব্যাপকভাবে-শব্দের অভিধেয় অর্থ বা বাচ্যার্থের যেমন বোধক 
সেইরূপ ইহা 'লক্ষ্ত এবং ব্যঙ্গ (ধ্বনিবাদিগণের সম্মত )_উভয়বিধ অর্থেরও বোধক 
হইতে পারে ।৯ অবশ্য ধ্ৰনিবাদিগণ জন্গ্য এবং বাঙ্গ্যরাপ অর্থন্থয়ের ব্যাচাতিরিক্ত স্বতন্ত্র 


১। তুণ গন্তাদ্‌ বাচকো লাক্ষণিক: শব্োহতর ব্যগ্রকল্তিধ। 
বাচ্যাদয়স্তর্থা: ভাত ৯০১, ** 01৮ 


ই হমর্নিলনিনক্ক: 


অন্তিত্ব স্বীকার করেন--কিস্তু ব্যক্তিবিবেকার যেহেতু শব্দের অভিধাতিরিক্ত অন্ত কোনও 
ব্যাপার স্বীকার করেন না, সেইহেতু তাঁহার মতে ধ্ৰনিবাদিসম্ম্ত 'লক্ষ্য' ও 'ব্যঙ্্য'-রূপে 
অভিমত অর্থ অভিধেয় অর্থ হুইতে “অনুমানের সাহায্যেই প্রতীত হুইয়। থাকে। 
ক্ত্তরাং তাঁহার মতে “লক্ষণ ও “ব্যঙ্গ” অর্থদ্বয় 'ৰাচ্যানমিত? । এখন প্রশ্ন হইতে পারে ঃ 
ধ্ৰনিবাদিগণ ধ্বনিলক্ষণে প্রযুক্ত “অর্থ শব্টিব কিরূপ ব্যাখ্যা! করিবেন? তাহারা কি ইহার 
দ্বারা কেবল শবের অভিধেয় বা বাচ্য অর্থকেই বুঝাইতে চাছেন, অথবা! লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য-রূপ 
অর্থদবয়ও ( মছ্িমভট্টর মতে যে দুটি “বাচ্যান্থমিত' অর্থ) তুল্যরূপে “অর্থ'-শব্বের লক্ষ্য? 
যদ্দি ধ্বনিবাদিগণ বলেন যে ধ্ৰনিলক্ষণে “অর্থ-শবের দ্বার। কেবলমাত্র শর্ধাভিধেয় বা বাচ্য 
অর্থেরই বিবক্ষা হইয়াছে, তাহা হইলে আপত্তি হুইবে যে বাচ্য অর্থের ব্যঞ্জকত্ব-€ ধ্ৰনি- 
বাদিগণের মতে ) স্থলেই যদি 'ধ্ৰনি স্বীকার কর! হয়, তবে যে স্থলে "লক্ষ্য বা 'ব্যঙ্গয” অর্থেরও 
ব্যঞ্জকত্ব লক্ষিত হয়, সেইস্কলে 'ধ্ৰনি” স্বীকার করা চলিবে না--কেননা, 'লক্ষ্য/ বা *ব্যঙ্গ্য 
(বা “বাচ্যানুমিত” ) অর্থ 'বাচ্য নহে। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা শ্বীকাৰ করিলে ধ্বনিলক্ষণটি 
'অব্যাপ্তি” দোষছুষ্ট হইয়া দড়াইবে। কেননা, লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্য অর্থের ব্যঞ্তকতস্থলেও 
ধ্বনিবাদিগণ “ধ্বনিত স্বীকার করিয়া থাকেন। স্তৃতরাং অভীষ্ট লক্ষ্যে লক্ষণটির প্রসক্তি 
না হওয়ায় “অব্যাপ্ডি হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে £ 'এবংবাদিনি দেবর্ষো-_ 
কুমারসম্ভবের এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি ধ্বনি কাব্যের একটি প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণরপ শ্বীরুত হইয়া থাকে । 
এখানে পার্বতী কর্তৃক 'লীলাকমলপন্র গণন-রূপ কার্যের' (যাহা! “অভিধেয় বা “বাচ্য। ) 
দ্বারা! তাহার “লজ্জা/-রূপ ব্যভিচারিভাবের 'ব্যগ্জনাঃ (ব্যক্তিবিবেককারের মতে “অনুমান” ) 
হইতেছে, এবং সেই ব্যপ্রিত ( বা বাচ্যান্চমিত ) ব্যভিচারিতাবের দ্বারাই পুনরায় পার্বতী নিষ্ 
মহাদেববিষয়ক রতিভাব ব1 শুঙ্গাররসের ব্যঞ্জনা (বা অন্ুমিতি ) হইতেছে। এইস্কলে 
“লজ্জা,-রূপ ব্যতিচারিভাবটি বাচ্য না হওয়ায়, উহার ব্যপ্তকত্ব সন্তেও শ্লোকটিকে ধ্ৰনির 
উদাহরণ বল। চলিবে না। কিন্তু ইহা ধ্ৰনিবাদিগণের ইষ্ট হইতে পারে না। ম্ুতরাং 
ধ্বনিলক্ষণে 'অর্থথ, শবের কেবলমাত্র “বাচা' বা! “অভিধেয় বূপ অর্থ স্বীকার করিলে 
লক্ষণটি অব্যাণ্রি-দোষদছুষ্ট হইয়া দাড়াইবে__ইহাই মহিমতট্রের অভিযোগ | এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে ধ্বনিলক্ষণকাঁরিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার “অর্থ-শবের বাচ্যবিশেষরূপ অর্থই 
ত্বীকার করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য £ 

“্যত্রার্থো বাচ্যবিশেষঃ বাচকবিশেষঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যঙক্ত:, স কাব্যবিশেষো 
ধ্বনি |” 

উক্ত 'অব্যাপ্তি” দৌষ পরিহারকলে অবশ্ু ধ্বনিবাদিগণ বলিতে পারেন £ ধ্ৰনি- 


-_-“বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যাঃ 1”- কাব্য প্রকাশ ২.১ এবং বৃত্তি। 
অপি চ--“অর্থাঃ প্রোজ্তাঃ পুরা তেষ'ম্‌ অর্থব্যপ্রকত্োচ্যতে 1* 
--অর্থা বাচ্যলক্ষ্বাঙ্যা;1”__কাব্যপ্রকাশ ৩.১ এবং বৃত্তি 


লক্ষণে “অর্থ-শবের দ্বারা বাচ্য অর্থের স্তায় লক্ষ্য এবং ব্যঙগ/দপ ( অর্থাৎ বাচ্যান্ুমিত ) 
অর্থতবয়েরও সংগ্রহই ধ্বনিকারের অভিমত। বাচ্য ও বাচ্যাুমিত-_-উভয়ব্ধি অর্থেই 
ব্যঞ্তকত্ব ধ্ৰনিবাদিগণের অভিপ্রেত ।৯ ধ্ৰনিকার স্বয়ং__“অর্থ: সন্গদয়গ্লাঘ্যঃ--* ( ধ্বন্যালে।ক 
১২) এই কারিকাটিতে২ স্পষ্টভােই অর্থের বাচ্য এবং প্রতীয়মান (মহিমভ্টের মতে 
বাচ্যাম্ুমিত )-তেদে দ্বিবিধ প্রাভেদ উল্লেখ করিয়াছেন । হৃতরাং 'ধ্ৰনিলক্ষণে*-ও অর্থশঝের 
দ্বারা বাচ্য ও তদছুমিত-তেদে দ্বিবিধ অর্থেরই গ্রহণ পিদ্ধ হইতে পারিবে । ফলে গ্রতীয়মান 
অর্থের ব্যঞ্জকত্বস্থলে ধ্বনিত্ব স্বীকারে কোনও বাধাই থাকিবে না এবং লক্ষণে অব্যাপ্থি- 
দোষের আণঙ্কাও দুর হইবে। | 

ইহার উত্তরে মহিমতট্ট বলেন যে, ধ্বনিবাদিগণের উক্ত সমাধান আংশিকতাবে 
সত্য।৩ কেননা, “অর্থ; সজদয়শ্লাধ্য;:-_” এই কাত্রিকাটিতে 'অর্থ-শব্দের দ্বারা বাচ্য এবং 
প্রতীয়মানরূপ উভয়বিধ অর্থই বোধিত হইলেও ণ্যত্রার্থঃ শব্দে! বা-”এই ধ্বনিলক্ষণ- 
কারিকাটিতে প্রথম “অর্থ'-শন্দ (প্রথমান্ত) কেবল বাচ্য-রূপ অর্থকেই ঝুঝাইবে। ইচ্ছার 
পক্ষে যুক্তি এই যে, উক্ত কারিকাটিতে দ্বিতীয় অর্থশবাটি ( দ্বিতীয়ান্ত ), যাহা “তম” এই পদে 
প্রক্রান্তপদার্থবোধক “তৎ এই সর্বনামের দ্বাবা বিশেধিত হইয়াছে, কেবলমাত্র অনস্তরো নিট 
প্রতীয়মান অর্থকেই বুঝাইতেছে।৯ দুতবাং যদিও প্রথমীস্ত প্রথম অর্থশন্দটি বাচ্য ও প্রতীয়মান 
(বা ৰাচ্যান্গমিত ) উভয়বিধ অর্থবোধনেই সমর্থ বটে, তথাপি যেহেতু দ্বিতীয় দ্বিতী়াস্ত 
অর্থশব্দের দ্বারা কেবলমাত্র সামর্থ্যবশতঃ প্রতীয়মান অর্থেরই প্রতীতি হইতেছে, সেইহেতু 
গ্রথম প্রথমান্ত অর্থ*বটি পরিশেষাচুমানধলে অবশিষ্ট বাঁচ্যরূপ অর্থকেই বুঝাইত্তে পারিবৰে-_ 
ইহাই সমীচীন । স্বয়ং ধনিকারও যে প্রথম অর্থশব্দটির 'বাচ্যবিশেষরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া 
বৃক্তিগ্রন্থে ধ্বনিলক্ষণকারিকাঁটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা ইতঃপুর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি । অত্তএব ধ্বনিকারের সুস্পষ্ট বিবৃতি এবং যুক্তির বলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, 
ধ্বনিলক্ষণে প্রথম অর্থশব্দেব দ্বারা কেবলমান্র “বাচ্য-রূপ অর্থই বোধিত হইতেছে । 
ফলে, প্রতীয়মান (বা বাচ্যান্ছমিত ) অর্থের ব্যঞ্জকত্বস্বলে “এবংবাদিনি দেবযৌ--” 
প্রভৃতি উদ্বাহরণে ধ্বনিলক্ষণ সংগত না ইওয়ায় “অব্য]প্/-দোষ পূর্বের স্থায়ই বর্তমান 
রছিল। 


পস্পাটীশশী শিপ আপীল পলাশ টা ৯8 পিশী পপপী পাশ 


০০ তা স্াশীগ 
শে শত ৭ পপি 


১। দ্র“ “সর্বেষাং প্রায়শোহর্থানাং ঝ/ঞ্জকত্বমপীষযতে”-_কাব্যগ্রকাশ, ২.৮ 

২। উদ্ধৃত কারিকাটির “যোইর্থ: সহদয়ষ্জাঘ্য:-_/'এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

৩। দ্র” “সত্যম্‌ ইত্যর্দাঙ্গীকারে ।” 

৪। ধ্বন্যালোক ১৪ (*গ্রতীয়মানং পুনরন্তদেব+-” ) কারিকায় প্রতীয়মান বন্ত ব! 
অর্থের প্রধীনভাবে উল্লেখ করা হইক়্াছে। পরবর্তী ১.৫ কারিকায় (“কাব্যন্তাত্মা জ 
এবাথঃ__»), ১.৬ কারিকায় (“সরস্বতী স্াছু তদর্থবস্ত-!, ), ১.৭ কারিকায় ( “শবার্থ- 
শাসনজ্ঞান_-” ), ১.৮ কারিকাক়্ ( সোহর্থ:-); ৯৯ কা! রিকায় («আলোকাথা যথা দীপ--৮)) 

ধ 


ম$৭ হানিবমিঈঙ্গা: | 


$ ধই।। ভানু নীমযাখনিঘয: |. . বখাত্মবিভয়াত্বিউষ্বাগ বীজ. 
অঙ্শ লাভ্ঘাঘানিত্বুলাঙ্গতীদিল ভ্িঙবাল্বহিবা নহনুলাঙগীৰ জাঙ্মতজ সর্বীনি- 
ববঙ্গানি ছন্লিংলাঘজী:, অকজগ্াতান্যালানিহাঘাত্‌ । 

নল নল তত লঙ্গচছব, লাহলাবিনু:। চযমিন্বাহিনানাজভ্া বা্নহিবাযা 
হন তা গললিলিঘমমালাক্ঘৃতশলাত্, অন্যঙ্গ নু অন্রিঘঘযাত। লাহনা- 
নাহংনলিহন্্ লন জ্কান্যলতনলিব: সমাণামূ । 


অনুবাদ 


( ধ্বনিলক্ষণে অর্থ-শব্টি ) না হয় (বাচ্য ও তদন্ুমিতরূপ ) উভয়ার্থ- 
বিষয়ক-ই হউক। তাহা হইলেও, অতিব্যাপ্তিরূুপ লক্ষণদৌষ হয়-যেহেতু যেখানে 
বাচ্যার্থ হইতে ( অব্যবহিত ) একটি বস্তমাত্র অথবা! দুই বা তিনটি বস্তুমাত্ররূপ অর্থের 
দ্বারা ব্যবহিত (অপর এক ) বস্তমাত্ররূপ সাধ্য অর্থেরই প্রতীতি (হইয়া থাকে ), 
সেখানেও ( তাহা৷ হইলে ) ধ্বনিত্বের আপত্তি হইবে ; কেননা ( সেখানেও ) অবিশেষে 
তাহার ( অর্থাৎ ধ্বনির ) লক্ষণের অন্নুগম (বা সংগতি ) হইয়া থাকে । 

কিন্তু সেখানে তাহা ইষ্ট নহে_যেহেতু (তাহা হইলে ) চারুতার 
অতিবৃত্তি (বা লঙ্ঘন) হয়। কেননা তাহা ( অর্থাৎ বস্ত্রমাত্রবূপ সাধ্য অর্থের 
প্রতীতি ) ব্যভিচারিভাব কিংবা অলঙ্কার-বূপ অর্থের দ্বারা ব্যবহিত হইলেই কেবল 
ধ্বনির বিষয়রূপে স্বীকৃত হইয়া থাঁকে-কিন্তু অন্তাত্র তাহ|র বিপর্ধ্যয় ( বা অন্যথা- 
ভাব ) ঘটিয়া থকে। আর চারুত্ব বা অচারুত্বের নিশ্চয় বিষয়ে কাব্যতত্ববিদ্‌ 
( সহ্মদয় )-গণই ( একমাত্র ) প্রমাণ । 


বিবৃতি 


মহিমভট্ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটিতে স্পষ্টত:ই দেখাইয়াছেন যে, ধ্ৰনিলক্ষণে প্রথম 
অর্থশবের দ্বারা কেবলমাত্র “বাচ্য+ অর্থের গ্রহণই যুক্তিসংগত এবং স্বয়ং ধ্বনিকারেরও তাহাই 
অভিমত । কিন্তু তাহা হইলে লক্ষণটিতে 'অব্যাপ্তি, দোষের প্রসক্তি হয়। এখন তিনি 


১১০ কারিকায় (প্যথা পদার্থবারেণ__”), ১.১১-১২ কারিকায় (পন্বসামর্থ্যবশেনৈৰ-_৮ 
গ্রত্যেকটিতে সেই পূর্বোদিষ্ট প্রতীয়মান বস্ত বা অর্থকেই 'তৎ শবের দ্বারা পরামর্শ কর! 
হইস্াছে দেখিতে পাওয়া বায়__বর্ধক্রমে “স এবার, 'তদর্থবন্ত', 'তদ্থবত্ত', 'স;১, 
'সোহথ:, 'তদাদৃত:, 'তন্ত বস্তন+, 'লোহখঠ এইরূপ উক্তির ত্বারা। শৃতরাং 
১১৩ ধ্ৰনিলক্ষণকারিকাটিতেও দ্বিতীয় দ্বিতীয়ান্ত অর্থশবটি 'তৎ-শববিশেধিত হওয়ায় 
সেই পূর্বোদিষ্ট প্রতীরমান অর্থকেই পরামর্শ করিবে-_ইহাই সমীচীন । 


তয্দিনিনিনর্ষ: ২৩ 


অত্যুপমবাদ আশ্রয় করতঃ প্রতিপাদ্ন করিতেছেন যে, যদি লক্ষণে “অর্থ-শব্বের ব্যাপক 
অর্থও গৃহীত হয় এবং ফলে বাচ্য এবং তদচ্মিত ( অর্থাৎ ধ্বনিবাদিগণের মতে 
প্রতীয়মান )--উভয়বিধ অর্থেরই সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে পূর্ববরণিত “অব্যাঞ্চি 
দোষের পরিহার সম্ভব হইলেও, অন্প্রকারে 'অতিব্যান্তি' দোষের আশম্কা হইবে। কিভাবে এই 
“অতিব্যাপ্তি” দোষের প্রসক্তি ঘটিবে, তাহা ব্যক্তিবিবেককার আলোচ্য অংশে বিবৃত করিয়াছেন। 

ব্যক্তিবাদিগণের মতে বঙ্গ বা প্রতীয়মান অর্থ ভ্রিবিধ হইতে পারে-_ 
১. শুদ্ধ বস্তমাত্র, ২. অলংকৃত বস্তমাত্র বা সংক্ষেপে অলংকার, এবং ৩. রসভাবাদি। 
অর্থশক্তিমূল ধ্বনিস্থলে এই ক্রিবিধ ব্যঙ্গোর ব্যঞ্রক (কাব্যের ) অর্থটি আবার শুদ্ধ বস্তমাত্র 
বা অলংকার-রূপে দ্বিগ্রকার হইয়া থাকে। কাব্যের ধ্ৰনিবাপদেশ তখনই হয়, যখন 
বাচ্য অর্থ হইতে ব্যঙ্গ্য বা! প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্ত প্রতীত হইয়া থাকে ।১ এবং 
বাচ্য ও ব্যঙ্গের, প্রাধান্ত বা অপ্রাধান্ত নির্ভর করে তাহাদের চারুত্ব বা অচাকুত্বের 
উপর ।২ আবার এই চারুত্ব বা অচাঁরুত্ব নির্দারণের একমাত্র মানদণ্ড সহ্ৃদয়ের 
অন্থভব।৩ ন্ুতরাং ব্যঞ্জক বাচ্য অর্থ হইতে যদি ব্যঙ্গ্য অর্থের চারুত্বোৎকর্ষ সহ্দয়গণের 
অনুতবসাক্ষিক হয়, তবে সেইক্ষেত্রে ধিৰনি ব্যপদ্দেশ হইয়া থাকে । অপরপক্ষে ব্যঙ্গাচারুত্থ 


১। দ্র" প্ব্ঙ্যপ্রাধান্তে হি ধ্বনিঃ৮_ ধ্বন্টালোক, ১.১৩ বৃত্তি । এই প্রসঙগে-- 
প্বযঙ্গযন্ত যন্ত্রাপ্রাধান্তং বাচ্যমাত্রামযায়িন: | 
সমাসোক্ত্াদয়ন্ত্র বাচ্যালক্কৃতয়ঃ স্ফ টা: 
ব্য্গান্ত গ্রতিভামাৰ্রে ব্যাচ্যার্থান্ুগমেইপি বা। 
ন ধ্বনির্যত্র বা তশ্য প্রাধান্তং ন প্রতীয়তে ॥ 
তৎপরাবেব শব্দার্থ যত্র ব্যঙগ্যং প্রতি স্থিতৌ। 
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ে মন্তব্যঃ সংকরোজ.ঝিতঃ |” 

_ ধ্বন্ঠালাকের ১ম উদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে উদ্ধত সংক্ষেপঙ্ৌকত্রয় ভষ্টব্য 
পৃ. ১৩০-৩১)। অপি চ-"**তিদেবং শাবে ব্যবছারে ত্রয়ঃ প্রকারা:--বাচকত্বং গুণবৃততি- 
্যঞকত্বং চ। তত্র ব্যঞ্জকত্বে বদ। ব্যঙ্গযপ্রাধাগ্যং তদ। ধর্বনিঃ*'”-ধ্বন্যালোক, ৩য় 
উদ্দ্যোত বৃত্তি (পৃ. ৪২৯ )। ্‌ 

২। তুলনীয়: “চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধন! হি বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্তবিবক্ষ! 1”-- 
ধ্বন্তালোক, ১ম উদ্দ্যোত। পৃ. ১১৪। অপি চ-**'ধৰগ্ঙগতা তবেখ। 

চারুত্বোৎকর্ষতো ব্যঙ্গযপ্রাধান্যং যদি লক্ষ্যতে ॥| 

উক্ত হোতৎ--“চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা বাচ্যব্যজ্যয়ো: প্রাধান্যবিবক্ষা' ইতি ।৮-_ 
ধ্বন্তালোক, ২.৩* কারিকাস্থ বৃত্তি ( পৃ ২৮০ )। 

৩|। ভর“ “বৈকটিকা এব হি রত্বতন্ববিদ:, সহদয়! এব হি কাব্যানাং রসজ্ঞা ইতি বন্ান্র 
বিগ্রতিপত্ভি:-_-ধ্বন্তালোক, ওয় উদ্দ্যোত £ পৃ" ৫১৯ । 

৮ 


৭1৫ হযঙ্গিনলিনন্ধ" 


অপেক্ষা যদি বচ্যচারুত্বই প্রকর্ষশাণী বলিয়! প্রতীত হয়, তাহা হইলে ব্যঙ্গ্য অর্থের স্ভাব 
সত্ত্বেও সেক্ষেত্রে ধ্ৰনিত্ব স্বীকার করা হয় না, তাহা “গুণীভূতব্যঙ্গয'-রূপ কাব্যের উদাহুরণ- 
রূপে স্বীকৃত হইয়া! থাকে। 

এখন দেখা যাঁউক অর্থশক্তিমূলধ্বনিস্থলে যেখানে শুদ্ধ বস্তমাত্র ব্যঞ্জক হইয়া 
থাকে_সেখানে কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে ধ্ৰনিত্ব সম্ভব হুইতে পারে। শ্তদ্ধবস্তমাত্রের দ্বারা 
১. শুদ্ধবস্তমাত্র ২. অলংকার অথবা ৩. রসভাবাদিরূপ অর্থের অভিব্যক্তি হইতে পারে। 
এই ব্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তেদে ধ্ৰনিব্যপদেশ নি্বিবাদ- 
সিঙ্ধ। কেননা, যেখানে বস্তমাত্রের দ্বারা অলংস্কত বস্ত বা অলংকারের ব্যঞ্জনা ঘটে, 
সেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থটি বাচ্য অর্থ হইতে সর্বদাই অধিকতর চারু, অতএব প্রধান হইবে। 
যেহেতু ব্যঞ্জক শুদ্ধ বস্তমাত্র হইতে ব্যঙ্গ্য অলংকাররূপ অর্থের চারুত্ব যে সমধিক- ইহা 
সহদয়গণের স্বসংব্দেনসিদ্ধ ।১ অনুরূপভাবে বস্তমাত্রের দ্বারা রসভাবাদির ব্যঞ্জনা স্থলেও 
তুল্যযুক্তিতে ব্যঙ্গযার্থের প্রাধান্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব এই ছুইস্থলে ধ্বনিব্যপদেশ 
বিষয়ে কোনও বিপ্রতিপত্তির সম্ভাবনাই নাই। কিন্ত প্রথম প্রভেদটিতে--অর্থাৎ যেখানে 
শুদ্ধ বস্তমাত্রের দ্বারা অপর একটি শুদ্ধ বস্তমাত্ররূপ অর্থের ব্যঞ্তনা হয়, সেখানে 
ধ্বনিব্যপদেশ বিচারসাপেক্ষ। যদি ব্যঙ্গ শুদ্ধবস্তমাত্রটি ব্যঞ্জক বস্তমাত্র হইতে অধিকতর 
চারু বলিয়া সহৃদয়ের প্রতীতি হয়, তবে অবশ্তুই ধ্বনিব্পদেশ হইবে। কিন্ত ইহার 
যদি বিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ ব্যঞ্জক বস্তমাত্রটিই যদি ব্যঙ্গ্য বস্তমাত্র হইতে সমধিক চারুত্ববিশিষ্ 
বলিয়া বোধ হয়, তবে ধ্বনিব্পদেশ না হইয়া “গুণীভূতবান্গ্য” ব্যপদেশই হইবে__ইহাহ 
ধ্ৰনিবাদিগণের সুচিস্তিত সিদ্ধান্ত । 

এখন যদি ব্যক্তিবাদিগণের পুরৌক্ত ব্যাখ্যান্থসারে ধ্ৰনিলক্ষণে অর্থশব্দটির বাচ্য 
ও প্রতীয়মান--এই উভয়বিধ অর্থই গৃহীত হয়, বে শুদ্ধ বন্তমাত্ররূপ অর্থের দ্বার যেখানে 
শুদ্ধ বন্তমাক্ররূপ অর্থাস্তরের প্রতীতি ঘটে, সেখানে সর্ব্রই ধ্ৰনিব্পদেশ হইতে পারিবে-_ 
ইহাই মহিমভট্্রের বক্তব্য। ব্যঙ্গ্য বস্তমাব্রটি সাক্ষা্তাবে বাচ্য বস্তমাত্রের দ্বারা বোধিত 
হইতে পারে--অথবা এই উভয়ের মধ্যে এক ছুই ৰা ততোধিক বস্তমান্ররূপ ব্যঙ্গ 
থাকিতে পারে, যাহাদের প্রত্যেকটি অব্যবহিত পরবর্তী বস্তমাত্ররূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির 
প্রতি কারণ বা ব্যঞ্কক। প্রথম ক্ষেত্রে বন্তমাব্ররূপ বাচ্য সংক্ষাৎ বা অব্যবহিতভাবে 
বন্তমাত্ররূপ ব্যঙ্গের গ্রতীতির প্রতি কারণ। কিন্তু দ্বিতীয় বিকলে বাচ্য বস্তমাত্রের দ্বার 
প্রথমে একটি বস্তমাত্রের ব্যঞ্জন৷ হয়, অতঃপর শেষোক্ত ব্যঙ্গ্য ব্গ্তমাত্র অপর আর একটি 
বস্তমাত্রের ব্যঞ্জনা করিয়া থাকে | ' এইভাবে বাচ্য**বন্তমাত্ররূপ অর্থ এবং অস্তিম বস্তমান্ররূপ 


১। তুলনীয়: “ব্যজ্যন্তে বস্তমাত্রেণ যদাল্কতয়ন্তদা 
ঞরবং ধ্বন্তঙ্গত! তাসাং"** |” 
অত্র হেতু:--“***** "কাব্যবৃ্তিত্তদাশ্রয়া |৮- খ্বন্তালোক, ২.২৯ 


হ়ঙ্িনলিবক্ষঃ ঃৎ 


ব্ঙ্্য-_এই দুইএর মধ্যে এক বা একাধিক বাঙ্গ্য অর্থ ব্যঞ্ককরূপে ব্যবধান রচনা 
করিতে পারে। *আর যেছেতু ধ্ৰনিলক্ষণে ব্যঙ্গ বা প্রতীয়মান অর্থের বাঞকত্বস্থলেও 
ধৰনিত্ব শ্বীরুত হইয়াছে, সেইছেতু এক বা একাধিক ব্যঙ্গ্য বস্তমাত্ররূপ অর্থের স্বার) 
যেস্কলে বাচ্য বস্তমাত্র এবং এক বা একাধিক বাঙ্গা বস্তমান্ররূপ অর্থের দ্বারা যেস্কলে 
বাচ্য বস্কমাত এবং অন্তিম ব্যঙ্গ্য বস্তমাত্রের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে, সেইন্থলে 
অস্তরালবর্তী ব্যগ্গয বন্তধাত্রনপ অর্থের (তাহা! এক বা তদধিক যাঁহাই হউক না কেন) 
অব্যবহিত পরবর্তী বস্তমাত্ররূপ অর্থের ব্যঞ্গনার প্রতি কারণত্বহেতু ধ্ৰবনিলক্ষণ সেইক্ষেত্রেও 
সংগত হইতে পারিবে। কিন্ত এইঞাতীয় বস্তমাত্রের দ্বারা ব্যবহিত ব্যঙ্গ বস্তমান্ররূপ 
অর্থের প্রতীত্তিত্থলে ধ্বনিত্বস্বীকার সমীচীন কি না-_তাহা*বিবেচা । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 
যে যেখানে বস্তমাত্ররূপ বাচ্য হইতে অব্যবহিত বস্তমাত্ররূপ অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা হয়, সেইরূপ 
স্থলে ব্যঙ্গ্য বস্তমাত্র্ূপ অর্থটি যদি বাচ্য অপেক্ষায় অধিকতর চারু হয়, তবেই ধ্ৰনিত্ব- 
স্বীকার করা যাইতে পারে-নতুবা নহে। ইহাই ধ্ৰনিবাদ্দিগণের শিদ্ধান্ত। কিন্তু যেখানে 
নন্তমাত্ররূপ বাচ্য এবং অস্তিম বস্তযাত্ররূপ ব্যঙ্গ প্রতীত্তির মধ্যে এক বা ততোথিক 
বস্তমাত্রপ্রতীতি ব্যবধান বচনা করে, সেখানে ব্যঙ্গ্যপ্রতীত্তির মধ্যে বাচ্যাতিশায়ী চারু 
অনুভূত হয় না-__কেননা, এইঞ্াতীয় ব্যবহিত বস্তযাত্রপ্রতীতি প্রহেলিকার ন্যায় ভাসমান 
হইয়া থাকে । হ্তরাং সেইস্কলে ধ্ৰনিত্বস্বীকার আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে । কিন্ত যদি ব্যতিচারি- 
তাৰ বা অলংকাররপ ব্যঙ্গাপ্রতীতিব দ্বাবা এই ব্যবধান রচিত হয়, তবে এইজাতীয় ব্যবহিত 
ব্তমাত্রমাত্ররূপ বাঙ্গা পগ্রতীতিও চমংকারপ্রদরূপে অস্থতূঠ হইয়া! থাকে__অতএব সেইরূপ স্থলে 
ধ্ৰনিত্ৃস্বীকার যুক্তিসংগত । অতএব যদি ধ্বনিজক্ষণে প্রথম অর্থশব্দের দ্বারা বাচ্য এবং 
প্রতীয়মান__-উত্তয়বিধ অর্থই সংগৃহীত হয়, তবে উভয়ের ব্যঞ্জকত্ব হইলেই ধ্ৰনিব্যপদেশ 
সম্ভব হইতে পারিবে। ফলে বস্তমাত্ররূপ বাচ্য হইতে এক বা ততোধিক বস্তমাত্ররূপ 
ব্যঙ্গাপ্রতীতির দ্বারা ব্যবহিত অন্তিম বস্তমাব্ররূপ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির স্থপেও অবিশেষে ধ্ৰনি- 
লক্ষণের প্রসক্তি হওয়ায় ধ্ৰবনিঃ-কাব্যরূপে ব্যপদেশ স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এই- 
জাতীয় স্থলে ধ্বনিবাপদেশ স্বীকার করা আদে। সংগত নহে__কেননা, ব্যঙ্গ্ের প্রাধান্তস্থচক যে 
সহ্ৃদয়ের চারুত্বপ্রতীতি, তাহীরই একান্ত অভাব ।৯ ফলে যাহা ধ্ৰনির প্রকৃত লক্ষ্য বা 
উদ্রাহরণ নহে, সেইরূপ ক্ষেত্রেও ধ্ৰনিলক্ষণ প্রলক্ত হওয়ায় “অতিব্যাণ্ডি” দোষ ঘটিবে-- 
ইহাই বর্তমান অনুচ্ছেদে মহিমভ্টের প্রতিপাগ্য । 
$ || বন্নন্ঈন নঙনুলাপতান্লবিবা জা ঘণ্া_ 
“জি্থিঘিভলতব্ঘক্তহা লন্তুজা লাহৃভত মচিনহী লহ । 
নৃজানুতহহুলপঝানাত মত অন্লীতাল্‌ ।1? 


৮ প্েপ্াাপাস্পশাশ শা শশী 


১। ভর "ুনঙ্কীর্ণো হি কশ্চিদ ধ্বনেগুনীতৃতব্য্ন্ত চ লক্ষ্যে দৃগ্ততে মার্গঃ। 
তত্র যন্ত যুক্তিসহায়তা তত্র তেন ব্যপদেশঃ কর্তব্ঃ। ন সর্বত্র ধ্বনিরাগিণ। 
ভবিতব্যন্‌।.*.৮__ধ্বন্য।লোক, ৩.৩৯ কারিকাস্থ বৃত্তি (পৃ. 8৮০-৮১ )। 


হও নমনিলন্িনঙ্ক: 


অঙ্গ ভি নধঘলাআসন্জাইল তঘাঘনছনা: অঘবণীষ্ষঘ: জীমান্যাবিইক্কীস্মিফ: | 
অ ন্বানিতলঅজলীণভুাবক্নিজ্বন্ঘা অত্হৃলযৃলাঙ্গলাহতগ্বানলমান্দীযলাল- 
আন্বহিন': | 


অনুবাদ 


তন্মধ্যে একটিমাত্র (বা একক) বস্তৃমাত্ররূপ অর্থের (প্রতীতির ) দ্বারা 
ব্যবহিত সেই ( বস্তরমাত্ররূপ সাধ্য অর্থের ) প্রতীতির উদাহরণ যথা _ 

“শিখিপিচ্ছ-কর্ণপূরধারিণী গবিতা। ব্যাধবধূ যুক্তীফলরচিতপ্রসাধনা সপত্বী- 
গণের মধ্যে বিচরণ করিতেছে ।” 

এখানে ব্যাধবধূর সপত্রীগণের অপেক্ষায় সৌভাগ্যাতিশয় অন্মেয়_কি 
প্রকারে তাহা (পরে) বলা হইবে । তাহা ( অর্থাৎ সৌভাগ্যাতিশয় ) আবার পতির 
( ব্যাধের ) অবিরত সম্ভোগন্ুখাসক্তিনিবন্ধন নিঃসহতৃহেতু ( বা ক্লান্তিবশতঃ )১ কেবল- 
মাত্র ময়ুরমারণে সামর্থ্য (-বূপ ) অনুমীয়মান ( বস্ত্রমাত্রবূপ ) অর্থের দ্বারা ব্যবহিত। 

বিবৃতি 


উদাহরণ সাহায্যে পূর্ববন্তী অনুচ্ছেদে উক্ত অর্থটি মহিমতট্র এক্ষণে বিশদ 
করিতেছেন। “সিহিপিচ্ছকপরউবা_-” এই গাথাটিং ধ্ৰনিকারের মতে অর্থশজ্যত্তব ধ্বনির 
উদ্বারণ। বাচ্য অর্থটি কবিকল্পনানিরপেক্ষ এবং স্বততঃই সম্ভব বলিয়া “শ্বতঃ-সম্ভবী” 
বন্তমাত্র এখানে ব্যঙক হইয়্াছে। গাথাটির ব্যাখ্য/ করিলে ইহার ব্যঙ্গ অর্থের প্রন্কৃত 
স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। 

এটি কোনও এক নরপরিনীতা। ব্যাধবধূর বর্ণনা । তাহার প্রসাধনের কোনও 
বাহুল্য নাই। শুধু ময়ূরের বর্থ কর্ণপূররূপে ধারণ করিয়া আছে । এই অতি সাধারণ 
প্রসাধন অন্গে ধারণ করিয়াই সে গবিত্ততাবে লপত্রীবৃন্দের সম্মুখে দরিয়া বেড়াইতেছে। 
অথচ তাহার সপত্বীদের প্রসাধনের কত বাহুল্য! স্থল বহুমূঙ্য মুক্তাফলের অলঙ্কারে 
তাহাদের দেহ সজ্জিত ।__এইটুকুই বাচ্য অর্থ এবং উহ! শুদ্ধ বস্তমাত্র, কেননা উপযাদি 
কোনও অলংকারের সন্ভাব এখানে লক্ষা করা যায় না। এই স্বতত£সম্ভবী বস্তমাত্রের দ্বারা 


পপ, পপর সপ ২. সাসীপপ্লি স্পা 


১। উপরি-উদ্ধৃত গাথাটিতে 'নিঃসহ শবের অর্থ 'করাস্ত', “পরিশ্রান্ত' | ভ্রু 
4[১0ড/011653, 010767%60, 91117161955, 1810801, 9086৫. অধি নিব্ন লি:অস্ামি আলা 
81. 2 ; 5০ 1৮51. 2, 7; 0. 3৬. 58065: 22514727165 5915171- 
£71511511 £01010721) | 

২। এই গাথাটিতে প্রথমার্ধে 'বহুআ” স্থলে 'জাআ/ এইরূপ পাঠভেদও লক্ষিত 
হয়। দ্র“ ধ্বন্তালোক, ২য় উদ্দ্যাত, পৃ. ৫৬ এবং এ. তৃতীয় উদ্দ্যাত, পৃ. ৩০০। ব্যক্তি- 
বিবেকে ও ছুইস্থলে ছুইরূপ পাঠ দেখ যায় | প্র” ব্য” বিঃ তৃতীয় বিমর্শ ( আরা” )। 





শপ "পপ পাস 





তানিলনিবঙা: ২২৫ 


১] 
নবপরিনীত। বধূর সৌভাগ্যাতিশয়'-কপ শুল্ধবস্তমাত্র প্রতীত হইতেছে । কিরূপে সৌভাগ্যের 
বোধ হইতেছে ?_মুক্তাফণ গ্জকুস্ত হইতে পাওয়া বায়। অতএব মুক্তফললাভের জন্ 
ব্যাংকে আপনার গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে বহুদুরবর্তী গহন অরণ্যে হুস্তিমারণের জন্য যাইতে 
হইত্ভ। কিন্তু মযূরপুচ্ছের আন্ত দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না, ব্যাধগৃহের আশেপাশেই 
মুর স্থলত। নু্ধরাং পূর্ববর্তী লপত্বীগণের প্রতি যখন ব্যাধ আগক্ত ছিল, তখন সে 
বহদুরস্থিত অরণ্যাত্যন্তরে মৃগয়া! উপলক্ষ্যে যাইত। কিন্তু নবপরিণীত্তা বধূতে আসক্তির 
পর হইতেই সে লতত সন্তোগন্থখাস্বাদনে এতই মগ্ন যে ক্রান্তিবশতঃ তাহার গভীর 
অরণ্যে গজমারণে আগ্রহও নাই, দৈহিক সামর্থ্যও নাই ) নিকটবর্তী প্রদ্রেশে বিচরণশীল 
ময়ূরের গুচ্ছ আহরণ করিয়াই সে কৃত্ৃত্য। অতএব নবপরিণীতা বধূুই যে সপত্বীগণের 
অপেক্ষায় ব্যাধের নিকট অধিকতর প্রণয়পাত্র বা সৌভাগ্যশালিনী৯_-ইহাই বোঁধিত 
হইতেছে । এই “সৌভাগ্যাতিশয়”-রূপ অর্থই ব্যঙ্গ্য (ধ্বনিকারের মতে) এবং ইহা শুদ্ধ 
বস্তমান্ররূপই বটে। কিন্তু বাচ্য মুখ্যার্থরূপ শ্বতসেম্তবী বস্তমাত্র এবং পর্যযন্তে প্রতীয়মান 
বঙ্গা “নবপরিণীত। ব্যাধবধূর লৌভাগ্যাতিরেক”-রূপ বন্তমাত্র--এই উভয়ের মধো তৃষ্ধীয় 
আর একটি অর্থ ব্যবধান রচনা করিয়া আছে,-_তাঁছাও বস্তমাত্ররূপ এবং তাহাও বাচ্য 
অর্থের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য। তাহা হইতেছে__ব্যাধের নবপরিণীত। বধূর প্রতি অত্যধিক 
আসক্তিবশত্ত: গজমারণবিষয়ে ক্লান্তি এবং অসামণ্থ্য এবং মযুরমাভ্রমারণপামর্থ্য। তৃতীয় 
উদ্দ্যোতে ধ্ৰনিকার শ্বতঃসম্তবী অর্থশক্ত.[দ্ভবব্যঙ্গ্য ধ্বনির বাক্যগ্রকান্তরূপ তেদের উদ্দাছরণ- 
রূপে গাথাটি উদ্ধার করিয়া বৃত্তিতে বলিয়াছেন-_““তত্তৈব বাক্য প্রকাশতা। ধথা__ 
“সিহিপিঞ্চকঞ্উরা__+ 
অনেনাপি বাক্যেন ব্যাধবধবাঃ শিখিপিচ্ছকর্ণপুরায়৷ 'নবপরিণীতায়াঃ কন্তাশ্চিৎ 
সৌতাগ্যাতিশয়ঃ গ্রকাশ্ঠতে । তৎসস্ভোগৈকরসো মযুবমাত্রমারণসমর্থ: পত্ভির্জাত ইত্যর্থ- 
প্রকাশনাৎ ত্দন্তাসাং চিরপরিীতানাং মুক্তাফলরচিতগ্রসাধনানাং দৌর্ভাগ্যাতিশয়ঃ খ্যাপ্যতে | 
তৎসন্ভোগকালে স এব ব্যাধ:ঃ করিবরনবধব্যাপাবসমর্থ আসীদিত্যরথপ্রক্থাশনাৎ।৮২ 
১। সংস্কতে 'সৌতাগা? শব্দের অর্থ “প্রিযঞ্জনের গ্রীতিপাজত্' । তু” “নিনিন্দ রূপং 
হৃদয়েন পার্বতী । প্রিয়েমু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।”--কুমার” ৫ম সর্ণ। অপি চ-- 
“সৌভাগ্যং তে ন্ুতগ ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্য়স্তী | 
কার্শ্যং যেন ত্যঙ্জতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপান্থঃ 1৮-_পূর্মেঘ | দ্র” "স খলু 
গ্ুতগে। বমঙগনাঃ কাষয়স্তে | 
২। ধ্ৰন্তালোক ৩.১ কারিকা ও বৃত্তি দ্রষ্টব্য (পৃ. ৩০০)। ধ্ৰন্তালোক ২.২৪ 
কারিকার বৃত্তিশ্রন্থেও গাথাটি উদ্ধৃত হুইয়াছে। লোচনকার তাহার ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন :-_ 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মহিষতট্টের মতে বাঙ্গ্য অর্থটি বাচ্যাস্ুমিত বা সাধ্য 
এবং বাচোর সহিত তাছার সম্পর্ক সাধ্য-সাধনভাব বা হেতু-হেতুমদ্ভাৰ ব1 লিঙ্গ লিঙ্গিতাব,__ 


হই | | তনিতলিনক্ষ: 


যাহা অম্ুমিতির ভিত্তিম্বরূপ! হ্থতর।ং 'সিহিপি্--/ এই গাথাটিতেও বাঙ্গরূপে (ব্যক্তি 
বাদিগণের মতামুসারে ) শুদ্ধবস্তমাত্ররূপ যে অর্থন্বয়ের প্রতীতি হইতেছে-_গ্রথমটি 
অন্তরালবর্তী ব্যাধের মযুরমাত্রসারণসামর্থ্রূপ এবং দ্বিতীয়টি পার্ধ্যস্তিক ব্যাধবধূর উত্তমসৌভাগ্য 
বা সৌভাগ্যাতিশয়রূপ, এই উভয়ই মহিমতট্ট্রের মতে অনুমেয় | হ্বতরাং অনুমানের অঙ্গস্বরূপ 
যে পক্ষ, সাধ্য এবং হেতু--এই ''ব্রিবিধ উপাদান, এইগুলির নির্দেশ উক্ত গাথাটিতেও অবশ্যই 
থাকিতে হইবে। মহিমভট্ট “ব্যক্তিবিবেক*-গ্রন্থের তৃতীয়বিমর্শে বিভ্ৃত্ততাবে ধ্ৰনির উদাহরণ- 
গুলি__যেগুলি ধ্ৰনিকার কর্তৃক ধ্ৰন্ঠলোকের বিভিরস্থলে উন্নত ও আলোচিত হইয়াছে, সেগুলি 
বিস্তৃততাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের খণ্ডনপূর্বক অনুযিতিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সেই 
প্রলঙ্গে বর্তমান গাথাটিও আলোচিত হইয়াছে। সেইজন্য মহিমভট্র বলিয়াছেন-_“অত্র হি 
বক্ষ্যমাণগ্রকারেণ'''অনুমেয়ঃ |” 


3৬ || ল্াকমালন্বহিলা অখা-_ 
“নাতিজজ ছত্িহল্বা ক্কী অই্যাঘা লবঘক্ষিভী অ। 
আন ভুভিআালজমৃত্ী হিল ঘহিঅনক্ধহ জীন্ত্বা |)" 
অপ নি নগ্ছঘলাতসন্ধাইঘা নুক্তভঘ়াঘল নাঘিজন্ধ সি ইহিনহ্ন্বাভ্রমান- 
সলিনানবনাম নসাণক্ষনিফল্ুক্ষাঘণিজন্নি! সহললা | ঘা লাশ তৃঘাহত্নহা 
ঘৃলাহিলি । | 
ভহিবন্বভয়ালাজিলাহিজ'ভ্ঞানী ভাহনন্যা লগত অব: গ্ুবভম 
অন্রনাণাহুলতযাঘাহহলজা হাতল: | আল্লহ ল হন্ঘাজীমাবজাবিইক্সঘূন্বলম- 
নিহলজজ্লীনভুাঘক্সনিললভষ লিঙঅন্তলমূ | লক্কান্' ল হন্ঘাঘা লিভূতিতা- 
জকন্ষমৃীতনলিনি । 


অনুবাদ 


দুইটি বস্তুমাত্রের দ্বারা অন্তরিত সেই (বস্তমাত্ররূপ সাধ্যের প্রতীতি ) যথা 

“হে বাণিজক! আমাদের ( গৃহে ) হত্তিদন্তই বা কোথায় আর ব্যান্রচর্মই 
বা কোথায়_যতক্ষণ বিলোল অলকের দ্বারা শোভিতাননা আমার পুত্রবধূ সবিভ্রমে 
গৃহাভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে ?” 


“শিখিমাত্রমারণমেব তদাঁসত্তত্ত কৃত্যম। অন্তান্থু ত্বাসক্তো হস্তিনোইপ্যমারয়ৎ 
ইতি হি বচনেনোক্তমুত্তমসৌতভাগ্যম। বচিতানি বিবিধতঙ্গীভিঃ প্রসাধনানীতি তাসাং 
সম্ভোগব্যগ্রিমাভাবাৎ  তদ্বিরচলশিল্পকৌশলমেব পরমিতি দৌর্ভাগ্যাতিশয় ইদানীবমিতি 
প্রকাশিতম্। গর্বশ্চ বাল্যাবিবেকাদিনাপি ভবতীতি নাত্র স্থোক্তিসত্তাবঃ শঙ্ক্য: | এব চার্থে 
যথা বর্ণ্যত্ষে, আস্তাং বা বর্ণনা, বহিরপি যদি প্রত্যক্ষাদিনাবলোক্যতে তথা তথ সৌতাগ্যাতিশয়ং 
ব্যাধবধৰ!. গ্যোতয়তি |1৮--এঁ, লোচন। পৃ. ২৫৬। 


হযন্বিত্বলিনিক্ক: হই 


এইখানে বক্ষ্যমাণপ্রকারে বুদ্ধব্যাধকর্তৃক বাণিজকের প্রতি হত্তিদস্তাদি 
( বিক্রেয় বস্তু )-র অভাব প্রতিপাঁদনের জন্য ব্যাগকবিরুদ্ধকাধ্যোপলব্ধি ( হেতুরূপে ) 
প্রযুক্ত হইয়াছে । যেমন--এখানে ভূষারস্পর্শ নাই, যেহেতু ধুম আছে- এইস্থলে । 

যেহেতু হল্তিদন্ত ব্যান্রাজিন প্রভৃতি (বস্ত)-র সপ্ভীব আমাদের গৃহে 
সমর্থ পুত্রের তাহাদের ( অর্থাৎ হস্তী, ব্যান প্রভৃতি প্রাণীর ) ব্যাপাদন-ব্যাপারে 
উদ্চোগের দ্বারা ব্যাপ্ত। আর তাহারই বিরুদ্ধ যে ইহার (অর্থাৎ পুত্রের) নিঃসহত্ব- 
(-রূপ ধর্ম )_তাহা পুত্রবধূর সৌভাগ্যাতিরেকনিবন্ধন অবিরত সস্তোগন্তখের প্রতি 
আসক্তির দ্বারা জনিত। আর পুত্রবধূর বিলুলিতালকমুখীত্ব (-বূপ ধর্ম) আবার 
তাহার কাধ্য। 

[ৰরতি 

ছুইটি বন্তমাত্ররূপ প্রতীয়মান ব1 সাধ্য অর্থের দ্বারা বাঁচ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থ এবং 
পর্য্যন্ত প্রতীয়মান বস্তমাত্রবূপ অর্থের মধ্যে ব্যবধানের উদ্দাহরণরূপে মহিমভ্র “বাণিঅঅ ! 
ইখিদস্তা-_, এই গরাথাটি উদ্ধার করিতেছেন। ধ্ৰনিকারকর্তক গাথাটি ধ্বন্ালোকের 
তৃতীয় উদ্দ্যোতে ম্বতঃসম্তবী অর্থশক্ত [দ্ভব ধ্বনির পরপ্রকাশ্ত তেদের উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । তুলনীয় £-- 
| “স্বতঃসম্তবিশরী বার্থশক্তযদ্তবে গ্রাভেদে পদপ্রকাশতা যথা-_ 
“ৰাণিঅঅ.**** "মুহা! 11৮ 


অন্ধে জুলিতালকমুখীত্যেতৎ পদং ব্যাধব্ধবাঃ স্বতঃসন্তাবিতশরীরার্থশক্ত্য। গুরত- 
ক্রীড়ামক্তিং হুচয়ংস্তদীয়ন্ত তর্ত,: লততসন্তোগক্ষামতাং প্রকাশয়তি ।৮১ 


১) দ্র” ধ্ৰন্তালোক, ৩.১ কারিকাস্থ বৃত্তি (পৃ. ২৯৯)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য যে 
ধ্ৰন্টালোকের চতুর্থ উদ্দ্যোতে বর্তমান গাথাটি কিন্ত অর্থশক্ত7দ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের 
উদ্াহরণরূপে প্রদরশিত হইলেও ব্যঞ্জক অর্থটিকে “কবিনিবদ্ধবন্ত,তৌনোক্তিমা্রনিষ্পরশরীর- 
রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, 'ম্বতঃসম্ভবিশরীররূপে নহে। বুর্তিকার সেইখানে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে উক্ত গাথাটি প্রচলিত সঙ্জাতীর একটি গাথারই ভাব অবলম্বন করতঃ 
রচিত হুইক়্াছে বটে, কিন্তু “কবিনিবন্ধবন্ত,প্রৌচোক্ভি'র দ্বারা বাচ্য অর্থের মধ্যে এক অতিনব 
বাঞ্জনক্ষমতা আধান কর! হৃইয়াছে--যাহার ফলে ব্যঙ্গ্য অর্থটিও নবীন এবং চারুত্বমপ্ডিত 
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । তু”_"অর্থশক্ত [ত্তবান্থরণনরূপব্যঙ্গ্ন্ত কবিনবন্ধ-বক্ত-প্রৌটোক্তি- 
মান্রনিশন্নশরীরত্বেন নবত্বম। যথ্য-বাণিঅঅ হখিদস্তা__? ইত্যাদি গাধার্থন্তর_ 

'করিণীবেহব্বঅরো মহ্‌ পুত্তো এক্কাগুবিনিবাই। 
হঅসোণ্হায়ে তথ কতো জহ কণডকরণঅং বহই ॥/ 
__এবমাদিতর্থেষু সংশ্যপ্যনালীঢ়তৈব ॥”- ধ্বন্তালোকঃ ৪.৪ কারিক৷ ও বৃত্তি (পৃ.৫২৮-২৯)। 


ত্র গান্িবিবিনম্থী: 


গাথাটির প্রকরণ এবং তাৎপর্য এইরূপ £' কোনও এক বাণিগ্কক বা ব্যবসারী 
এক বৃদ্ধ ব্যাধের গৃহে হস্তিদস্ত ব্যাপ্রচর্ম প্রভৃতি বন্ধ ক্রয়ের জন্ত উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধ 
ব্যাধ তাহাকে দেখিয়া বলিতেছে_-“ছে বণিক! তুমি হস্তিদস্তাদি ক্রয়ের অন্ত আযার 
কুটারে আলিয়াছ-_কিন্তু আকাল পূর্বের মত আমাদের গৃছে আর সেইসকল পণ্যসামন্তরী 
কোথায় ? কেনমা, সম্প্রতি আমার পুর্রবধূ বিলুলিত অলকদামে সঙ্ভিত হুইয়া গৃহের 
সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। হস্তিদস্ত প্রভৃতি আহরণের উপযোগী সামর্থ্য বতদিন আমার 
পুত্রের ছিল ততদিন আমাদের গৃহে এসকল বস্তর সন্ভাৰ ছিল। কিন্ত যেদিন হুইণ্ডে সে 
আমার পুরবধূর প্রতি অত্যধিক আসক্ত হইয়াছে সেইদিন ইইতেই সততসম্ভোগবশতঃ হস্তী, 
ব্যাপ্র প্রভৃতি বন্ত প্রাণী হত্যা করিবার সামর্থ্যও সে হারাইয়াছে) ফলে আমাদের গৃছে 
পূর্বের স্তায় সেইসকল পণ্য বস্ত আর নাই ।”১ 

অতএব দেখা যাইতেছে উদ্ধুত গাথাটিতে বৃদ্ধব্যাধ কর্তৃক স্যার 'লুলিতা- 
লকমুখী”-রূপ বিশেবণের দ্বারা তদীয় পুত্রের “মু রতক্রীড়াসক্তি স্থচিত্ত হইতেছে এবং সেই 
“সুরত ক্রীড়াসঙ্-রূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের'দ্বারা পুত্রের 'সততসন্তোগক্ষামত্তঁ বা! অবিরল সম্ভোগজনিত 
দেছিক গ্লানি বা অবসাদ স্চিত হইতেছে । এবং পরিণামে লসষার. সৌভাগ্যাতিশয়রূপ 
অর্থ গ্রতীত হইতেছে । এখানে বাচ্য বস্তমাত্ররূপ অর্থ এবং পর্য্যস্তে প্রতীয়মান ব্যাধ- 
বধূর সৌভাগ্যাতিশয়রূপ বস্তমাত্র_এই উতয্মের মধ্যে আরও ছুইটি বস্তষাত্ররূপ অর্থের 
প্রতীতি বিগ্ঘমান। প্রথমটি হইতেছে ব্যাধপুত্রের ন্িরতক্রীড়াসক্তি' এবং দ্বিতীয়টি তাহার 
'সততসন্তোগজনিত ক্ষামতা বা দৌর্বল্য। বাচ্যাতিরিক্ত তিনটি বস্তমাত্ররপ অর্থই 
ধ্বনিকারের মতে ব্যঙ্গ্য হইলেও মহিমভট্রের মতে অন্ুমেক্র। এই অনুমানের স্বরূপ 


১। মহিমভ্ তৃতীয় বিমর্শে এই গাথাটির আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহার বক্তা কে-_-এই 
বিষয়টি লইয়াও বিবেচনা করিয়াছেন। *তাহার মতে বৃদ্ধ ব্যাধের পক্ষে কন্যাস্থানীয় 
স্বকীর ন্নধার সৌভাগ্যাতিরেকবর্ণন অনুচিত । ব্যাধপত্ীর পক্ষেও বাণিজকের প্রতি 
“আমাদের গৃহে বিক্রেয় হস্তিদস্তাদি সামগ্রী নাই'- এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত । তাহার 
পরিবর্তে পুত্রবধূর সৌভাগ্যাতিরেকবর্ণন নিক্ষল এবং অস্কুচিতত। অতএব ইহাপছুতৃতীয় কোনও 
তটস্থ বক্তার (প্রতিবেনী প্রভৃতির ) উক্তি হওয়াই সমীচীন । তবে তাহা হইলে গাথাটিতে 
প্রথমার্ধে “ন্গাণ ( “অক্মাকম্‌ ) স্থলে “এআণ” (এতেবাম্‌)-এইরূপ পাঠ করন! করাই 
সংগত। দ্র” "কেবলমিদমত্র নিরূপ্যতে_যছুত কন্তেয়মুক্তি: | কিং শ্বশুরয়োরুত তটস্থন্থোব 
কণ্তচিদিতি | অত্র স্বশুরন্ত তাৰৎ ছুছিতুরিব স্মষায়াঃ সৌভাগ্যাতিশয়বর্ণনমিদমূচিতমের | 
শরণ অপি পুত্রশ্নেহবিরুবায়াঃ . শ্বসূমসসমৃদ্ধিং সমীহমানায়া বা তৎসৌভাগ্যাতিরেকমন্থ- 
মানায়! বাণিজকং প্রতি নাস্তি হস্তিদস্তাদি বিক্রেয়মিহ ইত্যোবতি বক্তব্যে তন্বর্রং নিক্ষল- 
মন্গচিতং চেতি তটস্থপ্তৈব্রেমুক্তিরুচিতা। তত্রৈৰ লেশতো রসাদ্বাদসন্তবাৎ।...কেবলং তৎপক্ষে 
'অঙ্গাণ ইত্যত্র “এআ” ইতি পাঠঃ পরিণময়িতব্যঃ 1*-_ব্য” বিঃ ওয় বিষ্শ। 
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বর্তমান অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে সথচিত হইয়াছে এবং তৃতীয় বিমর্শে বিস্তৃততাবে আলোচিত 
হইবে। 

অনুমান হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকতাবরূপ সম্বন্ধকে ভিত্তি ্করিয়। 
প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু এই নম্বন্ধটি সাক্ষাংভাবে উক্ত না হইয়া পরম্পরাক্রমেও উক্ত 
হইতে পারে। যেমন_যদি বল! হয় 'নাত্র তুষারস্পর্শো ধূযাৎ অর্থাৎ “এখানে তুষার- 
স্পর্শের অভাব আছে কেননা এখানে ধুম আছে”।_তাহা হইলে ধুম এবং তুষারম্পর্শের 
অভাঁব-__এই পদার্থ্বয়ের মধ্যে সাক্ষাতভাবে ব্যাপ্য-ব্যাপকতাবরূপ সম্বন্ধ না থাকিলেও 
পরম্পরাক্রমে ত্ররূপ সম্বন্ধের স্ভাব প্রদর্শন করা যাইতে পারে এবং তাহার ফলে 'ধুম' 
হইতে 'তুষারম্পর্শের অভাব-রূপ অর্থের অনুমান হইতে কোনও বাধা থাকিবে না। অর্থাৎ 
তৃষারম্পর্শরূপ হেতুর ছারা বহ্ছির অতাব অস্মান কর! যায়। নুততরাং তুষারম্পর্শ ব্যাপ্য 
(বা ব্যাপ্ত) এবং বহ্যভাৰ ব্যাপক। সেই 'বহ্যভাবের” বিরুদ্ধ “বহি”, যেহেতু বহি এবং 
ব্ক্যতাৰ এতদুভয়ের সামান'ধিকরপ্য সম্ভব নহে । হ্থুতরাং “বহ্ছিঃ 'ব্যাপকবিরুদ্ধ” । সেই ব্যাপক- 
বিরুদ্ধণ বন্ছির কার্য হইতেছে *ধুম” । হুতরাং 'খুমরূপ কাধ্য হইতে “বহি”-রূপ কারণের 
অস্ুমিতি হইবে এবং তাহার ফলে তুষারস্পর্শের অভাবও অনুমানের দ্বারাই সাধিত 
হইবে । অতএব 'নাত্র তুষারম্পর্শো ধুমাৎ__এইরপ প্রয়োগস্থলে ব্যাপকবিরুত্ধ-কার্ধ্য অর্থাৎ 
ধূমের উপলব্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা যেমন 'তুমারস্পর্শের অভাব রূপ অর্থের অনুমান ঘটিয়া 
থাকে, সেইরূপ বর্তমান গাথাটিতেও বাচ্য 'নুলিতালকমুখীত্ব-রূপ বিশেষণের দ্বারা 
ব্যাধন্ন,বার “সৌতভাগ্যাতিশয়+-রূপ অর্থেরও অঙ্থুমানের দ্বারাই প্রতীতি সম্ভব হইবে। এই 
অনুমিতির স্বরূপ এবং প্রক্রিয়া নিরূপণপ্রসঙ্গে মহিমতট্র বলিতেছেন £ যখনই ব্যাধগৃছে 
হস্তিদন্ত ব্যাপ্রার্ধিনাদি দ্রব্যের সঞ্াব দেখা গিয়াছে, তখনই ব্যাধের তরুণ সমর্থ পুত্রের 
বযাঘ্রাদিবন্টপ্রাণীর হত্যাবিষয়ে তৎপরতাঁও লক্ষিত হুইয়াছে। ন্ুতরাং ব্যাধপুত্রের সামর্থ্য 
এবং ব্যাপ্রাদিহিংসা বিষয়ে তৎপরতা! ব্যাপক এবং হস্তিদস্তাদির সন্ভাব ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত। 
কিন্তু ব্যাধপুত্রের বর্তমান নিঃসহত্ব বা ক্লান্তি বা অবসাদ সেই ব্যাপক “সামর্থ্য এবং 
ব্যাগ্রদিহিংসাতৎপরতা৮-ব্ূপ অর্থের বিরুদ্ধ। এবং এই “নিঃসহ্ত্ব বা 'অবপাদ' ব্যাধ* 
পুত্রের ব্যাধস্স'বার সৌভাগ্যাতিশয়নিবন্ধন অবিরত সম্ভোগনুখাসক্তিজনিত। ব্যাধপুত্রের 
অবিরতসস্ভোগনুখানক্তিজনিত নিঃসহত্বের কার্ধ্য হইতেছে ব্যাধবধূর “নুলিতাপকমুখীত্ব । 
হুতরাং ব্যাধস্কংষার 'নুলিতালকমুখবীত'-রূপ ধর্ম_যাহা বাচ, বস্তমাত্ররপে উপন্স্ত 
হুইয়াছে, তাহার দ্বারা কাঁরণস্বরূপ ব্যাধস্,যার সৌভাগ্যাতিরেক এবং তন্নিবন্ধন 
ব্যাধপুক্জের অনবরত্ান্তোগন্ুখাস্তিজনিত অবসাদ বা অসার্থয প্রতীত হইতেছে। 
এবং এই 'অসামর্ঘ” ব্যাপক 'লামর্থোর' বিপরীত ঝ| বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহার 
ছারা 'ব্যাপ্য” হত্তিদন্ব্যাগ্াজিনাদিসস্তাবের . “অভাব অঙ্থমানের দ্বারাই প্রত্ীত 
হুইতেছে--ইহাই মহিমতট্ট্রের বক্তব্য।+ কিন্তু বাচ্য বস্তমাত্র এবং পর্য্যস্তে প্রত্তীয়মান 
7 ঠ7 তৃতীয় বিদরশে বাপিঅঅ! হখিদন্া-+ গাথাটির আলোচনাগীসঙেও মহিষ 
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৬ হন্বিবালিবক্: 


“আমাদের গৃহে হন্ডিদন্ত-ব্যাস্রাজনাদি নাই”-_এই বন্তমাত্ররূপ অর্থ-_এই উভয়ের মধ্যে 
ব্যাধন্স ধার সৌতাগ্যাতিশয় এবং ব্যাধপুত্রের অবিরত সস্ভোগন্ুখাসভিজনিত ব্যাত্রাদিহিংসায় 


বলিয়াছেন : *..“অন্র দ্বিরদরদনব্যাপ্রাজিনানাং প্রতিষেধাবগতিরত্তক্রমেণ ব্যাপকবিকুত্ধ- 
কার্বযাপলব্িনিবন্ধনেত্যন্সমান এবান্তর্ভবতি 1”_অনুরূপভাবে “তম ধন্মিঅ বীসখো_- 
এই প্রসিদ্ধ গাথাটিতে ধ্বনিত্বধগুনগ্রসঙ্গেও মহিমতট্ট মন্তব্য করিয়াছেন £**'তেনাুমের 
এব ভ্রমণন্ত নিষেধো ন ব্যঙ্গ্য ইত্যবসেয়ম। যথা 'নাত্র শীতষ্পর্শোগ্নে-রিত্যত্রঃ 
লীতম্পর্শন্ত । যদি বা প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিরনর্থসংশয়াভাবনিশ্চয়েন ব্যাণ্তা । তত্িরুদ্বশ্চানরানর্থ- 
সংশয়োহস্মাদ্ বিধিবাক্যাৎ ণি্র্থপরধ্যালোচনয়াইবসীয়তে ইতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলদ্ধ্যা 
যথা! *নাত্র তুষারম্পর্শোইগ্নে'-রিত্যতঃ তুষারষ্পর্শন্ত |1৮-_ব্য” বিণ, ওয় বিমর্শ। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মহিমতট্ট বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীতি প্রণীত “হ্ায়বিদ্দু- 
নামক ' নিবন্ধ হইতেই ৭ ব্যাপক-] বিরুদ্ধকার্যযোপপন্ধির” উদ্বাহরণরূপে “নাত্র শীত- 
[ তুষার-1স্পর্শে। ধুমাৎ' এই বাক্যটি উদ্ধার করিয়াছেন। সেইরূপ “নাত্র শীতম্পর্শো বহে 
-_এই বাক্যটিও 'ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি' বা “ম্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি'-মূলক অনুমানের উদ্দাহরণ- 
রূপে; স্ঠায়বিন্দু-তে উল্লিখিত হইয়াছে। তু” পম্থতাববিরুদ্ধোপলব্ধি্যথা-_নাত্র শীতম্পর্শে 
বহ্কেরিতি ॥ বিরুদ্ধকার্ষ্যোপলবির্ধথা__নাত্র শীতম্পর্শো ধুমাৎ ইতি ॥৮-_্যায়বিন্দু, ২*৩৪-৩৫। 
'নাত্র শীতম্পর্শে। ধূমাৎ__বন্ততঃ ইহা একটিমাত্র অন্থমান নয়। যাহার! অঙ্থমান: 
বিষয়ে অভ্যত্ত তাহাদের নিকট ধূমদর্শন হইতেই সাক্ষা্ভাবে শীতম্পর্ণাভাবের প্রতীতি ঘটিয়া 
থাকে। কিন্তু যাহার! অনভ্যাসদশাপন্ন তাহাদের নিকট শীতম্পর্শা ভাবের প্রতীতি ব্যবহিত। 
এইপ্রসঙ্গে 'টাকাকার দুর্বেকমিশ্র স্পপ্নতাবেই বলিয়াছেন-- 

“প্রয়োগ; পুনরন্তা এবং কর্তব্যঃ-যত্র ধুমবিশেষস্তত্র শীতম্পর্শাতাবঃ। যথা 
মহানসাদৌ। তথাবিধস্চাত্র ধূমঃ ইতি । এনচ্চাত্যন্তাত্যামাজবটিতি ধুমদর্শনাৎ শীতাম্পর্শাতাব- 
গ্রতীত্যুদয়ে বিরুদ্ধকার্ষেযাপলভ্তনমেকমগ্ুমানমাচার্যেণোক্তমিতি ষ্টব্যম্‌। অনভ্যাসদশয়া 
পুনরজ্ঞাতে২ুমানে কার্য্যণিষজবিরুদ্ধোপলান্তজে ভবতঃ | তথাহি-_ বত্র ধুমনস্তত্র সর্বত্র বহি- 
ধ্াহয্কারকুট্যাম্‌ ধূমশ্চাত্রেতি কারধ্যলিঙ্গজমেকমত্র নিয়ততপ্রাগভাবি। তদস্থু ষত্র বহ্ির্ন 
তত্র শীতম্পর্শে। যথা! রমবতীপ্রদেশে, বহ্িশ্চাত্রেতি বিরুদ্ধোপলন্তজং দ্বিতীয়মিতি |1৮-- 
- ছুর্বেকমিশ্র £ ধর্মোতুর-গ্রদীপ), পৃ. ১৩১৩২ ৫৫. 0, 3859878] [6569101) [11901101 
2৫0. | 78079. 1955). অপি চ-_***প্দুরাদ্‌ বন্ধে রূপবিশেষং দুষ্ট যত্রৈবংবিধরূপবিশেষস্তত্র 
তাবদ্দেশব্যাপকস্তযারম্পর্শবিশেষোতস্তি ।**"আহত্য দৃষ্থাম্থপলব্েরছুদয়াৎ দৃপ্ঠামথপলব্ের্েদেন 
নির্দেশঃ। অতএব চানুমিতানুমানমেত । কেবলমত্যস্তাভ্যাসাজ. ঝটিতি তথা- 
প্রতীত্যুদয়ে সত্যেকমুমানমুক্তম.। বন্তত্বনেকমনুমানমেত | এবং ব্যাপকবিরুদ্ধকার্ধোপ- 
লব্ধযাদাবপি সর্বং দরষ্টব্যম। তথা 'চ ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্যাদিঘপরমন্থমানমেকং প্লবমানযব- 
সেয়ম্‌।**-_ধর্মোতর-গ্রদীপ, পৃ. ৯৪৮ । 


ভহ্িবনিবক্ধঃ | ত্হ্ও 
অসামর্ধ্য ব! বৈষুখ্য--এই ছুইটি বস্তমাত্ররূপ অর্থেরও প্রতীতি হইতেছে। ব্যক্তিবাদিগণের 
মতে এই ছুইটি অর্থই যুগপৎ ব্যন্গ্য এবং ব্যঞ্কক। ন্ুতরাং বাচ্য বস্তমাত্রের ব্যপ্তকতা 
যেমন গাথাটিতে বর্তমান, সেইরপ ব্যঙ্গ বস্তমাত্ররূপ অর্থদ্বয়েরও ব্যঞ্জকতা থাকায় ধৰনি- 
লক্ষণ এই গাথাটিতে প্রসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মহিমতট্টের মতে অস্তরালব্তী শুদ্ধ- 
বন্তুমাত্ররূপ অর্থদ্বয়ের কোনও চারুত্ব না থাকায়-_-এইস্থলে ধ্বনিব্যপদেশ লমীচীন হইতে 
পারে না। 


$ || সিলিহ্লেহিবা অথা-_ 
“নিনহীজএল্খালম্ত অন্ত হলুতমা গাঁভিক্বলল্গহিল | 
ইহ্িতী হানা লজ িল্িপান শা ল্ভটী 0) 
অন্ন ছি ধ্চলীল্গতআর ভুলি চা 7" মণ টা গলপ" 

জুযাঁতমলী ভঘলীত্রন্ন্িজ্লল রন: | লল্তি বণ হী যা 7 
অলি । লীগনি লম্ান্ন্দমালাপিলকিণক্ন শল্কানল । "টা ঠি নক হএল- 
হমনঘাললিলি আ্গযাল্বব্লান্মঘাধসনিঘনি: | লহিজদূবাজন্শী।াতী লি- 
₹লভা ল. হঘাহলাহান্নিকম্ণযন্তুদক্কমিলি স্তিক্যাসাসপনন্‌ ক্যাহ4মকদলি- 
ভসাহ্তি; | 


অনুবাদ 


তিনটি (বস্তমাত্রের) দ্বারা ব্যবহিত ( সাধ্যবস্তুমাত্ররূপ অর্থের প্রতীতির 
উদাহরণ ) যেমন-_ 

«বিপরীতন্ুরতাবসরে নাভিকমলস্থিত ব্রন্মাকে দেখিতে পাইয়া লক্ষ্মী 

লজ্জাধিহবল! ( হইয়া ) হরির দক্ষিণনয়ন চুম্বন করিতেছেন ॥৮ 

এইস্থলে লক্ষ্মীর লজ্জার নিবৃত্তিই সাধ্য (বা অন্ধুমেয় ) ৷ তদ্বিষয়ে আবার 
ভগবান্‌ হরির তূর্ধ্যন্বরূপ দক্ষিণনয়নের লক্ষ্মীকর্তৃক পরিচুম্বন হেতু । তাহা (অর্থাৎ 
সেই পরিচুম্বন ) তীহার (অর্থাৎ নৃর্ষ্যের) তিরোধানলক্ষণ অস্তময়ের অন্নুমিতি 
জন্মাইতেছে । তাহাঁও ( অর্থাৎ সেই" অস্তময়'-রূপ অর্থটিও ) আবার সাহচর্ধ্যবশতঃ 
( হরির ) নাভিকমলের সঙ্কোচ (বা নিমীলনরূপ অর্থের অন্নুমিতির কারণ )। 
তাহাও ( অর্থাৎ সেই পল্পঙ্কোচরূপ অর্থও ) ব্রহ্মার দর্শনের ব্যবধান (-রূপ অর্থের 
অন্তুমিতি জন্মাইতেছে )_ এইভাবে (পর্য্যস্তে ) অন্ুমেয় ( লক্্মীর লজ্জানিবৃত্তিরূপ ) 
অর্থের প্রতিপত্তি তিনটি (বস্তমাত্ররূপ ) অর্থের (প্রতীতির) দ্বারা অস্তরিত। 
সুতরাং ইহা (অর্থাৎ এই অনুমেয় অর্থের প্রতীতি ) উপায়পরাম্পরা উপারোহণ- 
বশত; ক্লান্ত হইয়৷ পড়ায় রসান্বাদের সমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ নয়_অতএব 


৫ ত্কিবিনিনঙ্গা: 


এই কাব্য প্রহেলিকা-প্রা়। সুতরাং ( এইস্থলে ধ্বনিলক্ষণের ) অতিব্যাপ্ডি 
( হইবে) ॥ 


বিবৃতি 


তিনটি বস্তযাত্রূপ সাধ্য (বা ব্যঙ্গ্য )-প্রতীতির দ্বার! ব্যবহ্িতত বস্তমাত্ররূপ সাধ্য- 
প্রতীতির উদাহরণরূপে মহিমভট্ট 'বিপরীতম্থরতসময়ে-- এই গাথাটি উদ্ধার করিয়াছেন ।১ 
“হরির দক্ষিণ নয়ন লজ্জাশীলা! লক্ষ্মী চুম্ধন করিতেছেন”-_-এই বস্তমাত্ররূপ বাচ্য "অর্থটির 
স্বারা পর পর তিনটি সাধ্য (বা ব্যঙ্গ্য) অর্থের প্রতীতি ঘটিতেছে এবং পরিণামে লক্ষ্মীর 
লঙ্জাহেতুনিবারণ দ্বারা অনির্ধন্ত্রত ন্ুরতুক্রীড়াসস্তোগরূপ অর্থ অনুমিত হইতেছে। 
মধ্যবর্তী তিনটি অর্থ যথাক্রমে-_ প্রথমতঃ, হৃর্যযাত্বক দক্ষিণনয়নের পরিচুষ্ধনের ফলে স্র্ধ্যের 
আবরণবশতঃ অস্তময় বা তিরোধান ) দ্বিতীয়দ্তঃ, কুর্ধ্যতিরোধানের দ্বারা হরির নাভিকমলের 
নিমীলন বা সংকোচ ; এবং তৃতীয়ত:, নাভিকমলের সংকোচের দ্বারা" তন্মধ্যবত্তী ব্রহ্মার স্বগন 
বা অবরোধ । পরিণামে ব্রহ্মার স্থগনের ফলে লজ্জার কারণ বিদুরিত হওয়ায় নিষ্প,তিবদ্ধক- 
ভাবে লক্মীর ক্থুরতলীলা-_-এই বস্তমাত্ররূপ অর্থটির প্রতীতি হইতেছে । এইস্কলে বাচ্য 
অর্থটিও যেমন বন্তমাত্ররূপ, সেইরূপ মধ্যবর্তী তিনটি বাচ্যান্মিত বা সাধ্য অর্থ এবং 
পরিণামে প্রতীয়মান অর্থ টিও তুল্যরূপে তুন্ধ বন্তমাত্ররূপ।২ ম্ুৃতরাং লক্গমীলজ্ানিবৃত্তিরূপ 
সাধ্যের প্রীতির প্রতি মধ্যবত্তী তিনটি বস্তমাত্রবূপ অর্থপ্রতীতি উপায়। কিন্তু সহ্থদয়ের 
গ্রতীতি একটির পর একটি সাধ্য অর্থের অস্ুধাবনের ফলে এতই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, যে 
শেষপর্যন্ত কাব্যের চরম উপেয় বা লক্ষ্য যে রসাম্বাদ__সেই পর্য্যন্ত পৌছিবার সামর্থ] 
তাহার থাকে না। যেমন দীর্ঘ সোপানপরম্পরা অ।রোহণের ফলে ক্লান্ত পথিক পর্বতশিখরব্তী 


১। মন্মট তাহার কাব্যপ্রকাশের পঞ্চম উল্লাসে 'সম্বদ্ধসন্বন্ধ+ (০ সম্বদ্ধ ) প্রতীয়মান 
অর্থের উদাহরণপ্রনঙ্গে এই গাথাটিই কিঞ্চিৎ পাঠভেদসহকার উদ্ধার করিয়াছেন। 
দ্র “**প্প্রতীয়মানস্ত প্রকরণার্দিবিশেববশেন নিয়তসম্বন্ধোই নিয়তসন্ন্ধঃ 
সমবন্ধসন্থদ্ধন্েতি স্যোত্যতে |... | 
£বিবরীঅরএ লচ্ছী বন্ধং দট্‌ঠুণ পাহিকমলট্ঠম্‌। 
হরিণে! দাহিণণঅণং রসাউল। বাত্তি টান্ধই ॥+ 
ইত্যাদৌ সম্বন্ধসন্বন্ধঃ।৮ 


২। তু” “অত্র হি হরিপদেন দক্ষিণনয়নন্ত নুরঘ্যাত্বকতা ব্যজ্যতে, তরিমীলনেন 
কূর্ঘযাস্তময়ঃ, তেন পন্ুম্ত সংকোচঃ, ততো ব্রহ্গণঃ স্থগনং, তথা সতি গোপ্যাঙন্তাদর্শনেনানিয়ন্ত্রণং 
নিধুবনবিলসিতমিতি ।*_ কাব্যপ্রকাশ, ৫ম উল্লাস। এই প্রলঙ্গে “নংকেতকালমনসং বিটং 
জ্ঞাত্বা বিদথয়া। হসন্নেত্রাপিতাকৃতং লীলাপন্সং নিমীপিতম্‌।।”-ক্লোকটি ্নরণীয় [দ্র 
ধ্ঙ্কালোক, ২.২ এবং কাব্যপ্রকাশ, ১০ম উল্লাস, ১২৩ কারিকাস্থ বৃতি। ]। 


শনিবতিনঙ্কা: ৃ হহৎ 


হদের নির্ল জলের সমীপে উপনীত হইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবার শক্তি হারাইয়! 
ফেলে ।৯ ফলে “বিবরীঅস্থরঅ-_-” গাথাটিতে সাধা (বা ব্যঙ্গ )-পরম্পরার প্রতীতি রসম্পর্শ- 
শূন্ত প্রছেলিকাজাতীয় বলিয়! প্রতীয়মান হয়। এইভাবে অর্থ প্রকাশের মধ্যে কবিকৌশল 
থাকিতে পারে, কিন্তু রসপ্রতীতিজনিত চমৎকারিতা আদৌ না থাকায়, এইরূপ সবলে 
ধ্ৰনিব্যপদেশ সমীচীন হইতে পারে না-_ইহাই মহিমভট্ট্রের প্রতিপাগ্য । ব্যক্তিবিবেকের 
তৃতীয় বিমর্শেও “বিবরীঅন্থরঅ--+ গাথাটি সম্পর্কে মহিমভট্ট মন্তব্য করিযাছেন__প্অন্তথা 
'বিবরীঅন্থরঅসমএ-_, ইস্ছি প্রঞ্লিকাদাবপি যুখ্যবৃত্ত্যা কাব্যব্যপদেশঃ গ্তাৎ।*.* আর 
“প্রহেলিকা+প্রধান রচনা যে রসেব পরিপন্থী, এবং মুখ্যতাবে উৎকৃষ্ট কাব্যরূপে পরিগণনীয় 
হইতে পারে না, তাহা আলংকারি কসম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত। তু” 
“রসম্ত পবিপন্থিত্বাৎ নালংকার: প্রহেপিকা ।২ 
উক্তিবৈচিত্রযমাত্রং সা চাতদত্তাক্ষরাদিকা 01৮ _সাহিত্যদ্গণ, -১০.১৭ 
১।  “কৃচ্ছে পোরুধুগং ব্য শীত্য সুচিরং সাত নিতবস্থলে 
মধ্যেইস্তাহ্িব্লীতরঙ্গবিষষে নিঃষ্পন্দ তামাগতা | 
মদদুষ্িস্তষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুত্থ তুঙ্গৌ স্তনো 
সাকাজ" মুহুরীক্ষতে জললবপ্রন্তন্দিনী লোচনে |1”- রত্বাবলীঃ ২.৪ 
শ্রীহ্যরচিত 'ত্বাধলী”র এই শ্লোকটিতে শমুন্ূপ কল্পনার আশ্রয় লওয়। হইয়াছে । 
অপি চ তুলনীয়; "উদ্ধর্দ, যারুহা যদর্থন্বং ধীঃ পণ্ততি শ্রান্তিমবেদেয়ন্তী । 
ফলং তদাগ্ৈঃ;পরিকল্পিতানাং বিবেকসোপানপরম্পরাণাম্‌ ॥৮ 
--অভিনব্তারতী, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১ম ভাগ, পৃ. 

২। দ্র“ ****প্রবহিলকা। প্রহেলিকা1৮-অমরকোষ ১,৫.৬। ইহার ব্যাখ্যায় 
ক্ষীরন্বামী বলিয়াছেন £ “..-প্রহেলয়ত্যতি প্রায়ং সুচয়তি প্রহেলিকাঃ হিল হাবকরণে ।***% 
ক্ষীরম্বামী 'প্রহেপিকা/-র শাব্দী ও আথীভেদে দ্বিবিধ ভেদ এবং উদাহুরণও প্রদর্শন করিয়াছেন | 
ভানুজি দীক্ষিত অমরকোমের উদ্ধতস্থলের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন £ “প্রবন্হতে আচ্ছাদয়তি। 
“বর, “বল্হ” পরিভাষণ-হিংসাচ্ছাদনেযু ( ভা” আণ সে”)। দক্ত্যো্টাদিহাত্তঃ কুন্‌ শিল্পি- 
সংজ্ঞয়োঃ_ (উৎ২.৩২)) ণুল্‌ (৩. ১১৩৩) বা ॥%1| প্রহথেলয়তি অভিপ্রায়ং 
সুচয়তি। “হিল তাবকরণে” (তু” প” সেন) ণুল্‌ (৩.১-১৩৩)। 'বযক্তীরুত্য কমপ্যর্থং 
স্বরপার্থন্ত গোপনাৎ। ঘত্র বাহ্ার্থসন্বন্ধঃ কথ্যতে সা৷ প্রহেলিকা।॥ * ॥ যদ্বা-_প্রবল্হতেরিনি 
(উ* ৪.১১৮) গ্রবল্হিঃ, ততঃ 'কৃদিকারাৎথ_ € গণ ৪১:৪৫ ) ইতি ভীষ্‌। উভাভ্যাং স্বার্থে 
কন্‌। 'প্রহেলিকা প্রবল্হী চ প্র্নদূতী বিপাদিকা” ইত্যুৎপলিনী ॥ *॥ “ছুবিজ্ঞানার্ঘন্ত 
প্রশস্ত ॥।*__ব্যাথ্যাম্ধা, পৃ. ৬৫ ( নির্য়সাগর সংস্করণ । ১৯৪৪ )। 

তোজরাজ তাঁহার 'সরন্বতী-কঠঠাভরণে, প্রহেলিকার উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন_- 
পক্রীড়াগোষটীবিনোদেষু তঙ্জ জ্জরাকী্নমন্ত্রণে | 
পরব্যামোহনে চাপি সে।(পযোগাঃ প্রহেলিকাঃ ॥৮--স ক । 


২০ ত্ন্বিবন্িনদ্বাঃ 


চ্যতাক্ষরা দত্তাক্ষরা ক্রিয়াগুপ্তি কারকগুন্তি প্রভৃতি প্রেলিকা উক্তিবৈচিত্রযমাত্র-_হুতরাং 
তাহাদিগকে “উক্ত্যলঙ্কার' বল! চলিতে পারে। কিস্তু এইজাতীয় প্রহেলিকা রসের 
প্রকর্ষসাধন করিতে পারে না-_বস্ততঃ রমাম্বাদের পরিপদ্থী বা বিরোধী বলিয়! তাহাদিগকে 
মুখ্য “অলংকার+-রূপে পারিগণন করা অযৌক্তিক। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণ-টাকাকার 
মহ্শ্বরের ব্যাখ্য। উদ্ধারযোগ্য-_ 

“প্রহেলিকাং বক্তমাহ__-রসম্তেতি। নালঙ্করো৷ ন রসপ্রকর্ষকোহলঙ্কার ইতি, 
কিন্ত উক্তালঙ্কার এব ইত্যাহ-_ শুক্তিবৈচিত্র্যমাত্রমিতি । তথ! চ বৈচিত্র্যমলঙ্কার ইতি 
অলঙ্কারসা মান্লক্ষণাক্রান্তত্বাদ্‌ উক্ত্যলংকার এব স ইত্যর্থঃ ||” 

$.€ও।। য়মিলাহিমানভঘলন্তিলা মখা-_ 
“ঘত্ঘূ: হিহহন্ন্রন্ধলামলন ভ্ঘৃহীনি লহসা ঘহিন্বারঘূন ন্‌ । 
ভা হ্কসমিতলা লব্তী ক্কতাহীলাতিন লা নিনন্বন অলান 1 
অন্ন উৃবসক্কা ইগানৃনিবন্জীন্তলীত্ুক্ববসন্্তঙলানিদ্রমি লাহিমানান্ববিলা 
বীঘালালিকামিন্ষহা্রাতানগলি: | 


অনুবাদ 

ব্যভিচারিভাবের দ্বার! ব্যবহিত (সাধ্য অর্থের প্রতীতি ) ষথা__ 

* '্পতির শির্স্থিত চন্দ্রকলা ইহার দ্বারা স্পর্শ করিও__চরণরর্জনানম্তুর 
সথীকর্তৃক পরিহাসপূর্বক এইরূপ আশংস প্রকাশিত হইলে পর, তিনি ( অর্থাৎ পার্বতী ) 
কিছু না বলিয়া মাল্যের দ্বারা তাহাকে ( অর্থাৎ সথীকে ) আঘাত করিয়াছিলেন | 

এখানে উক্ত প্রকারে অনুমিত কৌতুক ওঁৎন্থুক্য প্রহর্য লজ্জা প্রভৃতি 
ব্যভিচারিভাবের দ্বারা অস্তরিত গৌরীনিষ্ঠ আভিলাষিক শুঙ্গারের অবগতি হইতেছে ॥ 
. বিবৃতি 

ইতঃপূর্বে অগুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনতাবের উদ্দাহরণরূপে 'পত্যুঃ শিরশ্চক্- 
কলামনেন-+ এই কুমারসম্ভব ক্লোকটি পঠিত হইয়াছে (দ্র অনুচ্ছেদ $ ৩৯) এবং 
কিভাবে বাচ্য € বস্তমাত্রূপ ) অর্থ হইতে প্রথমে কৌতুক ওৎনুক্য প্রভৃতি ব্যতিচারিতাবের 
অস্থমান এবং তনন্তর এসকল অচুমিত ব্যতিচারিভাব হইতে সহকারিত্বনিবন্ধন পার্বতী- 
পতি মহাদেববিষয়ক রতিভাবের*(€( এখানে যাহাকে "আভিলাষিক শুঙ্ষার'-রূপে নির্দেশ 
কর! হইয়াছে ) অন্ুমিতি জন্মিতেছে-_তাহা! বিশদভাবে আলোচিত হুইয়াছে। এখানে 
পর্্যস্তে আতিলাধিকশূৃঙ্গাররূপ সাধ্য-গ্রতীতি এবং বাচ্য বস্তমাত্ররূপ অর্থপ্রতীতির মধ্যে 
কৌতুক ওৎনুক্য'গ্রহ্য লজ্জা প্রভৃতি ব্যতিচারিভাবরূপ সাধ্য গ্রতীতি ব্যবধান রচনা করিয়াছে। 


১। সাহিত্যদর্পণ £ মহশ্বেরভট্রাচার্যযবিরচিত “বিজ্ঞপ্রিক্। ব্যাখ্যা (মোতীলাল বনারসী 
দাস। লাহোর সংস্করণ। ১৩৩৮ )। 


জ্ন্বিবরনিনঙ্ক; | হব 


ৎং।। অজক্ক্রাহতনন্তিবা অশা-_ 
“তানঘমন্কান্তিঘহিহ্হ্বিহিক মৃক্তগকিনন্‌ 
কলইওঘলা তন মৃত্ব লহলাঘলাহ্তি ! 
ধ্ীল অনি ল ললাযঘি বীল লল্মী 
সুতনললিন অভ্তহাহািহস নমীমি: 11 
অঙ্গাণি ন্ধতসাহিলনু্বক্ষী অহুলবৃান্তুতিজননথী ভতমকপ্ক্ষমানীওন্লিল: | 
অন্তহিবা জান্কাযাঁরশনি: | জীন গলননিত্বণমানলীন্যান্ততষ়া, লান্যা | 


অনুবাদ 


অলংকারব্যবহিত (সাধ্য বস্তমাত্ররূপ অর্থের প্রতীতি ) যথা-_ 

“অয়ি চঞ্চলায়তনয়না (সুন্দরি) ! এক্ষণে তোমার এই ন্মিতহাস্ত- 
শোভিত মুখমগ্তলের আপন লাবণ্য ও কান্তির দ্বার৷ দিউমগুল পরিপৃরিত 
করিয়। বিরাজমান হওয়া সত্বেও পয়োধি যে কিছুমাত্রও ক্ষোভ প্রান্ত 
হইতেছে না__তাহাতে আমি মনে করি, ইহা স্পষ্টতই জলরাশি বটে ॥১, 

এখানেও উক্ত ভ্রমে কোনও নায়িকার বদন এবং পূর্ণচন্দ্রবিন্বের (পরস্পর ) 
রূপ্য-রূপকভাব (-রূপ সম্বন্ধ) অন্থুমিত (হইতেছে )। এবং তাহার দ্বারা 
অন্ুকার্যের অবগতি ( বা! প্রতীতি ) ব্যবহিত ( হইয়াছে )। তাহাই ধ্বনির বিষয়- 
রূপে স্বীকাধ্য, অন্য নহে । 


বিবৃতি 


অলংকারব্যবহিত সাধ্য (বস্তমাত্ররূপ ? ) অর্থের প্রতীতির উদাহরণম্বরূপে 
লাব্ণ্যকান্তি_, এই শ্লোকটি মহিমতট্ট উদ্ধার করিতেছেন। আনন্দবর্ধনাচার্ধ তাহার 
ধ্বন্তালোকের দ্বিতীয়োন্দ্যোতে (২.২৭ ) বাচ্য অলংকারের দ্বার! প্রধানরপে ব্যঙ্গ্য অলংকারের 
প্রতীতি বা অলংস্কার ধ্বনির উদাহরণস্বরূপ শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন--এবং ক্লোকটি তাহার 
ক্বরচিত। তিনি বলিয়াছেন__"**যত্র তু ব্যঙ্গ্পরত্বেনৈব বাচ্যন্ত ব্যবস্থা তত্র বাঙ্গয- 
মুখেনৈৰ ব্যপদেশো বুক্তঃ।.*ঘথ। ঝ। মমৈব__লাবণ্যকান্তি__, 

ইত্যেবংবিধে বিষয়ে অন্ুরণনরূপরূপকা শ্রয়েণ কাব্যচারুত্বব্যবস্থানাদ্‌ রূপকধ্বনিরিতি 
ব্যপদেশে! ভ্তায্যঃ 1৮, 


১। ধ্ৰন্তালোক, পৃ. ২৬০-৬২ | অভিনবগুপ্তরুত গ্লোকটির ব্যাখ্য এই প্রসঙ্গে 
উদ্ধারযোগ্য--*লাবণ্যং সংস্থানমুগ্থিমা, কান্তি:-গ্রভা তাভ্যাং পরিপূরিতানি সংবিতক্তানি 
হণ্ঠানি সম্পাদিতানি দিঙ্মুখানি যেন। অধুনা! কোপকালুষ্বাদনত্তরং প্রসাদৌন্মুখ্যেন। দ্মেরে 
ঈবদ্বিহসনশীলে তরলায়তে প্রসাদান্দোলনবিলালদ্ুন্দরে অক্ষিণী যন্তান্তন্তা আমন্ত্রণম্। অথ 


বং আ্বিবনিবঙ্া: ূ 


কোনও নায়িকার উদ্দেশে নায়কের এই চাট,ক্তি। নায়কের উক্তির তাৎপর্য্য 
এইরূপ £ “অল্পক্ষণ পূর্বে তুমি কুপিত ছিলে। এখন' ( “অধুনা” ) তুমি প্রসন্ন হইয়াছ 
তোমার ব্দনমগ্লে ঈধদ্‌ হান্ত দেখা যাইতেছে । আপন অপূর্ব লাবণ্য ও প্রভার দ্বারা 
তোমার প্রসর মুখমণ্ডল চতুর্দিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়াছে। কিন্ত কি আশ্চর্য্য! তবু সমুদ্রবক্ষে 
কিছুমাত্র ক্ষোভ ব! চাঞ্চস্য লক্ষিত হইতেছে না । তাই মনে হয়, পয়োধি সত্য সত্যই জলরাশি 
ভির অগ্ঠ কিছু নহে ।*--এই উক্তি হইতে নায়িকার মুখমণ্ডল যে পুর্ণচন্ত্রবিম্বের সহিত অভিন্ন 
_এই অর্থটিই অঙ্থমিত হইতেছে। কেননা, পূর্ণচন্দ্রোদয়েই সমুদ্রবক্ষে সংক্ষোত হওয়া 
উচিতত। নায়িকার লাবণ্য কান্তি প্রভৃতি গুণশোতিত মুখমণ্ডল বর্তমান থাকিতেও সমুদ্রবক্ষে 
সেই উচিত সংক্ষোত বা চাঞ্চল্যের অভাব পরিলক্ষিত হুইতেছে। ইহা নায়িকার মুখমগ্ডলে 
পৃর্ণেদুর্ূপত্বের আরোপ ভিন্ন সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং মুখমগ্ুলের পূর্ণেচ্থুরূপতা- 
প্রতীতির দ্বারা মুখ ও চন্দ্রমগ্ুলের মধ্যে পরম্পরের বূপ্য-বূপকভাব বোধিত হইতেছে । অর্থাৎ 
মুখটি “রূপ্য” এবং পূর্ণচনত্রমগ্ল “রূপক । এই রূপ্য-রূপকভাব বা বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে 
পরম্পর তাদ্রপ্য বা তাদাত্মই রূপক-অলংকারের তিত্তিস্বরূপ। দ্ুতরাং উদ্ধৃত 'লাবণ্য- 
কাত্তি_, শ্লোকটিতে বাচ্য অর্থের দ্বারা সাধ্য বদন ও পূর্ণেন্দবিদ্বের মধ্যে তাদাম্ম্য বা 
রূপ্য-রূপকতাবের প্রত্ীতি হওয়ায়__এইস্থলে “রূপক অলংকারের অগ্কমিতি ঘটিতেছে।১ 

এইভাবে মুখের পুর্ণচন্ত্রূপতা প্রতীতি হইবার পর পয়োধির যে কিছুমাত্র 
চেতনচমৎকারকণিকা নাই-_-এইরূপ বন্তমাত্ররূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে, এবং ইহাও 
অনুমানের দ্বারাই সম্ভব হইতেছে। কেননা, জড়েরই কেবল চিত্তক্ষোভের কারণ বিশ্যমান 
থাকিলেও সমুচিত চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাঁ। এখানে লক্ষণীয় যে “ছলরাশি” শব্ধ 'জড়রাশি” 
এইরূপ অর্থেরও প্রকাশক এবং যমকাদি অলংকারস্বলে 'ড' এবং “ল+ অভিন্ন বলিয়া 


সপ্ত পপি 


চাধুনা ন এতি, বৃত্তে তু ক্ষণাস্তরে ক্ষোভমগমৎ। কোপকষায়পাটনং ম্মেরং চ হব যুখং 
সন্ধ্যারুণপুর্ণশশধরমণ্ডলমেবেতি ভাব্যং ক্ষোভেণ চলচিত্ততয়া সহৃদয়ন্ত। ন চৈতি। 
তৎ দ্ুব্যক্তমন্বর্থতায়ং জলরাশির্জাড্যসঞ্চয়ঃ | অলাদয়: শব্দা; ভাবার্থপ্রধানা ইত্যুক্তং প্রাক! 
তত্র চ ক্ষোতো। মদনবিকারাত্মা! সহদয়ন্ত ত্বনুখাবলৌকনেন ভব্তীতীয়ত্যতিধায়। বিশ্রান্ততয়! 
রূপকং .ধ্ৰন্তমানমেব। বাচ্যালংকারশ্চাত্র শ্লেষঃ, স চন ব্যঞরকঃ। অমুরণনরূপং যদ্রূপকমর্থ- 
শক্তিব্যঙ্যং তদাশ্রয়েণেহ কাব্যন্ত চারুত্বং ব্যবতিষ্ঠতে । অত্তন্তেনৈব ব্যপদেশ ইতি সম্বন্ধঃ।.*. 
শস্লোচল, পৃ" ২৬৩-৬৪। 


১। মহিমতট্র ব্যক্তিবিবেকের তৃতীয় বিমর্শেও শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। সেইস্থলে 
বিচারপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন £ "অঞ্রোপি যদেতৎ কন্তাশ্চিদি যথোচিগ্তগুণগণোদ্দিতসৌনর্য- 
সম্পদি বদনে সতি সমুদ্রসংক্ষোভাবিরভীবন্তোচিতন্তাপি কুত্ধশ্চিৎ কারণাদতাবাভিধানং তৎ তন্ত 
পূর্ণেন্দুপতারোপমন্তরেণামপপগ্ঘমানং মুখন্ত তান্রপ্যমুপকল্পয়ৎ পূর্বব্ৎ তয়ো৷ রূপ্য-রূপক- 
ভাবমন্থমাপয়তীতি রূপকান্থমিতিব্যপদেশো ভবতি |” 


. ভগ্রন্িবনিনন্া: ু ন্ইই 


পরিগণিত হইয়া থাকে।১ এইস্থলে পয়োধি জড়ের অনুকরণ করিতেছে। ন্ুত্তরাং 
পয়োধি “অন্ুকারক এবং আড় *অ্ুকার্ধ্”। এই পয়োধির চেতনোচিত বৃত্তির অভাবরূপ 


যে অর্থ, তাছার প্রতীতি মুখ এবং পূর্ণেশ্ুবি্বের তাব্রপ্যপ্রত্বীতির দ্বারা ব্যনহিত। 
সেইজন্য মহিমভট্ট বলিয়াছেন : “তদস্তরিতা চামুকার্ধ্যাবগতিঃ1*২ 


মহিমভ্ট বাচ্য বস্তমাত্ররূপ অর্থ হইতে অনুমিত এক-দ্বি-ত্রিবস্তমাত্র-ব্যবহিতত সাধ্য 
বন্তমাত্ররূপ অর্থপ্রতীতি, এবং অনুমিত ব্যতিচারিতাৰ বা অলংকারের দ্বারা ব্যবছিত 
সাধ্যপ্রতীন্তির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়। প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে কেবল অর্থগত্ত 
অলংকার এবং ব্যতিচারিভাবের দ্বারা অন্তরিত সাধ্যগ্রতীতির স্থলেই শুধুমাত্র সহৃদয়-সংবেগ্ত 
বাচ্যাতিশায়ি-চারুত্বপ্রতীতি সম্ভব সুতরাং গেইসকল ক্ষেত্রেই ধ্ৰনিব্পদেশ স্বীকার্য্য। 
কিন্তু ধ্বনিলক্ষণে প্রতীয়মান খা ব্যঙ্গ্য অর্থ ( মহিমভট্টের মতে বাচ্যাচ্মিত ) যদি সামান্ততঃ 
ব্যঞ্ককরূপে স্বীকুত হয় তবে বস্তমাত্রব্যবহিত বস্তমাত্ররূপ সাধ্যপ্রতীতির স্বলে ব্যঙ্গ ব! 
বাঁচ্যান্থমিত অর্থেরও ব্যঞ্জকত্ব থাকাব সেইনশ ফেত্রেও প্ৰনিব্যপদেশ স্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্ত তাহা অযৌক্তিক। যেহেতু কাব্যঙ্জ মহ্ৃদয়গণের সেইজাঠীয় কাব্যে চারুত্বপ্রতীতি 
ঘটে না-_তাহা শিতান্তই 'নীরস” গ্রহেলিকাগা। 


১। দ্র" শ্যমকাদৌ তবেদৈক্যং ভলো-ববো-্লরোস্তথ! | 
শষয়োঃ শসয়োশ্চান্তে অবির্গাবির্গয়োঃ ॥ 
সবিন্দুকাবিন্দুকয়ো****৮-৮ সাহিত্যদর্পণ, ১০.৮ কারিকাস্থ বৃভি। ] 


২। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মহিমভষ্ট তৃতীয়বিমর্শে লাবণ্যকাস্তি-_, হ্বেকটির 
অতি হুক্ম বিশ্লেবণ করিয়াছেন এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে বস্থতঃ শ্লোকটির বথাশ্রত পাঠ 
স্বীকার করিলে রদনের পূর্ণেন্দুপত্ব প্রতীতি বা৷ রূপকাগ্থুমিতি সম্ভব হইতে পারে না। 
তিনি শেষপর্য্যন্ত “ক্ষোতং যদেতি ন মনাগপি তেন মন্তে। বূপান্তরং পতিরপাং কিমপি 
গ্রপরঃ1_-এইরূপ পাঠই সমীচীন বলিয়া সমর্থন করিপাছেন এবং এই বলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন 2 পতস্মাভুতয়ার্থসাধারণক্ষোতপদপ্রয়োগমাক্রবিপ্রলন্তকূতোহয়ং মুখেন্দুবিষ্বয়ো রূপ্য- 
রূপকতাঁবভ্রম ইতি স্থিতমূ। তক্মাদেবমন্র পাঠঃ কর্তব্য; 

'ক্ষোভং যদেতি ন মনাগপি তেন মন্তে 
রূপান্তরং পতিরপাং কিমপি প্রপন্নঃ 1” ইতি। 


অত্র হি ন কেবলং ব্দনগ্তেন্বত্বং প্রতীয়তে, যাবদপাং পত্যুঃ শৃঙ্গারিবমপি। তেন তব 
ঘদনেন্দ,দয়ে সত্যনেকসুন্বরীরূপলাবণ্যসম্পদামস্তরজ্ঞোইপ্যপাং পতির্ধন্ন মনাগপি ক্ষোভমুপযাঁতি 
তগ্মন্তে রূপান্তরং কিমপি প্রপর ইত্যয়মর্থোইবতিষ্ঠতে । এষ চানস্তরোজপাঠার্থাদ বিশিষ্যতে 
ন বেতি সহদয়া এব প্রমাণম্। যথাস্থিতপাঠপক্ষে তু নেদং রূপকাঙগুমিতেরদাহরণ- 
যুপপদ্যতে ।” 


৩৫ 


চ৬৬৫ অনি নিনন্থা; 


$ ৫ নন্ব ভযনণালালিহানান্তঘলিল্াবজকভ্াহত্যনঘালঘহীগমনল্‌ 
শলানদিলি লন্বহ, নতবুলাঙ্গত ভযলিলাঘজভ্ভাতাহীলা নন মিমজাবীঘংলা্‌। 
লঙন্তনাপ ভানু ঘাবত্ন্বনিতগাতাতনমানলকল্ঘাইহিন ঘৃমাতি । ত্যলিন্নাঘা- 
হঘকন্ত বন্ভামান্নিঘাতিলভভুণহঙ্জলা হুন্ব লহািক্িবা হনীত্নজন্তী ল লবী5- 
তষল্নিভধধাঘা হইনি বন্তঘনঘালমন্মইন নত্নুহ্ষলঘালা্বঘনিভুভব- 
হনিহান: । অলভ্্াহীগঘকভ্কাযাল নৃবানভযাুলত্ুনি অধীহাসযাপঘি- 
মানলানভ্ঘালান্‌ হলি লন্রঘন্পানতঘাত্ঘলিহানীর্গবত্র হিলি লহনজ্গনালি- 
হযাত্বি: || 

অনুবাদ 


আর এইরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, যেহেতু ব্যবধানের (দিক 
দিয়া) কোনও বিশেষ বা পার্থক্য নাই সেহহেতু ব্যাভিচারি (-ভাব ) এবং 
অলংকারের দ্বার! ব্যবধানের স্থলেও ইহা সমান । কেননা, বস্তমাত্র এবং ব্যভিচারি- 
ভাব ও অলংকারাদি--ইহার৷ ( পরস্পর ) ভিন্নজাতীয়। বস্তমাত্র অন্তুমেয় হইতে 
অত্যন্ত বিলক্ষণম্ভাব, যেমন ধুমাদি ( পদার্থ অন্থমেয়) অগ্নি প্রভৃতি ( পদার্থ) 
হইতে ( অত্যন্ত বিলক্ষণম্থভাব )। অপরপক্ষে, ব্যভিচারিভাব প্রভৃতি তাহারই 
ছায়াকে অন্নুবিধান (বা অনুসরণ ) করে-( এইজন্য ) তাহার ঘ্বারা৷ যেন উপরক্ত 
হইয়া, যেন তাহার দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া উৎপন্ন হইয়৷ থাকে, তাহা হইতে 
একেবারেই বিলক্ষণ ( ব৷ ভিন্ন )-রূপে নহে-অতএব তাহার ( অর্থাৎ ব্যভিচারিভাব ) 
দ্বারা ব্যবধান বস্তুকৃত ব্যবধান হইতে সম্পূর্ণ ই পৃথক্‌। সুতরাং তাহার ( অর্থাৎ 
( ব্যাভিচারিভাবকৃত ব্যবধানের ) অবিশেষ ( অর্থাৎ বস্তমাত্রকৃত ব্যবধান হইতে 
পার্থক্যের অভাব ) অদিদ্ধ। অলংকার-ও অলংকার্ধ্য হইতে পৃথকভাবে অবস্থান 
করিতে পারে না যেহেতু তাহারা পরস্পর আশ্য়াশ্রয়িভাব অবলম্বনকরতঃ অবস্থান 
করিয়া থাকে। ম্ুতিরাং তাহার দ্বারা (অর্থাৎ অলংকারকৃত) ব্যবধানে 
অবিশেষও ( অর্থাৎ বস্তমাত্রকৃত ব্যবধান হইতে পার্থক্যবিরহও ) অসিদ্ধই (হইল )। 
অতএব ( ধ্বনিলক্ষণে ) অতিব্যাপ্তি (-দৌষ ) তদবস্থই (রহিল ) ॥ 


বিরতি 


বিরুদ্ধবাদিগণ ইহার উত্তরে বঙ্গিতে পারেন যে, মহিমভষ্ট যে বন্তমান্ররূপ বাচা- 
প্রতীতি এবং বন্তমান্্রূপ সাধ্যপ্রতীতি ' অন্তরালবর্তা বস্তামাত্ররূপ সাধাপ্রতীতির দ্বারা ব্যবহিতি 
হইলে চমৎকার শ্বীকার করেন না, অথচ ব্যভিচারিতাৰ বা অলংকারের দ্বারা ব্যবহিপ্ত 
হইলে চমৎকারিত্ব স্বীকার করেন।--ইহা! অযৌক্তিক । কেননা, ব্যবধান বন্তমাত্ররাপ অর্থে 


্বারাই হউক, অথব| ব্যতিচারিতাব কিংবা! অন্নংকারের দ্বারাই হউক-_তাহাতে কিছুই 
আসে যায় না। ব্যবধান সর্বত্রই ব্যবধান। ন্বৃতরাং বন্তবমাত্রকৃত ব্যবধানস্থলে সহ্বদয়ের 
প্রত্তীতি সেই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া রসাম্বাদের সান্নিধ্যে উপনীত হুইবার সামর্থ্য হারাইয়। 
ফেলে, কিন্তু ব্যতিচারিভাব বা অলংকারকৃত ব্যবধানস্থলে সহৃদয়ের প্রতীতি খিক্ন হয় না, 
ফলে পরিণামে রসপ্রতীতিত্েই বিশ্রান্ত হয়-_এইরূপ . পার্থকাখ্যাপন সমীচীন হইতে 
পারে না। অতএব ব্যবধান বন্তমাত্রকৃতই হউক বা ব্যতিচারিভাব অথবা অলংকারাদি- 
কৃতই হউক অন্তরালবর্তী সাধ্য অর্থের গমকত্ব ( ধবনিবাদিগণের মতে 'ব্যপ্তকত্ধ' ) উতয়ক্রই তুল্য 
হওয়ায়-_ইছাদের যধ্যে কোনও বিশেষ বা গ্রভেদ স্বীকার করার পক্ষে কোনও যুক্তিই 
থাকিতে পারে না। 

বর্তমান অনুচ্ছেদ্টিতে মহ্মতট্ট এই সম্ভাব্য আপত্তির যথোচিত উত্তর প্রদান 
করিয়াছেন। তিনি বপিতেছেন : বস্তমাত্রকৃত ব্যবধান এবং ব্যতিচারিতাব, অথবা অলংকার- 
কৃত ব্যবধান-_অভিন্ন নহে। কেননা, বস্তমাত্র এবং ব্যতিচারিতাৰ বা! অলংকার--হইহারা 
গরম্পর অত্যন্ত ভিন্ন। অন্তরালবর্তী বন্তমাত্ররূপ সাধ্যের দ্বারা যেখানে পর্ধ্যান্তে অন্ত কোনও 
ব্তমান্্ররাপ সাধ্যের প্রতীতি ঘটে-_সেখানে পূর্বটি সাধন বা হেতু এবং পরেরটি সাধ্য।- 
যেমন ধূমটি হেতু এবং বহি সাধ্য বা অন্থুমেয়। ধুম এবং বহি-লাধন এবং সাধ্য, 
যেমন পরম্পর অত্তান্ত বিবিস্ত বা অসং্লি্স্বতাব, একটি যেমন অপরটি হইতে সর্বথা 
বিলক্ষণ বা শ্বতন্র_লেইরূপ বন্তমাত্ররূপ সাধন হইতে যেস্থলে অপর কোনও বন্তমাত্ররূপ 
সাধ্যের প্রত্তীতি ঘটে, সেখানেও এই ছুই বন্তমাত্ররূপ অর্থও পরম্পর অত্যন্ত বিবিক্ত, 
সম্পর্শূন্ত, বিলক্ষণন্থভাব। কিন্তু অন্তরালবর্তাঁ সাধ্য অর্থাটি যেখানে ব্যতিচারিভাৰ বা 
অলংকার, এবং তাহীর দ্বারা পরিণামে রসাদি অর্থের অনুমানের দ্বারা প্রত্তীতি ঘটে, 
সেখানে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে এইপ্রকার পরস্পর বিলক্ষণত্ব বা একান্ত বিশ্লেষ সম্ভব 
হইতে পারে না । অন্তরালবর্তা সাধ্য ব্যতিচারিতাবের দ্বার যেখানে রসাদিপ্রতীতি ঘটে-_ 
সেখীনে ব্যভিচারিভাবটি 'সাধন? বা “হেতু; আর অমুমীযমান রতি প্রতৃতি ভাব সাধ্য ব! 
অচুমেয়। ব্যভিচারিতাব এবং রতি গ্রন্ৃতি স্থাক্জিভাব-_ইছারা কিছুতেই ধূম এবং বহ্কির 
নায় পরম্গর বিশ্লিষট স্বভাব হইতেই পারে না। ব্যভিচারিভাৰ সর্বদাই কোনও না কোনও 
্বায়িভাবের সহিত নন্বদ্ধ থাকিবেই, সেই স্থায়িভাবের অস্ুবিধান বা পরিপুষ্টিসাধনেই 
বাতিচারিভাবের একমাত্র উপযোগিত! বা সার্থকত!। সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্রভাবে স্থায়িতাঁবনিরপেক্ষ 
হুইয়| আত্মমাব্রবিশ্রান্ত হইয়া অবস্থান করা ব্যতিচারিভাবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নছে।১ 
স্তরাং ব্যতিচারিভাবের প্রতীতির দ্বার! যেখানে উত্তরভাৰী স্থারিপ্রতীতি ব্যৰহিত হয়, 
সেখানে সেই ব্যবধান বন্বমানকৃত ব্যবধান হুইতে বিলক্ষণ। কেননা, ব্যতিচারিগ্রস্তীতি 





৯। তু "ন তাবহীনোহস্তি রলো! ন ভাবো রলবরজিতঃ | 
পরম্পরকুত! সিদ্ধিরনয়ো রস-ভাবয়োঃ ॥”-_নাট্যশান্্র। ৬:৩৬ 


থ্ইৎ তমর্বিবজিনদা: 


বাস্নি-রত্যাদিগ্রতীতির সহিত ওতপ্রোতভাবে ঘুক্ত হওয়ায় স্থাক়িগ্রতীতির দ্বারা উপরঞ্জিত 
হইয়াই তাহা সহৃদয়ের চিত্তে উপস্থাপিত হয়। ফলে ব্যতিচারিভাবক্ৃত ব্যবধান সহৃদয়ের 
রসপ্রতীতির বিস্ব সম্পাদন করে না, প্রত্যুত তাহারই আহ্গকুল্য বিধান করিয়া থাকে। 
অতএব ব্যভিচারিব্যবধান স্থলে সহদয়ের অমুতব রসপ্রতীতিতে বিশ্রান্ত হয় বলিয়া-_এইরূপ 
স্থলে চমৎকার স্বীকার করিতেই হয়। চ্তরাং বন্তমাক্রকৃত ব্যবধান এবং ব্যতিচারিতাবকৃতত 
ব্যবধানের মধ্যে মূলতঃ প্রতেদ বর্তমান থাকায়-_-উভয়ের মধ্যে “অবিশেষ' বা “বিশেষ 
(বা প্রভেদ )-এর অভাব, যাহা পূর্বগামী ধ্বনিবাদিগণ গ্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাহা 
শিদ্ধ হইতে পারিল না । অন্থরূপভাবে দেখান যাইতে পারে যে, অলংকারকৃত ব্যবধানও 
বস্তমাত্ররুত ব্যবধান হইতে সর্বথা তিন্নজাতীয়। কেননা, অলংকার সর্বদাই “অলংকার্ধ- 
পরতন্ত্র | অলংকার্ষ-নিরপেক্ষ কোনও অলংকারের অস্তিত্ব বা ম্বরূপ কল্পনাও করা 
যায় না।১ অঙগংকার অলংকার্্যকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে-_অলংকার আশ্রিত বা 
আশ্রপী আর অলংকার্যটি তাহারই আশ্রয়। গ্ুতরাং অলংকার এবং অলংকাধ্য--এই 
উভয়ের মধ্যে আশ্রয়াশরয্পিভাব সম্পর্ক বর্তমান।২ আর ইছা সর্ববাদিসন্মত যে আশ্রিত বা 


১। তু “আমুখাবভাসনং পুনরুক্তবদাতাসম্‌ | 
আমুখগ্রহণং পর্য্যবসানান্তথাত্বপ্রতিপত্তযর্থম। লক্ষ্যনির্দেশে নপুংসকঃ সংস্কারে! 
লৌকিকালক্কারবৈধর্ম্েণ*কাব্যালস্কারাণামলক্কার্ধ্যপারতত্ত্যধবননার্ঘঃ1*.*--রুয্যকঃ অলঙ্কারসর্বস্ব। 


২। অলংকার এবং অলংকার্ধ্যের পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাৰ সম্পর্ক সম্বদ্ধে রুষ্যক 
তাহার প্রসিদ্ধ “'অলংকারসর্বন্ব'*নিবন্ধে গ্লেষালংকার নিরূপণপ্রসঙ্গে বিস্তৃততাবে আলোচনা 
করিয়্াছেন। তু” “অলংকার্ষ্যালঙ্করণভাবন্য লোক বদাশ্রয়াশ্রয়িতাবেনোপপত্তেঃ | “রক্তচ্ছদত্বম্” 
ইত্যাদৌ অর্থবয়াশ্রিতত্বাদর্থালঙ্কার:, 'নালস্? ইত্যাদৌ তু শবদয়াশ্রিতত্বাচ্ছববা- 
লঙ্কারোইয়ম। যন্যপি “অর্থতেদে শব্দভেদঃ ইতি দর্শনে প্রক্তচ্ছদত্বম্» ইত্যাদাবপি 
শবাশ্িতোইয়ং তথাপি ওপপত্তিকত্বাদত্র শবভেদন্ত প্রততীতাবেকতাবসায়ান্নাস্তি শবতেদঃ | 
'নালম্‌ ইত্যাদৌ তু প্রযন্তাদিতেদাৎ প্রার্তীতিক এব শব্বভেদঃ। অতশ্চ পূর্বব্ৈকবৃত্তগত্ব- 
ফলঘয়ন্যায়েনার্ঘদয়ন্ত শবশ্লিই্ত্বম্‌। অপরন্র তু জতুকাষ্ঠন্তায়েন শ্বয়মেব শবয়োঃ প্লিষ্তম্‌। 
পূ্বতরান্য়ব্যতিরেকাত্যাং শবহেতুত্বাচ্ছব্যালঙ্কারত্বমিত্তি চেখ, ন। আশ্রয়াশ্রয়িভাবেনালঙ্কারত্ব 
লোৌকবদ্‌ ব্যবস্থানাৎ।****__অলংকারসর্ধস্ব।খ অপি চ-_অর্থপৌনরজ্যাদেবার্থাশ্রিত- 
ত্বাদর্থালঙ্কারত্বং জ্ঞেয়ম।****--এ। মল্সটও “কাব্য-প্রকাশে”র নবম উল্লামে গ্লেষের 
শাবত্ব ও আর্থত-রূপ ভেদদ্বয়ের বিচার প্রসঙ্গে অলংকারের মহিত অলংকার্ধ্যের 
আশ্রয়াশ্রয়িভাব সম্পর্ক লইয়া বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন এবং রূষ্যকোন্লিখিত মতের 
খণ্ডন করিয়াছেন! 'সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথও প্লেধালস্কারপ্রস্তাবে “অলঙ্কারসর্বন্ব- 
কারের. মতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া মন্তটাচার্ধের শিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন 
মাত। ভর“ “ইহ কেচিদাহঃ--'যো। হি যদাশ্রিতঃ স তদলঙ্কার এব। অনংকার্ধযালঙ্করণ- 





হনন্িবনিনঙ্গা: নইও 


আশ্রয়ী পদার্থ কখনও আশ্রয় ব্যতিরেকে বর্তমান থাকিতে পারে না। ন্ুতরাং খন বস্ত- 
মাত্ররূপ বাচ্য অর্থের দ্বারা অলংকাররূপ সাধ্য অর্থের প্রত্তীতি ঘটে, তখন নিয়মতই পবিণামে 
সেই অলংকাররূপ অর্থের আশ্রয়ভূত 'অঙংকার্ধ্” অর্থটিরও প্রীতি ঘটিয়া থাকে--. 
কেননা, অলংকার এবং অলংকাধ্যের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছ্গ্ত। এইভাবে বিচার করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে. একদিকে বন্তমাত্রকৃত ব্যবধান এবং অপরদিকে ব্যতিচারিভাৰ 
বা অলংকারকৃত ব্যবধানের মধ্যে মূলতঃ প্রতেদ বর্তমান। বস্তমাত্রকৃ্ত ব্যবধান সহদয়ের 
প্রতীতিকে বিশ্থিত করে, ফলে তাহা র্লাম্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ায় কাব্যের চর্মলক্ষ 
যে বরসাস্বাদ, তাহাতে উপনীত হইতে পারে না । হ্ুতরাং এইরূপ স্থলে উক্তিবৈচিত্র্য লক্ষিত 
হইলেও 'প্রলিকার ন্যায় নীরসতা৷ অমুভূত হয়। জ্মুতরাং এইজাতীয় কাব্যের 'ধ্ৰনি+ এইরূপ 
ব্পদেশ সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। অপরপক্ষে ব্যভিচারিতাৰ বা অলংকার-্প্রতীতির 
দ্বারা যেখানে ব্যবধান রচিত হয় সেইস্থলে 'বভ্যাদিভাব” এবং “অলংকার্ধ্য অর্থের নিয়মতই 
ভান করিয়া থাকে বলিয়। সহর্দয়ের প্রতীতি রসাম্বাদেই পর্যবসিত হয়। এইজাতীয় স্থলে 
ব্যভিচারিভাৰ বা অলংকাররূপ 'ব্যবধান+ সহৃদয়ের প্রতীতির বিষ্ন উৎপাদন করে না। গ্রত্যুত 
তাহা সহৃদয়প্রতীতিকে কাব্যের পাধ্যস্তিক লক্ষ্য রসাহৃভূতিতে গিয়া উত্তীণ হুইবার পক্ষে 
সেতুর স্তায় সহায়কতাচরণ করিয়া থাকে। অতএব ব্যভিচারিতাঁব ৰা অঙলংকারকৃত ব্যবধান 
চরম সাধ্য রসগ্রতীতির প্রতিবন্ধক না হওয়ায়--এইবপস্থলে কাব্যের ধবনিব্যপদেশ যুক্তিযুক্ত । 
অতএব ধ্বনিলক্ষণে যদি ব্যঞ্গক অর্থের দ্বারা সামান্ঠতঃ “ব্যঙ্গ? অর্থেরও গ্রহণ ধ্বনিবাদিগণের 
অভিপ্রেত হয়, তবে অস্তরালবর্তী বস্তমাররূপ “ব্যঙ্গ) অর্থের ব্যঞ্জকত্বস্থলেও ধ্বনিলক্ষণ গ্রসক্ত 
হইবে__কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে ধ্বনিব্যপদেশ যে লমর্থনযোগ্য নয়, তাহা! পূর্ববণিত প্রকারে 
মহিমভট্ট উপপার্ন করিয়াছেন। ফলে, ধ্বনিলক্ষণে আশঙ্কিত 'অতিব্যাপ্তি দোষের 
নিরাকরণ এইভাবেও সম্ভবপর হইল না। ৃ 

ভাবস্ত লোকবদাশ্রয়াশ্রয়িতাবেনোপপত্েরিতি ৮_-তদন্যে ন মন্স্তে_-“তথা হাত্র ধ্বণিগুণীতৃত- 
ব্ঙ্গাদৌষগুণালঙ্কারাণাং শব্ার্থগতত্বেন ব্যবস্থিতেরনয়ব্যতিরেকা মুবিধায়িত্বেন নিয়মনাদ্‌ ইতি ।” 
--লাহিত্যদর্গন, ১ম পরিচ্ছেদ। ইহার সহিত কাব্যপ্রকাশের নিয়ৌধদ্ধত পংক্তিকয়টি তুলনীয় : 
প্কুতঃ পুনরেষ নিয়মো যদেষাং তুল্যেইপি কাব্যশোভাহেতুত্বে কশ্চিদলংকারঃ শান্ত, 
কশ্চিদর্থগ্ত, কশ্চিচ্চোভয়ন্ত, ইতি চেৎউক্তমত্র যথা কাব্যে দোযগুণালঙ্কারাণাং শবার্থো- 
ভয়গতত্বেন ব্যবস্থীয়ামন্য়ব্যতিরে কাবেৰ প্রতবতঃ, নিমিত্তাস্তরন্তাতাবাৎ। ততশ্চ যৌইলক্কারো 
ফ্দীয়ৌ ভাবাতাবাবস্থুবিধততে সম তদলঙ্কারে! ব্যবস্থাপ্যত ইতি। এবঞ্ যথা পুনরুক্তবদ1ভাস: 
পরম্পরিতরূপকং চোতয়োর্ভাবাভাবাছৃবিধায়িতয়োতয়ালস্কারৌ তথা “হিশবহেতৃকার্থীস্তরন্যাস- 
প্রভৃতয়োহপি ভ্রষ্টব্যাঃ ৷ অর্থন্ত তু তত্র বৈচিত্রযমুত্কটত্যয়! প্রতিভাসত ইতি তে বাচ্যা্স্কৃতি- 
মধ্যে বন্তন্থিতিমনপেক্ষ্যৈব লক্ষিতাঃ। 'যোইলক্কারো যদাশ্রিতঃ ম তদলঙ্কার+-ইত্যপি কল্পনায়ামন্বয়- 
ব্যতিরেকাববস্ঠমাশ্ররিতব্ণৌ, তদাশ্রয়ণমন্তরেণ বিশিষ্টাশরয়াশ্রয়িভাবস্তাতাবাৎ__ইত্যলকঙ্কারাণাং 
বথোক্তনিষিত্ত এব পরম্পরব্যতিরেকো জ্যায়ান্‌।****-_কাব্যপ্রকাশ, ১০ম উল্লান। 


নব৫ নিবি ক্ষ: 


$ ও9০।। ““ঘত্রথ ইনি নাক্মী5খালিললী.জ্ঘার্িইন জা। 
ধনলনাছিনীযানানপ্রভযাথান্বিহাহ্‌ মলি: ২10 
অনীমী অস্থ্ানিতযাচ্বিন্রিঙনভনুভসনানিলি | 
সইতিক্ষানিকনত$ণি কষা হন্রক্মামণা অল: || 2211”) 
_-ছুনি অস্সশুহলীক্কী || 


অনুবাদ 

“যদি ( ধ্বনিলক্ষণে ) “অর্থ৮ এই শবের দ্বার 'বাচ্য অর্থ অভিপ্রেত 
হয়, তবে তাহাতে “অব্যাপ্তি-ই (হইবে )। যেহেতু “এবংবাদিনি-ঃ ইত্যাদি 
স্থলে ( অন্তরালবর্তা ) অর্থান্তর হইতে (সাধ্য ) অর্থের অবগতি হইয়া থাকে। 
পক্ষান্তরে যদি (“অর্থ শব্দের দ্বারা “বাচ্য, ও 'তিদস্থুমিত+ বা ব্যঙ্গ” ) উভয়বিধ 
অর্থই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 'অতিব্যাপ্তি, (হইবে ), যেহেতু ছুইটি বা 
তিনটি বস্তু ( -মাত্ররূপ অর্থের দ্বারা ) ব্যবহিত প্রহেলিকাদিরূপ কাব্যেও ধ্ন্তাততা 
( প্রসক্ত হইবে )।” 

_-এই ছুইটি সংগ্রহশ্লোক ॥ 


বিবৃতি 
পূর্ববর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে 'ধ্বনিলক্ষণে' “অর্থ” শবের প্রকৃত অর্থ কিরূপ, তাহা 
লইয়া মহিমতট্ট অতি ুক্ষতাবে বিচার করিয়াছেন। “অর্থ, শর্ষের দ্বারা যদি কেবলমাত্র 
'বাচ্য* অর্থই অভিপ্রেত হয়, তবে ধ্ৰনিলক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হইবে । অপরপক্ষে, 
যদি ব্যঙ্গয বা ব্যাচ্যানুমিত অর্থও অর্থশবের দ্বারা সংগৃহীত হয়, বে লক্ষণটিতে “অভিব্যাপ্তি' 
দোষের প্রীসক্তি হইবে--ইহা! মছিমভট্ট গ্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত অর্থই সংক্ষেপে 
দুইটি সংগ্রহ-গ্লোকাকারে বিবৃত হইয়াছে। 


$ ও$।। ঈনভমঙসগলাখভমীমঘালন: জামান্মল ঘ; আ্জান্ঘাংলতল 
ভঘঘইহা: জীগল্ঘঘন্ন: | অঅ ভি সবীমলালার্ধকলিতঘী যৃন্ল:) লহ 
্বাআীনিলম্বহষ সমানলনম্বা ছনলিত্লচতকলাল্‌। অন ভ ঘ্বা্ 
ন্কাতসান্না ভনলি'হিলি, জানালা  হ্নাখ'-হুনি 'সবীমলালা 
বল্মান মৃত্া ভক্বন তীমিব/-হুলি ল। উল 'অ: কাতর নমনঘিঘ্বল'-হুলি 
লঙীলিত: নাভ; || 

[হুরি '্ন্বিবছিনক্ী' সতমনিলহা 
ডললিতঘাতাহান 
|| সখলী লাবা: ||] 


হন্দিঅনিবন্ক। ্‌ তং 


অনুবাদ 

কেবল এই কারিকাটিতেই (বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপে ) উভয়াত্মক অর্থের 
সামান্ততঃ 'কাব্যাত্বা-রূপে যে ব্যপদেশ (করা হইয়াছে), তাহা অন্নুপপন্ন। তা 
একমাত্র প্রতীয়মান অর্থ বিষয়েই (হওয়া! ) যুক্তিসগত ; যেহেতু কাব্যের জীবিতভূত 
সেই প্রতীয়মান অর্থেরই প্রাধান্যবশত; ধ্বনিত্ব ইষ্ট। যেহেতু তিনিই ( অর্থাৎ 
ধবনিকারই ) বলিয়াছেন “কাব্যের আত্মা ধবনি” ; “সেই অর্থই কাব্যের আত্মা” : 
এবং পপ্রতীয়মান অর্থ একেবারেই অন্য প্রকার ভূষণ, যেমন রমণীগণের লজ্জা 1৮ 
অতএব সেইস্থলে ( অর্থাৎ “অর্থ; সহ্দয়শ্্রাধ্যঃ+-এই কারিকাটিতে ) “যঃ কাব্যস্ত 
ব্যবস্থিতঃ” - এইরূপ পাঁঠই সমুচিত ॥ 


বিবৃতি 


ধবনিলক্ষণে অর্থশব্দের দ্বারা বাঁচ্য অর্থটি অশিগ্রেত হউক অথবা সামান্ততঃ 
বাচ্য বা বাচ্যাঞুমিত--এই উতভয়বিধ অর্থই অভিগ্রেত হউক, উভয়খাই দোষ প্রসক্তি 
ঘটিবে, ইহা! মহিমভট্ট খুক্তির দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। এক্সণে পুবে অর্থ; সহৃদর- 
গ্লাঘ্য£__+ যে ধ্বনিকারিকাঁটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যেভাবে পদবিস্ভাস করা হইয়াছে, 
তাহা ধ্ৰনিকারের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী_ইহ।ই মহিমভ্র প্রাদর্শন করিতেছেন । ধ্ৰনিকারের 
মন্তে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থই "বণি বা কাব্যের আত্মা-রূপে খ্যাপিত হইয়াছে । বাচ্য 
অর্থ সেই ধ্বনিরূপ অর্থের প্রীতির উপাযস্বর্ূপ ; বাচ্য অর্থকে কখনও প্রতীয়মান অর্থের 
হায় কাব্যের আত্ম। রূপে নির্দেশ করা হয় নাই। কিন্ত “অর্থঃ সহদয়ক্লাঘয: কাব্যাত্ম। যো 
ব্যবস্থিতঃ | বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্য তন্ত তেদাবুতৌ শ্মৃতী | এই পুবোদ্ধত ধ্ৰণিকারিকাটি 
হইতে এইরূপ মনে হয় যে, সন্থদয়প্লাখ্য অর্থই কাব্যাজ্ম। রূপে খ্যবস্থিত এবং তাহারই বাচা 
এবং প্রত্ীয়মানরূপে ছুইপ্রকার তেদ শ্বীকৃত। ফলে প্রতীয়মান অর্থাট যেমন কাব্যাত্মা। 
সেইরূপ বাচ্য অর্থও তুল্যতাবে “লহদয়-শ্লীঘ্য” এবং “কাব্যাত্ম”-_এইরূপ ঝাচ্যার্থবোধই স্বতাবতঃ 
পাঠকের চিত্তে উদ্দিত হুইয়! থাকে । কিন্তু ইহ! ধ্বনিকারের সিদ্ধান্তেৰ সর্বথা বিরোধী। 
'প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের আত্মা_ইহাই ধ্ৰনিকারের “অর্থ; সৃহদয়ষ্লাঘ্য:-) এই উদ্ধত 
কারিকাটিতে বিবক্ষিত। কেননা, ধ্ৰন্ঠালোৌকের প্রথম কারিকাতেই তিনি “কাব্যস্তাত্মা 
ধ্বনিরিতি--* এইভাবে ধ্বনি বাঁ ব্যঙ্গ্য অর্থকেই কাব্যের জীবিত বা আত্মা বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। অনুরূপতাবে 'কাব্যন্তাত্বা স এবার্থঃ_+ ( ধ্বন্তালোক, ১৫) এই কারিকাটিতেও 
ূবনিদষ্ট প্রতীয়মান অর্থকেই পরামর্শ করা হইয়াছে এবং তাহাকেই কাব্যের আত্মা 
বলা হইয়াছে । সেইবপ "মুখ্যা মহাকবিগিরামলংকৃতিভূতামপি। প্রতীয়মানচ্ছায়ৈবা ভূষা 
লজ্জেব যোধিতাম্‌ ॥৮__( ধ্বন্তালোৌক ৩.৩৭)১ এই কারিকাটিতেও প্রতীরমানার্থম্পর্শরুতই 


টিসি অাপ্পাশা শা 
এ আস্ত পেশী এ সাম পাপা পপ পিপল পাপা 


১। মহিমভট উক্ত ধ্বনিকারিকাটির উত্তরার্দের প্রতীয়মান ত্বগৈব ভূষা লঙ্জেষ 


২৮০ আমঙষিননতিবন্ী 


কাব্যের পরম সৌন্দর্য্য সাধিত হইয়া! খাঁকে, ইহা হুষ্পষ্টভাবেই ধ্বনিকার নির্দেশ করিয়াছেন। 
মুতরাং পূর্বাপর সংগত্ির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! “অর্থ; সহৃদয়ঙ্লাধ্য :-+ এই ধ্বনিকারিকাটির 
কিঞ্চিৎ পাঠবিপর্যযাস অবশ্য কর্তব্য, যাহাতে প্রতীম্বমান অর্থেরই কাব্যত্বত্ব, যাহ। ধ্বনিবাদি- 
গণের মূল পিদ্ধান্ত_-তাহার কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। সেইজন্ত মহিমভ্র প্রস্তাব 
করিতেছেন যে “অর্থ: সন্ধদয়ঙ্লাধ্যঃ কাব্যাতব! যে! ব্যবস্থিতঃ 1... এইরূপ পাঠের পরিবর্তে 
'অর্থ: সহদয়শ্লীঘ্যো যঃ কাব্যন্ত ব্যবস্থিত এইরূপ পাঠই সমীচীন, কেননা! ইহার দ্বারাই 
ধ্বনিকারের মুল নিদ্ধাস্তটি অক্ষু্ণ থাকিতে পারে । এইরূপ পাঠ ম্বীকার করিলে কারিকাঁটির 
অর্থ দাড়ায়: “কাব্যের ঘে সহদয়ঙ্লাঘ্য অর্থ, তাহার বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপে ছুই প্রকার 
ভেদ সম্ভব” ফলে বাচ্য ও প্রতীয়মান সামান্তন: অর্থেরই ভেদ, কাব্যাত্মার তেদ নহে। 
কুতরাং বাচ্য অর্থ গহৃদয়গ্লাধ্য হইলেও প্রতীয়মান অর্থের স্তায় তাহার কাব্যাত্মত্ব খ্যাপিত 
হইল না। এবং ধ্বনিকারের দিদ্ধান্ত-_অর্থাৎ প্রতীয়মান অর্থই যে কাবোর আত্ম তাহ। 
সর্বথ। অক্ষুণই রহিল || 


যোধিত:৮”__এইরূপ পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। এই পাঠের সহিত পপ্রতীয়মানং পুনরম্য্দের 
বন্প্তি বাণীযু মহাকবীনাম্‌*" এই প্রসিদ্ধ ধ্ৰনিকারিকাটির অর্থ ও শব্দবিষ্ঠাসের দিক্‌ 
দিয়। মাজাত্য লক্ষণীয়। 'মুখ্যা মহাকবিগিরাম্বঃ এই কারিকাটির ব্যাখ্যায় অভিনব- 
গুপ্তাচার্ধ্য বপিয়াছেন; “মুখ্যা ভূষেতি। অলঙ্কৃতিভূতামপি শব্াস্যলক্ক।রশূন্তানামপীত্যর্থঃ | 
প্রতীয়মানরুত! ছায়। শোভা । সা চ লঙ্জাসদৃশী গোপনাসারসৌন্দর্ঘগ্রাণত্বাৎ। অলঙ্কার- 
ধারিণীনামপি নাগ্লিকানাং লজ্জ! মুখ্যং ভূষণম্‌ । প্রতীরমানা চ্ছায়া অন্তর্মদনোস্তেদঅহদয়- 
মৌনর্ধারূপা যয়া। লজ্জা হাস্তরুর্ভিন্নমামথবিকারজুগোপয়িষারূপা৷ মদনবিজত্তৈব। বীতরাগাণাং 
যহীনাং কৌপীনাপসারণেহপি ব্রপাকলস্কাদর্শনাৎ। তথ! হি কন্তাপি কবে:--কুরঙ্গী- 
বাঙ্গানি-_, ইত্যাদিশ্লোকঃ | তথ! প্রতীয়মানন্ত প্রিয়তমা ভিলাষাগুনাথনমানগ্রভৃতেঃ ছায়া! 
কান্তি: যয়া। শৃঙ্গাররসতরঙ্গিনী ছি লজ্জাবরুদ্ধা নির্ভরতয়! তাংস্তান্‌ বিলাসান্‌ নেত্রগাত্র- 
বিকারপরম্পরারূপান্‌ প্রস্থত ইতি গোপনামারসৌনদধ্যলজ্জাবিজ.ভ্তিতমেতদ্দিতি ভাবঃ1৮-- 
লে!চন, পৃ. ৪৭৫-৭৬ | 


[ ইতি 'ব্যক্তিবিবেকে' প্রথম বিমর্শে 
ধ্নিলক্ষণাক্ষেপে 
॥ প্রথম ভাগ ॥] 


